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মহা প্রতু শ্রীচফ্কগৈতন্যেব অলৌকিক জীবন ্গাহিনী নিয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা 
ও পংস্কৃত ভাষায অন'খ্য জীবনী, কাব্য, নাটক, যাত্র'পাল। প্রভৃতি রচিত হয়েছে 
এবং হচ্ছে । সতরাং নতুন কবে শ্রীটৈতগ সম্পকিত গ্রন্থ রচনার কি প্রয়োজন 
ছিল? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক । মামার মণে হয়, শ্রীষ্তৈন্টের জীবন ও কর্মের 
ষথাষথ মুলায়ন এখনও হয় নি। এই গ্রন্থ তারই দীন প্রয়াস । 

সন্ভ-প্রয়ত কফার্ণা কেএলএম-এব কর্ণধাব কানাইলাশ মুখোপাধ্যায় 
একদ। তার অফসে বমে বলেছিলেন, চৈতন্যদেবকে নিয়ে অনেকে ভক্তিতে 
গদ্দগদ হয়ে তাকে ভগবান বাণিয়েছেন, অনেকে আবাব ছুহাতে তীর গায়ে 
কাদা ছিটিয়ে তার পোকে'তয় মঠিমাকে ধুশিসাৎ করেছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তিন কি ছিলেন? নমাজে দংস্কৃতিতে তীর দ্বান কতটুকু? তিনি কি 
গসেক।নেক ধর্মগুরুর মত একদল শিষ্তাভক নিযে “হরে কৃষ্ণ” “হয়ে কৃ্' করতে 
করতে নাচ-গান করে কাটিয়েছেন? তাব জীবনী ও কার্ধাবশীর পরিপ্রেক্ষিতে 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটি বই পিখে দিতে পারেন? কানাইব।বুর প্রস্তাবে সম্মত 
হয়েছিলাম। কিন্তু বিষয়টি ত।র মনকে এতই অধিকার করেছিল যে তিনি মাঝে 
মাঝেই গ্রন্থবচনাবর অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিষেছেন। প্রকাশনার কাজ 
যখন চলছে -*খনও প্রাক, দেখার মমঘে তিনি উচ্ছৃমিত প্রশংনা! করেছেন। 
কিন্ত ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গ্রন্থের প্রকাশ যখন সমাসন্ন, তখনই তিনি অকল্থাৎ 
ইহলোক পেডে চণে গেলেন। গ্রন্থটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারলেন না, 
এ আক্ষেপ রইলো চিরন্তন । 

কানাইবাবুর উচ্ছাকে মর্ধাদা দিয়ে যথাদাধ্য নিরপেক্ষ দুটিতে শ্রীচৈতগ্ভের 
জীবন ও সাধনাকে বিচার করতে প্রগাসী হয়েছি। এই কার্ধে প্রধানত; 
অনুসরণ কেছি শ্রীচৈতন্ঠের নহপাঠী ও ভক্ত মুবারি গুণ্টের কড়চ! নামে প্রসিদ্ধ 
শ্ীকফটৈতন্তচরিতামৃতম কাব্য, কবিকর্ণপূর পরমানন্দ লেনের শ্রীরধচৈতন্ত 
চগ্সিতাম্বতম্‌ মহাকাব্য ও চৈতগ্চন্দ্রোদয় নাটক, বৃদ্দ।বন দাসের ঠ5তগভাগবত, 
কফদাস কবিবাজের শ্রীকষঠৈতন্তচরিতামূত কাবা, জয়ানন্দেয চৈতন্তমঙল ও 
লোচন ধানের ঠৈতন্তমঙ্গল। এইগুলিই ঠৈতন্চবিতের আকর গ্রস্থরূণে 


( চ ) 


পরিচি্ভ। এ ছাড়াও মধ্যযুগে বু বৈষ্ণব মোহাতস্তের জীবনী রচিত হয়েছ, 
প্রসন্বক্রমে অনেক গ্রন্থেই শুচৈতচ্কের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ইংরাজী 
ও বাঙ্কালা ভাষায় আধুনিক কালে বহু দেশী বিদেশী পণ্ডিত ভ্রচৈতন 
সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ প্রবন্ধ ইত্যাদি রচন1 করেছেন। এই সকল গ্রচ্ছের 
ঘেটিকে সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাকেই আমি কাঁজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। 

কিন্ত প্রধান অন্থবিধা এই যে আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকের রচনায় যেমন 
স্ববিরোধিতা বর্তমান, তেক্কনি আবার বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্যও 
স্থষ্প্ই । অনেকের বচনাই একদেশদশী। আবার আকরপগ্রন্থগুলিতে ও 
স্ববির়োধ যথেষ্ট, একের বিবরণের সঙ্গে অপরেধ বিবরণের অনেক গরমিল, 
চৈতন্তজখীবনের সকল ঘটন! সকল গ্রস্থে স্থান পায় নি। লেখকগণ নিজ নিজ 
উদ্দেশ্ট ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে চৈতগ্ঘচরিত রচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে 
শ্রচৈতন্যের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে বিভ্রান্তির স্থযোগ যেমন যথেষ্ট, তেমন 
যথার্থ নত্যটি নিরূপণ করাও দুঃসাধ্য । অনেকেই তাই চৈতন্তচরিতের মনগড়া! 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন, নির্মীণ করেছেন মনগভা থিয়োবী। 

আরও একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা, চৈতগ্থচরিত গ্রস্থগুলির অক্ান্রিমতা 
সম্পকে” সংশয় । কোন্‌ গ্রন্থে কতটা হত্জাবলেপ ঘটেছে- নির্ণয় সম্ভব নয । 
গোবিন্দদান কর্মকারের বডচা, ঈশান নাগরের অদ্ৈতপ্রকাশ, প্রদথাক় মিশ্রেব 
শ্রীকফচৈতন্োদয়াবলী গ্রভৃতি গ্রস্থাবপীর গ্রামাণিকতাষ সন্দেহ অনেকেরই । 
এমন কি শ্রীচৈতন্যের পার্ধদ ও সহপাঠী মুরারিগুপ্চের কড়চাকেও অনেকে খাী 
রচন। বলতে কুন্তিত। কড়চা মানে দিনপঞ্ী বা! 70425। মুরারির কড়চ। 
নামক গ্রন্থটি সংস্কৃত তাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাবোর আকারে পাওয়] যায় 
সতরাং গ্রন্থটি মুবারির মৌলিক রচনা কিনা, অথব। কতটা] বা তার নিজের তা 
নির্ণয় করাও সঞ্তব নয়। 

স্থতরাং মতারণ্যের ছুর্গমতার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করা নিরর্থক জেনেই 
প্রাচীন অর্বাচীন বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ সকল গ্রস্থেরই বক্তব্য আলোচন। করেছি, 
বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বথেই উদ্ধৃতি দিয়ে লেখকদের বক্তব্য তুলে ধরতে চেষ্টা 
করেছি এবং বৈপরীত্যের মধ্য থেকে সন্তাব্য গ্রহণযোগ্য শআটি খুঁজে বার 
করার চেষ্টা করেছি। শ্রচৈতন্যের জীবনের যে নকল ঘটন! পণ্ডিত সমাজে 
বিতক্ষের সি করেছে, বিশেষভাবে মেই বিতকিত বিষয়গাঁল বিচার বিশ্লেষণে 
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প্রযাসী হয়েছি। আমার সিদ্ধান্ত যে সর্বথ! অভ্রাস্ত সে দাবী করা লল্ভৰ নয়, 
সর্বত্রই যে প্রত সত)টি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে তাও নয়; তথাপি কোন 
প্রকার মতবাদের দ্বার! প্রভাবিত ন! হয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শ্রাচৈতন্তের 
জীবনসাধন! আলোচনার চেষ্টা কযেছি, এই আমার সাস্বন]। 

গোঁড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রধায়তূক্ত একজন সন্্যাপী আমাকে উপদেশ দিয়ে বলে- 
ছিলেন, মহাপ্রভুর পাঞ্ভৌতিক দেহ ছিলন1। তিনি ছিলেন চিন্ময়বিগ্রহ, 
এই আলোকে চৈতন্তচরিত বিচার কর] কর্তব্য। মহাপ্রভুর অলৌকিক চরিত্র ও 
কাধাবলী তীকে ইঈশ্বরত্বে প্রতিষিত করেছে ঠিকই--ঘরে ঘরে তার বিগ্রহও 
পৃজিত হুচ্ছে। তীর বিগ্রহকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক সাফগ্যও গোপন ব্যাপার 
নয়, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক দেহ নিয়েই শচীমাতার গর্ভ থেকে তিনি ভূমি 
হয়েছিলেন, এ ঘটন। ত কল্পনা নয়। শ্রচৈতন্তের অপাথিব সাধনার রহস্ঠোপল ব্ধি 
সাধ।রণ মানুষের দুরধিগম্য। তার মানবিক লীলা প্রত্যক্ষ করেই আমরা ধন্ত। 

এই গ্রন্থে তাই শ্রচৈতন্তের মানবিক লীলার বিচার বিশ্লেষণই গুরুত্ব 
পেয়েছে। শ্রচৈতন্ত তার জীবৎকান্েই ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তা 
ভক্ত জীবনীকারগণ তাকে ভগবান শ্$ফ অথব। রাধাকৃফেের মিলিত বিগ্রহরূপেহ 
দেখেছেন এবং উপাসনা করেছেন। তাই তার মত্যলীলাতেই বুন্দাবনলীলা 
আরোপিত হয়েছে, ভক্ত কবিগণ কৃষ্ণ-বিষ্ুর বরাহ-নৃসিংহার্দি অবতার, চতুতূ জ- 
ষড়তুজ মৃতি, হুদর্শনধারী রৃষ্ণ প্রভাতি মহাগ্রতুর বিভিন্ন ভাবপ্রকাশ বর্ণন। 
করেছেন । এ সকল বিষয় ভক্তের অনুভূতির বিষয়, প্রাকৃতঙ্জনের অধিকাব 
বহিভূ্ত। গভীর অন্তৃতি প্রত্যয় ও নিষ্ঠাসম্পন্ন ভক্তজনেব মনে আঘাত 
দেওয়া আমার উদ্দেস্ত নয়। মহাপ্রভুর অলৌকিক লীণা নিয়ে অনেক গ্রস্থই 
রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্ধ তার চরিতগ্রন্থ নমূহে তার যে মানবিক মৃৃতিটি 
প্রকাশিত অলৌকিকত। বাদ দিংয়ও তার মহিমা সাধারণ নয়। মতের মানুষ 
হিসাবে বিশ্বস্ত মিএ তথা সঙ্ন্যাসী শুক চৈতন্ডের জীবনের ঘটনাবলী, চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য, দেশের সমাজে সংস্কততে সাহিত্যে তার যে অপরিরমেয় দান, তন্রির্দেশিত 
সহজ ধর্মাচরণের পথ, তৎসম্পকিত তক্তগণ কর্তৃক সষ্ট বিচিত্র তত্ব ইত্যাদি 
বিষষ্বগুলি এই গ্রস্থেঃ আলোচ্য । আমার ধারণা, শ্রচৈতন্যের আবির্ভাবের এত 
বিস্তৃত মূল্যায়ন ইওঃপুধে কোন গ্রন্থে করা হয় নি। 

ধী্টীর় পঞ্চদশ-যোড়শ শতাঙধীতে অথণ্ড বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক, 


॥( জ ) 


সামাদিক ও ধর্মীয় জীবনে যে ভয়াবহ বিপর্যয়, যে সাবিক অধে।গতি ও অবক্ষয় 
তা থেকে মুক্তির পথনির্দেশের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল পরিজ্রাত। শ্রীরচৈতন্যের । 
লেই যু'গর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচেতনোর ভূ়িকাটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের 
উদ্দেশ্টেই গ্রন্থের নামকরণ করেছি যুগাবতার শ্রীকষণচৈতন্া ৷ যুগের প্রয়োজনে 
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হলেও শুধু তাঁর যুগেই নয়, তার ধহুব্যাপ্ত প্রভাব যুগ 
থেকে যুগান্রে প্রপারিন হয়ে সংদেশে সর্বকালের মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ 
কবে চলেছে এবং চলবে । 

শ্রচৈতন্যেব জীবনাদর্শ এবং শিক্ষা বাঙ্গালী তথা ভাবতবাসী বিশ্বৃত হয়েছে। 
আগামী ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দৌল পুণীমায মহাপ্র্থুব পঞ্চশত আবির্ভাব 
তিথি উপলক্ষ্যে উৎমবের আযোঁকগন শোন! যাচ্ছে দ্বিকে ধিকে। কিন্ত 
পথভ্রষ্ট লক্ষাহার] বাঙ্গালী তথা ভারতীযদ্দের শ্লীচৈতন্যের শিক্ষা প.থর সন্ধান 
দ্রিক, সঞ্জীবনী মন্ত্রে কাজ করুক-_-এই মাকাজ্ষ। আজ সকল শুতবুদ্ধি সম্পন্ন 
মানুষেব। এই গন্থে শ্রীটৈতন্ের শামণগ্রক জ'বন সাধনা ও চবিজাদর্শের 
ব্যাপক আলোচনা যদি টিছু সংখ্যক মানুষের ও স্তনুদ্ধি জাগ্রত কবে, তার 
সম্পকে “কারো মন থেকে যদি ভ্রান্ত ধাবণাব নিরদন হয়ঃ তবেই সফল জন 
করবে৷ আমার প্রয়াস, আর ন্বর্গত কানাইবাবুব সদিচ্ছা! । 

এই গ্রন্থ বচনায় দুর্লভ বৈষ্জবীষ গ্রন্থ ল দেখবার ও পঙবাব স্থঘেগ ধিষে- 
ছিলেন “নত্যানন্দ বংশাবতংশ প্রভৃপাদ শ্রীনিমাই চাদ গোম্বামী তার ব্যক্িগত 
গ্রন্থাগার থেকে। তাই তীর প্রতি আমার রুতজ্ঞতার শেষ নেই। কল্যাণীয়া 
শ্রীমতী রেখা মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ বর শব্দস্থচী প্রস্ততে সহায়তা করে আমার শ্রম 
লাঘব করেছে। তার আন্তরিক কল্যাণ কামনা করি । বন্ধুবর ডঃ রামজীবন 
আচার্য স্বতঃপ্রবুন্থ হয়ে শ্রচৈতনোর কোঠ্ীবিগার করে গ্রন্থে প্রকাশের অন্থমতি 
দেওয়ায় নাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যথেষ্ট সতকর্তা সত্বেও মুদ্রনগ্রমাদের 
অতকিত আক্রমণ মাঝে মাঝে বিব্রত করার জন্য সন্বদয় পাঠকের কাছে 
মার্জনা প্রা । 


সূচীপত্র 


০১০ ই সরি ০ সদ পা লি হাস 


শ্রম অন্যান পা 


বাঙ্গাল। দেশে মুসলমান বাজশভির প্রতিষ্ঠার পর থেকে 
ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মুলমান রাজশক্তি ও বাজশ কিপু 
পীর ফকির দ্রবেশদের দ্বার হিন্দুদের উপর অত্যাচার- 
উতৎ্পীডন-_-দেব্মন্দির ও দেঁববিগ্রহ ধ্বংম--নবদ্বীপে 
মুনশমাণের অত্যাচার সমকালীন সাহিত্যের বিবরণ-- 
হোসেন শাহের উদারতা মত্বেও জনগণের শন্দেহ__ 
হিন্দু সমাজের সংকার্ণতা হিন্দুদের ইনপামধর্মগ্রহণ-_- 
পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্ধীপের সামাজিক আবস্থা 
_-লৌকিক দেবদেবীর পৃ _মমোদ প্রমোদ, নব- 
দ্বীপের বিদ্াাখ্যাতি _তন্গিহীনতা, নৈতিক অধোগতি _- 
বৈষ্ণব পারম গুল--অদ্বৈতের নেতৃত্বে বৈষ্বদের হিশাম 
সংকীত্তন__ অদ্বৈত ও হরিদাসের সাধনায় শ্রীচৈতন্তের 
আবির্ভাব । 


ভিতীয্স অম্াম্ 
বংশ পরিচয় £. ৪১৫৬ 


মধুকর মিশ্র থেকে জগন্নাথ মিশ্র পর্যস্ত শরচৈতন্থের পুর্ব- 
পুরুষদের বিবরণ-_ শ্রহট্ট থেকে জগন্নাথ মিশ্র, নীলাম্বর 
চক্রবর্ত প্রভৃতির নবন্ধীপে আগমন-_জগন্নাথ মিশরের 
বিষ্তাবত্তা ও অন্তান্ত গুণাবলী--শচীর বিবাহ - শচীর 
চরিত্র- শচীর সন্তান-বিনটি-_বিশ্বরূপের জন্ম, পাণ্ডিত্য 
ও সন্যান গ্রহণ। 


জত্ভীন্ ধ্যান 
জন্ম ও পৌগগুলীল। £ 
নিমাই-এর জন্ম--নামকরণ--বাল্যের হুবস্তপনা, গঙ্গার 
ঘাটে পুঞ্করষ ও মহিলাদের উপর উপস্ত্রব_-ভবিস্তুৎ 
চরিত্রের আভাস । 


চজ্র্থ অন্যান 
ভ্রীগৌরাজের বিষ্রার্জন £ 
বিষ্যারস্ত _বিষ্যাভাযাসে অপাধারণ প্রতিভার পরিচয় _ 
বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাই-এর শাস্তভাব-_ 
বিভাভ্যাসে অলাধারণ অন্ুরাগ-বিগ্যার্জনে জগন্নাথের 
নিষেধ-_নিমাই-এব আগ্রহাতিশয্যে জগন্নাথের অন্ুমতি- 
প্রদান-_নিমাই-এর শিক্ষাপ্তক্_অধ্যাপক ও সহপাঠীদেব 
প্রশংস1 অর্জন__বিদ্যাজন সমাপ্ডি। 


গশঞ্থ৪হ্ম তবঞ্াম্ 
প্রীগৌরালের বিষ্তাবন্তা £ 


শ্্ীগৌবাঙ্গের বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য সম্পকে বিভিন্ন 
পঞ্ডিতের মত---ব্যাকরুণ, অলংকার ও কাব্যে ব্যুৎপত্তি-_ 
শাস্তিপুরে মদ্বৈতের কাছে বেদ অধ্যয়ন- বিদ্যাসাগর 
উপাধি-_বাস্থদেব সার্ভৌমের গুরু-শিষ্য সম্পর্কে 
বিচার--ভাগবতে জ্ঞন--ম্থৃতশান্বে পাগ্ডিত্য_ন্থায়শান্ত্রে 
অধিকার-__বঘুনাথ শিরোমণির সহপাঠিত্ব বিচার-_ 
বেদ্বান্তে পাগ্ডিত্য-_বৌদ্ধদর্শনে জ্ঞান বিভিন্ন ভাষায় 
ব্যুৎংপত্তি। 


স্ষ্ট অবধ্থযান্ 
পিভৃবিয়োগ ও লক্ষমী পরিণয় ঃ 
বিশ্বরূপের সন্পযাসে শচী ও জগন্নাথের শোক _নিমাই-এর 
পিতৃমাতৃপাত্বন। জগন্নাথের আকম্মিক নৃত্যু--শচী ও 
বিশ্বন্তরের শোক ও শোকের উপশম--বিস্ভার্জন 


পৃষ্ঠা . 


€ ৭-ণ৩ 


৭৪-_-৮৭ 


৮৮---১১১ 


১১২ ১হ৬ 


( ট ) 
ঠা 


সবাপ্তিব পর নিমাই-এর অধ্যাপন1- গঙ্গাতীরে লক্ষমী- 
ফ্বেবীর সঙ্গে পরিচয় _লক্্মীপরিণয়ে গৌরাঙ্গের আগ্রহ 
স্বনমালীর ঘটকালি- লক্ষ্মী পরিণয়-__লক্ষ্ীর গুণে 
সকলের সম্তোষ--ঈশ্বরপুরীর নবদ্ধীপে আগমন-_নিষাই- 
এর রোগ--রোগারোগ্য- নিমাই পর্তিতের জনসংযোগ 
_দ্বিথিজয়ী জয়ের ঘটন! পর্যাপোচন।। 

ভনগুঙ্ম অধ্র্তান্ 

নদীয়া লীল। £ গার্হস্থ্য জীবন ও বূপান্তর £ ১২৯--১৮৮ 

গৌরচন্দ্রের পৃববঙ্গ ভ্রমণ-_ পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের উদ্দেশ্ত বিচার 
- পূর্ববঙ্গে বিদ্যাদান_ তপন মিশ্রেব স্দে সাক্ষাৎকার 
-_শ্রীহষ্টগমন-_লম্ষ্রীর মৃত্যু নিমাই-এর প্রত্যাব৩ন ও 
শোক---বিষুপ্রিয়া পরিণয়__ অধ্য।পনায় মনে |নবেশ_ 
গয়াযাত্রা__গয় তে প্রেমভক্তির উদয়- ঈশ্বরপুবীর নিকট 
দীক্ষা গ্রহপ- গৃহে প্রত্যাবতন-__কৃষ্*ভক্তিবিহ্বলতা-_ 
নবদীপের বৈষবদের সঙ্গ মশন- অধ্যাপন। ত্যাগ - 
ৰান্থরোগের প্রনোপ হরিনাম সংকীত্তন 9 কৃষ্ণের 
আবেশ--হরিনাম প্রচার-_-জগাই মাধাই উদ্ধার, কাজ 
শাসন-_শ্রীধরের লৌহপাত্রে জলপান--কা'জ-কাহিন"র 
সত্যত] বিচার । 

অসস্ষ্ম অন্যান 

নিমাই সঙ্গ্যাস ঃ ১৮৯--২২৯ 

শ্রীগৌরাঙ্গের নামকীর্ভনে ভাবাবেশ--গোগী ভাব-_ 
সন্লযাসের প্রস্তাব_ ভক্তদের শোক-_ শচীমাতাকে সাত্বনা 
_-বিষ্ুপ্রিয়াকে প্রবোধদান--সন্ন্যাসেব উদ্দেশ্য ও কারণ 
_ সঙ্গ্যাস গ্রহণের বিবরণ-_সন্গ্যাসের পরে শ্রীগৌরাক্গের 
শাস্তিপুরে আগমন--শাস্থিপুর থেকে নীলাচলে যাত্রা-_ 
নীলাচলের পথে সঙ্গী- নীলাচলের পথ-_নীলাচলে 
উপস্থিতি । 


(ঠ ) 


নন্বন্ম অধ্যান্ 
সার্বভৌম মিলন £ 
নীলাচলে বাস্থদেব সার্বতৌমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার-__ 
সার্ভৌমের ব্যবস্থাপনায় শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দর্শন-_ 
প্রীৈতন্যকে বেদাপ্ত শিক্ষা দেওয়ায় সাবতৌমের 
আকাক্ষ। -সাবতৌযেব পরাজয় ও চৈতন্থের শরণ 
গ্রহণ । 
ল্পন্ম তনধ্য।€ 
দ্।ক্ষিণাত্য পরিক্রম। £ 
দাক্ষিণাতা গবনেব উদ্দেগ্ত _দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী 
পথে |ব্ন্ন তীর্থ দর্শন গোদাববীতীবে রামানন্দ মিলন 
_পথেব বিবরণ ও তীর্থ পধটন - দক্থ্য-বারাঙ্গনা-বৌদ্ধ 
ইন্যারধি উদ্ধাব -বামেশ্বৰ সেতৃবন্ধ থেকে দ্বারা গমনের 
সম্ভাব্যত। 57 -দাক্ষিণত্য ভ্রমণের ফল। 
একগাদা ধ্যান 
রায় রামানন্দ মিলন : 
কবিকর্ণপুব প্রদত্ত বিবধণ--কবিরাজ গোস্ব।মীব সাধ্যা- 
সাধ্য নির্ণয়তত্ব। 
ভ্রাদপ্ণ তনধ্ধ্যান্তা 
প্রতাপরদ্র উদ্ধার £ 
রাজদর্শনে মহাপ্রভূর অনিচ্ছা-_গ্রতাপরুদ্রের কপাণ্রাপ্তি 
_-কপালাভের কাল। 
জক্োদেশ তবধ্ঠান় 
শ্রীচৈতন্যের গৌড়জ্মণ £ 
দ্রাক্ষিণাত্য থেকে মহাপগ্রভূর প্রত্যাবর্তনের পর 
গোঁড়ীয় নকুগণের আগমন -রথযাত্রার পর ভক্তগণের 
্রস্থান- প্রহর সাবভৌমগৃহে আতিথ্যগ্রহণ _ বৃন্দাবন 
যাত্রার 'আকাঙজ্ষ।-চার বৎসর পরে গৌড়ের পথে 


ষ্ঠ 


২৩৬৬ ---২৪১ 


২৪২---২৬৫ 


২৬গ% --২৭৩ 


২০১---২৭৫ 


২থ্ইউ৩ 


বৃন্ধাবন যাত্র! -পথে ঘবন শামকের সহাক়ত1--মহা- 
প্রভুর গৌড়ে আগমন-_-স্থলতান হোসেন শাহের উদার 
ব্যবহার_ রূপ মনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর কপা-_ 
সক্রদেব ইচ্ছায় গোঁড থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের 
পথে শান্তিপুরে আপমন--মহাপ্রভৃুব আলাম ভ্রমণেত 
সম্ভাব্যত! 
চক্তর্দস্ণ অগ্ধ্যাম্্ 
বৃন্দাবন পরিক্রম! £ ২৯৪-_৩৯৮ 
নীলাচল থেকে একাকী বৃন্দাবন ঘাক্রা--বারাঁণসীতে 
ভপন মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ__বুন্দাবন থেকে 
প্রত্যাবর্তনকালে পাঠান বিজুলী খান ও তার অন্চরদের 
প্র'ত গ্রতৃর রূপা কাশীতে সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
__প্রতৃর দ্বিতীপ্ন বা গৌড়দেশে আগমন-_কুলিয়! 
নবন্থীপে উপস্থিতি বিষুণপ্রিয়ার গৌরাঙ্গ বিগ্রহ পূজার 
অন্থমতি প্রাপ্তির সম্ভাব্য! বিচার-_কাশীতে প্রকাশানন্দ 
উদ্ধার কাহিশীর পর্যালোচন]। 
্শঞ্গুদস্ণ হতাশ 
অস্ত্যলীল। £ ৩৯৯-৩১৬ 
শেষ দ্বাদশ বৎসর যহাপ্রভূর দিব্যোক্সাদ অবস্থার 
বিবরণ । 
স্বোড়স্প তনম্থঠাম্্র 
বহ্াপ্রতুর অপ্রকট £ ৩১৪ ৩৩৪ 
যহাপ্রতৃর নিকট অদৈত প্রেরিত তর্জা--তর্জার বিভিষ্ন 
জর্থ__তর্জাপাঠে প্রভুর তীব্র কৃষ্ণবিরহ-্-লীল! সমন্বরণের 
কাল-_্ীচৈতন্যের অপ্রকট সম্পকে নানাবিধ কাহিনী 
ও ষযতবাদ আলোচন।!- গুপ্তহত্যা সম্পর্কে ডঃ জয়দেব 
সখোপাধ্যায়ের মতবাদের পর্যালোচনা-_ বিভিন্ন বৈৰ 
নাধক ভক্ত সম্পকে-মৃত্যুর অলৌকিক কাহিনী । 


হনগুদস্ণ আবধ্যাজ্জ 
জীচৈতন্ত চরিত্র ঃ 
শ্রীচেতন্ের দিবাকাস্তি ও ব্যক্তিত্ব-_গ্রতিতা-- 
নির্ভীকতা--জীবে দয়া__ভক্তবংসলতা-_-পিতৃতক্তি-- 
যাতৃতক্ি--সন্গাসধর্ষের কঠোরতা--ভোজন-রসিকতা 
_-কৌতুকপ্রি্তা--বিনয় । 
অ্ঠাদস্ণ অধ্যাস্ত্ 
শ্রীচৈতন্ত ও নারী : 
নারী ষম্পকেকঠোর মনোভাব--গুদার্ধ-নারীর সঙ্গে 
প্রতৃয্ষ বিচিত্র আচরণ-_বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে বিবরণের 
ভিম্নত1। 
উন্নজিংশ্শ আধ্যাস্তর 
শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ও চৈতগ্তত্ব £ 
চৈতন্তের ধর্মে উদারতা ভাগবত ধর্ম_নাবদীয় মত-- 
শংকরাচার্ধের নিবিশেষ বক্ষব!দ--মধুন্দন সবন্বতীর 
মত-্রীধর স্বামীর মত-_মাধব সম্প্রদায়--নিম্বাক' 
সন্প্রধায়_ শুচৈতন্যের ধর্মে পূর্ববর্তা মতের প্রভাব-- 
চৈতল্ত সম্প্রদায়--আলোয়ার সম্প্রদায়-হ্থফীমত ও 
জীচৈতনা __হৃষ্কীধর্মের রূপাস্তর-_অচিস্ত্যতেদাভেদতত্ব 
__শ্রীচৈতনোর শিক্ষা--সহজিয়া সাধন! ও শ্রীচৈতন্য-_ 
বৈষ্কবীয় পঞ্চয়স-_মহাপ্রতব দাসভাব ও রাধাভাব-_ 
শ্রীচৈতন্যের রাধারুফের অন্বয় বিগ্রহ্রূপে প্রতিষ্ঠা_ 
গৌরপারম্যবাঙ-বিবর্তভোগবিলাসবাদ । 
বিংশ অধ্যাম্্ 
শ্ীচৈতন্যাবদান-__সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ঃ 
সন্ত সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের দ্বান--সংস্কৃত জীবনী 
কাব্য -- দর্শন-_- স্থৃতি _ ছন্দোগ্রস্থ রচনা-_ বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের দান--জীবনী কাব্য--সাধৰা 


৩৩৬ ৩৬৪ 


৩%৬৫--৩৭২ 


৩৭৩-৮৪৩€ 


৪9০৬-৪২৪ 


গ্‌ঙা 
নিবন্ধ-স্পাবলী সাহিত্য--পর্দ সংকলন--বাঙ্গাল! 
সাছিত্যের অন্যান্য শাখায় বৈষ্ণব প্রভাব-_বাউলগানে 
প্রীচৈতন্য- কীর্তন গান--উড়িয়া সাহিত্য-_ অসমীয়া 
সাহিত্য। 


একিহস্ণ অন্যান 
যুগাবতার শ্রীকৃফৈতন্য £ ৪৩০_-৪৬৪ 
জাতির আ্রাত! শ্রীচৈতন্য-_-বৈষ্ণব সমাজের শক্তিবৃদ্ধি-_ 
জনশক্তি জাগরণ-_লোকশিক্ষা-জাতিভেদে ও 
প্রীচৈতন্য--পতিতের তগবান শ্রীরুষ্”চতন্য-_শৃজের 
অধাা_সহজ ধর্মাচরণ-_হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার 
বাবস্থা-_ভক্তদের মধ্যে শ্রীচৈতনোর় আদঘর্শ-_শ্রীচৈতন্তও 
মূললমান সমাজ-_চৈতন্যোত্তর কালে চৈতগ্যধর্ম প্রচার-_ 
দক্ষিণ ভারতে ঠচতন্যপ্রভাব-_বৈষ্ণৰ সংস্কৃতির কেন্দ্র 
বৃন্ধাৰন--শংকর দেব ও শ্রীচৈতগন্ত-_ নানক ও শ্রচৈতন্য 
_পশ্চিম ভারতে চৈতন্যপ্রভাব__শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেব-_ 
সমাজ সংস্কার--চৈতনা প্রভাবে বাঙ্গালীর বীর্ধহীনত। ? 
-উডিস্তার পতনে শ্রীচৈতন্যের দায়িত্ব _-শ্রীচৈতন্যোর 


যুগাবতাবররূপে প্রতিষ্ঠা । 
পরিশিষ্ঠ ৪৬৪ক-_ ৪৬৪খ 
শ্রচৈতন্যরচিত শ্লোকাবলী -উ্রচৈতন্োর রাশিচক্রে 
ধর্মভাব বিশ্লেষণ । 
গরন্থপঞ্জী ৪৬৫--৪৭* 


শবলুচী ৪৭১---৪৯৫ 


ব.গাবতাব শ্রীবফঠৈতন্য 


নি 


বা 
£ 
£ 


স্ 
নি 


মক পা 
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৮৮০৮৩ ! 


ধৃগাবতার শ্রকৃষফচতন্য 





প্রথম অধ্যায় 
দেম্ণ ও শ্গাতন 


১২০০ অথব। ১১০১ খ্রীষ্ঠাব্ধে বখতিয়ার থিল্জী নূ্দিষ। বা ণবদ্বীপ জয় কবলে 
বঙ্গাধিপতি মহাবাজ লক্্রণসেন পূর্ববঙ্গে পলাযন ক'রে আরও কিছুকাল, সম্ভবতঃ 
১২০৬ গ্রীষ্টা পর্যন্ত নাজত্ব করেন । লম্্ণসেনের পবেও তাব বংশধবগণ 
অন্ততঃপক্ষে অর্ধশতা দীকাল পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে বাজত্ব করেছিলেন । কৰি 
উমাপতিধর ও কবি শরণেব রচিত ছুটি শ্লোক এবং লক্ষমণদেনের পুত্র বিশ্ববপ- 
সেন ও কেশবসেনের তাম্রলিপি থেকে মুসলমানদের সঙ্গে লক্ণসেন ও তার 
পুত্রদ্বয়ের সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
সমগ্র বঙ্গদেশ মুললমান শক্তির দ্বাব1 বিজিত হয়েছিল।১ বখতিয়ার খিল্জী 
নবদ্বীপ লুঠন করেছিপেন, কিন্ত অধিকার করতে পারেন নি। ৬৫৩ হিজরায় 
(১২৫৫ ঘর: ) অথবা তার কিয়ৎকাল পূর্বে বাঙ্গালার স্বাধীন স্থলতান মূগীগ, 
উদ্দিন যুজবক্‌ নবদ্বীপ জয় করে বিজয়ের শ্বাতি হিসাবে নৃতন মুদ্রা প্রচলন 
কবেছিলেন।১ বখতিয়ার খিল্জীর নবদ্বীপ অধিকার সম্বন্ধে রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত £ “বখতিয়ার খিল্জি লক্ণাবতী নগর ও তাহার 
১২পপার্থস্থ৩ ন।খান্য ভূমিমাত্র অধিকার করিয়াছিলেন । বখংতিয়ারের 
মৃত্যুকালে ববেন্ত্রভুমির কিয়দংশমাত্র তাহার পদানত হইয়াছিল। এই সময়ে 
গঙ্গাতীর হইতে দেবকোট পর্যন্ত পঞ্চশত ক্রোশ পরিমিত ভূমি তাহার অধিকার- 
তৃক্ত ছিল।”৩ 





১ "নে হয়, ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্বত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ কোন রকম করিয়! মূমলমাদাধি- 
কারের হাত হইতে নিজেদের খ্বাত্আ্্য রক্ষা করিয়াছিল,--কোখাও সেনবংশীয় রাজাদের 
নায়কত্বে কোথাও অঙ্ক কোন স্থানীয় রাজ। বাসামস্তের নায়কত্বে।.*. ত্রয়োধশ শতকের 
পর বাংলাদেশেব কোথাও আর কোন শ্বাধীন শ্বতন্ত্র হিন্বু নরপতির নাম শোনা বাইতেছে 
না (বাঙ্গালীর ইতিহাস--আদিপর্ব-নীহাররগ্রন রা পৃঃ ৫১৬) 

২ বাঙ্গালার ইতিহাস--রাখালদ।স বঙ্গোপাধ্যায়--খ্র, পৃঃ ৬-৮ 

৩ তদেব, পৃঃ" 


২ যুগ!+'র শ্রীরুচৈত্নথা 


অতঃপর ধীরে ধীরে বাঙ্গালাদেশে মুসলম!ন আধিপত্য প্রসারিত হতে 
থাকে । স্থলতাঁন গিয়াস-উদ্দিন ইউয়জের মৃত্যুর পর লক্ষণাবতী দিজীর 
স্বলত|নের শামনাধীন হয়। ১২৫৮ খরীষ্টাব্ধে টউজ.বক নিহত হুন। “সপ্তগ্রাম 
অঞ্চল “বজিত হয় আরও প্রায় বছর চল্লিশেক পরে । একাজ করেছিলেন 
রুকন কৈকাউস ( ১২৯১--১৩০২ খ্রীঃ) এর সেনাপতি জাফর খ। পাও্য়া 
ক্রিবেণী অঞ্চলের মন্দির প্রাসাদ ইত্যাদি ধ্বংস ক'রে মসজিদ বানিয়েছিলেন 
৬৯৮ হিজবায় (১২৯৮ শ্রী: .-**. পূর্ববর্গ অধিকার করতে মুসলমানদের ত্রয়োদশ 
শতাব্দী পেরিয়ে যেতে হয়েছিল।”১ দক্ষিণবঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হুয় ৮৭০ 
হিজরায় বা তার কিছুপূর্বে স্থলতান ক্লুকৃহ্ুদ্দিন বরবক্‌ শাহের রাজত্বকালে 
(১৪৫৯-_৭৪ খ্রীঃ) কৈকামুম শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বলতান শমস্-উদ্দিন ফিরোজ 
শাহের বাজত্বকালে (হিজরা **২-২২ অর্থাৎ ১৩০২--১৩২২ শ্রী) পৃববঙ্গ 
বিজিত হয়।২ 

দিল্লীর শাসনকালে বাঙ্গালাদেশে বাস্থীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল হয়ে 
পড়েছিল। ১৩৪২ খ্রীষ্টাকে সমন্ডদ্দিন ইলিয়াস শাহ লখনৌতির সিংহাসনে 
আরোহণ ক'রে ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করলে বাঙ্গীলার রাজনৈতিক 
জীবনে স্থায়িত্ব আসে। ইলিয়াস শাহী বংশ ১৪০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে 
বাঙ্গালাদেশে বাজত্ব করেছিলেন । এরপর রাজা গণেশ ও তার ধর্মাস্তরিত পুত্র 
জালালুদ্দিন ও পৌত্র আহমদ শাহ ১৪৪২ খ্রীঃ পর্ধস্ত রাজত্ব করেন। রাজা 
গণেশের বংশধরদের বঝাজত্বের অন্তে ইলিয়াস শাহ বংশের পুনরুখান ঘটে 
নাসিরুদ্দিন মাহ্মুদ শাহের ( ১৪৪২--৫৭ খ্রীঃ) রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে। এই 
বংশের শেষ রাজ। জালালুদ্দিন ফতে শাহ্‌ (১৪৮২--৮৭ খ্রীঃ )। মাহ্‌মুদশাহী- 
বংশ নামে এই বংশ ইতিহাসে হুপরিচিত। অতঃপর ১১৮৭ থেকে ১৪৪৩ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বত্সর হাবশী কৃতদাসর৷ একের পর এক বাঙ্গালার মসনদে 
বসে অত্যাচারের শোত বইয়ে দেশে অরাজকতা হৃষ্টি ক'রে গেছেন। শেষ 
হাবশী রাজা সামস্ুদ্দিন মুজাফরের অত্যাচার সম্পর্কে এতিহাসিকের অভিমত £ 


80019151016 ৪5 ৪. 11001176 01110960002 11709100935 4১055517121) 
9০9০1) 11) 021)581 101 1015 ৪9 2 002০6 2617 ০6 01007, 


১ বঙ্গভুমিকা-ডঃ সুকুমার সেন--পৃঃ ১৩৮ 
২ বাঙ্গালার ইতিহাস-রাখালণাল বন্দোপাধ্যায়, ২য়, পৃঃ ৮ 


দেশ ও কাল ৩ 
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মহাপ্রভু এ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জালালুদ্দিন ফতে শাহের রাঁজত্্‌- 
কালে। কিন্তু তার কর্ম ও সাধনার সময়ে বাঙ্গ।লার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন 
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। এই সুদীর্ঘ মুদলমান শাসনকালে বাঙ্গালী হিন্দু 
বৌদ্ধের উপরে অত্যাচার অবিচারের বন্ত1 বয়ে গিয়েছিল। মঠ মন্দির দ্বেব- 
বিগ্রহ ধ্বংস করা ব1 অপবিত্র করা॥ নিধিচারে বিধর্মী কাফেরকে হত্যা করা 
অথবা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত কর। বিজেত৷ জাতির পবিত্র কর্তব্য কর্ণে পর্যবসিত 
হয়েছিল। এই সময়ে উৎপীড়ন-অত্যাচার-অবিচারের বিবরণ যেমন সধকালীন 
কাবো স্থনভ, তেমনি আধুনিক কালের পণ্ডিতবর্গগ এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে 
আলোচন] করেছেন। 

গরী্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই মুলশমান শাসকের খৈন্থারদল এবং পীর ফকির 
গাজীদের উপদ্রবে হিন্দুদমাজ উৎসন্ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, শানককুল পরাজিত 
হিন্দুদের নিধিচারে হত্যা করে কখনও বা! বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করে মুসলমানের 
সংখ্য। বৃদ্ধি করতে থাকেন। হিন্দুদের প্রাণত্যাগ ও ধর্মত)াগের মধ্যে একটি বেছে 
নেওয় ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হিন্দুকে ন্বধর্মে আনয়ন কর] ছিল মুপলঘানের 
পবিত্র কর্ম। হোসেন শাহের পূর্ব পর্যন্ত একই রীতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে । ধর্মা- 
স্তরীকরণ, হিন্দুর মন্দির, বৌদ্ধ সঙ্থারাম ও দেব বিগ্রহ ধ্বংস কয়া এবং মন্দির, 
গহ্থারামের ভণাংশ দিয়ে মসজিদ নির্াণ করাও সম(নভাঁবে চলেছে । সিকান্দার 
শহ (১৩৫৭-৮৯ খ্রীঃ) বহু "মন্দির সঙ্খারাঁম ধংস করিয়ে তন্বার। মমজিদ্‌ নির্মাণ 
করিয়েছিলেন । ইউন্থফ, শাছের অ।মলে পাতওুয়।র স্র্যমন্দির ও নারায়ণ 
মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত কর! হয়েছিল ।২ 

আর একজন পণ্ডিতের মন্তব্য ঃ “দেশ আতঙ্কপূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড রাজ্যে 


১০71৪60:5 01 960691--৮০1. [ঢ। [00০08 0010156758655 0, 140. 
২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য়, পৃঃ ২৪২-২৪৩ 


৪ যুগাৰতার শ্রীরষ্ণচৈতন্ত 


বিভক্ত । তাহার উপর উপদ্রব লাগিয়াই আছে। বাঁজপুষ্ট ব্রাহ্মণ কবি পণ্ডিত 
এখন অনাথ, সমৃদ্ধ বৌদ্ধ বিহার গুলিও বিখবস্ত ।”১ 

সিকান্দার শাহ কর্তৃক গৌড়-পাওুয়ার বিখ্যাত আ ধন। মদজিদ নির্মাণ সম্পর্কে 
এঁতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 

*/ রজনী কান্ত চক্রবর্তা মহাশয়ের মতান্সসারে একটি বৌদ্ধ শুপ ধ্বংস 
করিয়] ইহা! নিমিত হইযাঁছিল। আদিনার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাখাণ নিমিত 
বহু হিন্দু দেবদেবী ও মন্দিরের উপকরণ আব্ষ্কিত হইযাছে । আদিন৷ মসজিদে 
বেদীর ( লিম্বব ) নিম্নে ভগ্ন সোপানাবলী মধ্যে অল্পদিন পুর্বে একটি ভগ্ন দশভৃজা 
মৃতি দেখিতে পাওযা যাইত ।”+ 

শ্ুএুকি তাই? “হুগলী ত্রিবেণীতে জাফর খাব আস্তানা বা সম।ধি মান্দবে 
ব্যবহৃত পাথরগুলিতে বহু দেবদেবীর মৃতি উতৎকীর্ণ। এই আস্তানার অভ্যন্তরে 
উৎকীর্ণ ট্রকরে! টুকরো লিপি থেকে জানা যায় যে জাফর খাঁর আন্ত(নাটি পূর্বে 
একটি বিধু মন্দিব ছিল। মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের অসংখ্য 
চিত্রাবলী খোদাই করা৷ ছিল ।”৩ 

সপ্তগ্রাম ব্রিবেণীর শক্তিশালী হিন্দু সামস্ত রাজাদেব সঙ্গে যুদ্ধে এবং হিন্দু 
নিধন যজ্ঞ এই জাফর খা! নাধকেব ভূমিকা নিয়েছিপেন। ৬৯৮ হিজবাব 
একটি ?' লালিপিতে জাফর খা গাজীকে সিংহবিক্রম এবং অবিশ্বাসীদেব খঙ্গ ও 
ভল্প দিষে নিধনকাবী বলে উল্লিখিত আছে ।* 

অধাপক স্বখমনর মুখোপাধ্যায় আর্দিনা মপজিদ সম্পর্কে লিখেছেন, “মুসল- 
ধান আমলে কিন্ু মন্দিরের উপকরণে যে সমস্ত মপজিদ তৈরি হত, তাতে 
সাধারণতঃ দেবদ্বেবীর মৃতিগুলিকে নিশ্চিহ্ন ঝ৷ বিকৃত করা হত। অথবা উল্টে 
রাখা হত: কিস্কু আদিনা মসজিদেব মধ্যে যে সব দেবদেবীর মতি দেখতে 
পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশই অবিকৃত এবং সেগুলি সোজান্বজিভাবে বসানো 
আছে, তার্দের অনেকগুলি মসজিদের বাইরের দেওয়ালে ও ভেতরে বেশ ভাল 
জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে । দ্বিতীধত, এই মসজিদের কয়েকটি দবজার উপবেক, 


১ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস--১ম, পুর্বাখ- ডঃ হকুমার সেন, ৪র্খ নং, পৃঃ ৮১ 
২ বাঙ্গালার ইক্হাস- রাখালদাস, ২য়, পৃঃ ১১৩ 

৩ পশ্চিষবঙ্গের সংস্কৃতি--বিনয় ঘোষ--পুঃ ৪৮, 

তদেব, পঃ ৪৯১ 


দেশ ও কাল ৫ 


প্যানেলে খুব স্থন্দবভাবে হিপ্দু দেবতার মৃতি খোদাই করা আছে ; এঁ প্যানেল- 
গুলি বাইবের থেকে আন হমেছে বলে মনে কবা শত্রু, কারণ এগুলি দরজার 
মাপেন সঙ্গে অবিকল মিলে যাঁয 1৮১ 

মাহমুদ শাহী বংশের ইউস্থৃফ সাহ অত্যন্ত হিন্ধু বিদ্বেষী ছিলেন। তার 
আমলেই হুগলী পাওয়ার হিন্দুব মন্দির ভেঙ্গে মনজিদ তৈরি হয়েছিল, নারায়ণ ও 
স্র্ধ মন্দিবকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত কব হযেছিল। অধিকাংশ মুসলমান 
রাজাহ হিন্দদ্বেমী ছিলেন এবং হি্ুদেব উপবে নির্মম অত্যাচার করতেন। এমন 
তি, রাজ! গণেশের পুত্র যু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'রে জালালুদ্দিন নামে গৌড়ের 
সিংহাসনে বমে হিন্দুর উপরে অত্যাচার করেছিলেন। 

এই সময়ে পীর ফকির দরবেশ প্রতৃতি ইসলাম ধর্ম প্রচারকরাও বলপূর্বক 
ইসলাম ধন প্রচ।র কার্ধে এবং হিন্দু নিধনে পশ্চাৎপদ্ হতেন না। এরা নান। 
কৌশলে এবং বলপ্রয়েগের দ্বার! হিম্ছু সমাজের নিম্ন বর্ণের মধ্যে ইসলাম ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এর! হিন্দুর মানসিকতার দ্বিকে লক্ষ্য রেখে 
দরগ1-খানকা স্থাপন করতেন, আবার মুদলমান শাসকদের সঙ্গে যোগ গিয়ে 
তরবারি হস্তে হিন্দু নিধনেও যোগ দিতেন।৩ পাগ্ডিত্য ও ধামিকতার জন্য এৰং 
তলোৌকিক ক্রিয়াকলাপেব জন্ত খ্যাত অনেক স্ৃফী সাধক হিন্দু তাস্ত্রিক সাধকদের 
স্বান গ্রহণ ক'রে স্ব স্ব প্রভাবে ও উপদ্ষেশে হিন্দুদের ধর্মীস্তরিত করতেন। এ 
সম্বন্ধে বুতব এঁতিহা সিক প্রমাণ রয়েছে । শ্রীহট্টের শাহ জালাল পীর ৩৬* জন 
দরবেশ সেনা নিয়ে শ্রীহট্রেব রাজা! গোর গোবিন্বকে পরাঞ্জিত করেছিলেন। 
ইব্রাহিম মালিক বাজু নামে এক ফকির রোটাষ্গড়ের বাজকুমার হংসকুমারকে 
আক্রমণ করায় উভয়েই নিহত হয়েছিলেন । মুকুটরায় নামক এক জমিদার 
ধর্মীস্তরীকরণে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। হামিজুদ্দিন নামে এক গাজী বীর- 
ভূমের বহু হিন্দুকে মুদলমান করেছিলেন । 

ডঃ বমেশচন্দ্র মজুমদার পীর, দরবেশদের কীতি সম্পর্কে লিখেছেন, “15619 
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খী'য় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি “কীতিলতা: 

নামক কাব্যে যাবনিক অত্যাচারের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন-_ 

কত তুরক বরকর, 

বাট জাইতে বেগার ধর ॥ 

ধরি আনএ বাভন বুড়য়া। 

কোট চাট জনউ তোড়, 

উপর চড়াব এ চাহ ঘোড় ॥ 

ধা! অ উড়িধানে মদির1 সীধ, 

দ্েউল ভাগি মসীদ বাধ ॥ 

গৌরী গোমঠ পুরলি মহী। 

হিন্দু বোলি দুরহি নিকার, 

ছোটে ও তুরুক! ভভকী মার ॥ 


-_-(অন্থবা) কত তুরুক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে ধয়ে৷ 
এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গরুর রাও । ফোটা চাটে, পৈতা ছেড়ে, ঘোড়ার 
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উপব চাষ চডাতে । ধোম। উডডি বানে মদ চোল'ই কবে, দেউল ভেঙ্গে মঘজদ 
বানায়। গোরে ও গোমঠে মহী হল পূর্ণ। পা দেবার একটুও স্তান নেই। 
হিন্দুকে বলে দূবে নিকলো। তুকক ছোট হলেও বডকে মারতে যায়। 

বিনা কাঁবণেই তুককেরা কুপিত হয, আব তাদের বদন হুয তপ্ত তামার 
টাটেব মত লাল-_“বিস্ত কাবণা১ কোহাএ বএন তাতল অতমুকুণ্ডা হুর 
সোযাঁর হাটে ঘুরে বেড'য় ফড1 অর্থাৎ তোল। মাগে ; তারা আড্দুষ্টিতে চা, 
দাড়ি আচড়াষ আর থুখু ফেলে__ 

তুকক তোখাবতি চলল হাট ভমি ফেবা মাঙ্গট। 
আভী-্দীঠি নিহ।বি দখলি দাখী থ৯ বাহই ॥ 

অত্যাচার-উতপীভণন এবং "ভয়ে অনেক হিন্দু মুসশমান ধর্ম গ্রহণ করে। 
রাজা গণেশের পুত্র যছু ধর্মান্তরিত হযে জালালুদ্দিন নাম নিষে সি হা'সনে বসে 
হিন্দুর উপরে অন্তযধ্চ'বও করেছেন, বন্ধ হিন্দবে ধর্মীন্তবিতও করেছেন। 

“তার হিশুধমের প্রন বিদ্বেষ জন্ম-মুললমীনদেব চেগেও বেশী হযে দাডিয়ে- 
ছিল। পিতা? মৃত্তাব পৰ মন্হ'মন অধিকাব করেই তিনি অনেক “কন্দুর উপর 
অত্যাচাব কবেন, এ কথ দুদ ধববশীতে পাই । *নরুযাজ-উস-সাপাীনে" পাই, 
তিনি বন হিন্াক মুস্লম ন ধর্ষে ধ্ীস্থবিন করবেন এব” যে সমস্থ ব্রাহ্ম” ভাব 
শুদ্ধি অনুষ্ঠানে ন্বর্ণানাম৩ গাভীব অংশ নিবেছিল, তাদের যন্ত্রণা ধিয়ে শেষ পর্যস্ত 
গোমাংস খেতে বাধ্য কবেন বুকাননের বিবরণীতে পাই, “সিংহামন অধিকার 
করে জালালুদ্দিন হিন্দুদেব উপব অত্যাচাব করতে সুরু কবেন এবং তদের 
মুনলমান হতে বাধ্য করন, ফলে অনেক হিন্দু করতোয় নদীর ওপায়ে কামরূপ 
দেশে পাঁলিয়ে যায় ।”5 জাল'লুদ্দিনের পুত্র শামস্থদ্দিন আহমদ শাহও অত্যাচাবী 
ছিলেন। “ “রিয়াজ' এ প1ওয়। যাচ্ছে তিনি অত্যান্ত বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং 
রক্তপিপাহ ছিলেন । বিনা কারণে তিনি রক্পত করতেন, এবং গর্ভবতী 
মেয়েদের পেট চিরতেন।”' 

শ্রীচৈতম্ভের আবির্ভাবকালে বাঙ্গীলার সুলতান ছিলেন জালালুদ্দিন ফতেহ 
শাহ। ইনিও অন্তান্ত অনেক হিন্দুদ্বেবী মুলমান নরপতির মতই হিন্দুর উপরে 
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৮ যুগাবতার শ্ররুষচৈতন্ত 


অত্যাচার করতেন। তারপর অত্যাচারী কুখ্যাত হাবসীরের শাসনকাল। 
এই সময়ে নবহীপের তথ। বাঙ্গাল! দেশের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়! 
যায় সমকালীন সাহিত্যে। জয়ানন্দ রচিত চৈতন্মঙ্গল কাব্যে নবদীপে 
মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের বিবরণ আছে £ 
আচঘিতে নবদ্ধীপে হল রাজভয়। 
ব্রাহ্মণ ধরিয়। রাজ] জাতিপ্রাণ লয় ॥ 
নবন্থীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘয়ে। 
ধনগ্রাণ লএ তার জাতি নাশ করে॥ 
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞন্ুত্র কান্ধে। 
ঘরঘ্বার লুটে তার লৌহুপাশে বান্ধে। 
দেউল দেহার] ভাঙ্গে উপাঙ্ডে তুলসী। 
জীবন ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী | 
গঙ্গান্নান বিরোধিল হাট মাঠ যত। 
অশ্থথ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥১ 
এই সময়ে নবদ্বীপ অঞ্চলে গুজব রটেছিল যে গোঁড়ে ব্রাহ্মণ রাজ। হবে। 
এই গুজব তৎকালীন গৌডের সুলতানের কানেও উঠেছিল। স্থতরাং নদীয়ায় 
যাবনিক অত্যাচার চরমে উঠেছিল। নিকটবতী পিরল্যা গ্রামের (বর্তমান 
পারুলিয়া ?) মুঘলমানগণও এই স্থযোগে হিন্দু নিধনযজ্জে মেতে উঠেছিল। 
পিরল্য। গ্রামেতে বস্থে যতেক যবনে। 
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাঙ্ণে ॥ 
্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। 
বিষম পিরল্য। গ্রাম নবদ্বীপ কাছে ।" 
গোৌড়েশ্বর বিছ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ । 
নবদ্বীপের বিপ্র তুমার করিব প্রমাদ। 
গোঁড়ে ব্রাহ্মণ রাজ। হবে হেন আছে। 
নিশ্চিন্ত না থাকিহ প্রমাদ হএ পাছে ॥ 
নবহীপের ব্রাম্ষণ অবন্ত হব রাজা। 
গন্ধর্বে লিখন আছে ধন্থর্ময় প্রজা । 
১ চৈতন্ মজগল--৫1১৭-২১ 


দেশ ও কাপ উ 


এই মিথ্যা কথ। রাঁার মনেতে লাগিল । 
নদীয়। উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল ॥১ 
এই অত্যাচারে নবদ্ধীপে অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতই ভিটা-ম।টি ত্যাগ করেছিলেন। 
প্রথাত নৈয়ামিক ও বৈদাস্তিক পণ্ডিত বাস্থ্দেৰ সার্বভৌম সপরিবারে নবদ্বীপ 
ত্যাগ করে উড়িস্কা৷ চলে গিয়েছিলেন । 
বিশারদ কত সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
সবংশে উৎকল গেল ছাড়ি গোঁড়রাজ্য ॥২ 
বাস্থদেবের পিতা মহেশ্বর বিশ/রদও কাশীবাপী হয়েছিলেন-_ 
বিশারদ নিবাস করিল বাঁরাঁনসী ॥৩ 
ঈশান নাগর-বচিত “অদ্বৈত প্রকাশ*-এ মুসলমানদের অত্যাচারের অনুরূপ 
বিবরণ আছে। যবন হরিদাস অছৈত আচার্ষের কাছে অত্যাচারের বিবরণ 
দিতে গিয়ে বলেছেন-- 
দেব প্রতিম ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড। 
দেব-পূজার দ্রব্য ঘব করে লণ্ড ভণ্ড ॥ 
শ্রীমদ্‌ ভাগবত আদি ধর্মশাস্তরগণে । 
বল করি পোড়াইয়। ফেলায় আগুনে ॥ 
ব্রাহ্মণের শঙ্খঘণ্ট1 কাড়ি লঞ। যাঁয়। 
অঙ্গের তিলক মুদ্রা বলে চাটি খায় 1 
শ্রী তুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সনে । 
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্ট যনে ॥ 
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল। 
সাধুরে তাড়না করে বলিয়৷ পাগল ॥ 
হেনমতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে | 
অবহেলে স্ব ধর্ম কর্ম ন& করে ॥* 
এই সকল ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পাওয়। যায় একটি এঁতিহাসিক বিবরণ 
থেকে। ৬০০ ৩.০ লিখিত 14 ০৫ 4১1৮5: গ্রন্থে পাঠান আমলের হিন্দু- 
নিপীড়ন সম্পর্কে বল! হয়েছে যে মুনলমান রাজন্ব সংগ্রাহকগণ রাজন্ব আদায়- 
কালে ঘ্দি কোন হিন্দুর মুখে থুযু ফেলতে ইচ্ছা! করতে হিনুদের হা করতে 
হোত ।* 


১ চৈ. ম. ২ তর্দেব, ৫1২৮ ও তদেব, ৫1৩, ৪ অঃ প্রঃ৯ অঃ 
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3১০ যুগাবতার শ্রীরুষচৈ তন্ত 


বিজয় গুণের পন্মাপুরাণে (মনস। মঙ্গল কাব্য) হাষান-হোসেন পালায় হিন্দুর 
উপর মুসলমানদের অত্য[চাবের যে বিবরণ আছে, ত' পঞ্চদশ যোডশ শতাব্দীর 
বাঙল। দেশের ইতিহাসেব একটি কলংাঁকত চিত্র । “বজ্যগুধধ লিখেছেন-- 
তুলসাব পত্র পাএ যাহ'র মাথাতে। 
চুলে "নদ আনে হরে আপনা সাক্ষাতে ॥ 
সে।গার তলে মাথা থুইয়। মারে উভাকিপ। 
ঝডে যেন আকাশ হতে পশ্ড দাকণ শিল ॥ 
ব্রাহ্মণে অপমান করে পৈতা পাইয়া কান্ধে। 
প্যার্দা কলে তারা হাতে গলে বান্ধে |; 
রাখালদের সঙ্গে বিবাদের পরিণামে মোল্লার দল হিন্দু নিধনে যাত্রা কবে 
হুদন কাজীর দে । তার! বলতে থাকে, 
যদ্দি গিয়৷ লাগ পাম যতেক হিন্দুয়া । 
জাতি নাশ করিব অ+ গোস্ত খিলাইয]।২ 
বিজয়গুপ্কের গু থির একটি পাঠাস্তব £-_ 
বাছিনা বাছিযা ব্রাহ্মণ প'য় পৈতা যাহার কানের 
পেদীগণ পাইন্ে লাগ হ'তে গলা বান্দে ॥ 
কেহ নে। ঝাভি পাটা কেহ নেয় পাটা। 
লণ্ডভণ্ড করে কেহ লেহায ফোটা ॥ 
্রাঙ্মণ পাইলে হয় বড়ই কৌতুক। 
কেহ গায়ে ভাত ঘসে কেহ দেয় থুক॥৩ 
অধ্যাপক স্ৃখময় মুখোপাধ্যায় বাংলাব ইণ্তহাসের ছুশে। বছর গ্রন্থে বিজজ্ব 
গুণের হাসান হোসেন পালার যে পাঠাস্তর উল্লেখ করেছেন, তাও এখানে উদ্ধৃত 
করছি 
হাসান হোলেন তার! ছুই ভাইর নাম। 
দুইজনে করে তারা বিপরীত কাম ॥ 
কাজিয়ালী কৰে তার! জানে বিপরীত । 
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালি রীত ॥ 





১ পদ্মাপু$, ক বি.পৃঃ ১২২ ২ তদের, পৃঃ ১২৭ ৩ জদের, পৃঃ ১১২ 


দেশ ও কা.। ১১ 


এক বেটা হালদাব তার নাম দুলা । 
বড় 'অহঙ্ক।বে কবে হোতসনেব শলা ॥ 
সর্বক্ষণ ভোসেনের আগ আগে আসে। 
তাব ভষে হিন্ণু সব পলায় তরাসে ॥ 
যাহার মাথায দেখে তৃলসীব পাত। 
হাতে গলে বান্ধি নেয কাজির সাক্ষাৎ ॥ 
বক্দতল্গে থুইয়। মারে বজ্র কিল। 
পাথরের প্রমান যেন ঝরে পড়ে শিল ! 
৩ নর সং 
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তাবা কান্ধে। 
পেয়াদা বেট] লাগ পাইলে তাব গলা বান্ধে॥ 
ব্রাঙ্গণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে। 
কাব পৈতা ছিড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে। 
অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে এ বিবরণ প্রতাক্ষদ্শীব । 
ক'লজ্ঞাপক পয়াব অন্কসাবে ১৪০৬ শকে অর্থাৎ ১৪৮৪-৮৫ খ্রীগাদে হোসেন 
শ'হের রাজত্বকালে বিজয়গুপ্ত কাবা রচনা করেছিলেন । কিন্তু হোসেন শাহের 
রাজত্বকাল ১৪৯৩ থেকে ১১৯ শ্রীষ্টাৰ । তাই কেন কোন পণ্ডিত কালজ্ঞ।পক 
পয়ারটি ভুল মনে কষে ১৪৯৪ ১৫ গ্রীা বিজঘ গুপ্তেব কাবা নচনাকাস বলে 
স্থির করেছেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ॥ে অত্যাচারী শাসক জালালুদ্দিন 
ফতে শাহের রাজত্বকালে ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টান এহ কাব্য রচিত হয়েছিল। এবং 
বিজয়গুঞ্চের কাব্যে বণিত অত্যাচ।রের ঘটন। ঘচেছিল জ।লালুদ্দিন ফতে শাহের 
আমলে ।২ 
জয়াননোর চৈতন্য মঙ্গলে শ্ীচৈতন্য দেশের ভবিষৎ দুদিনের বর্ণন! প্রসঙ্গে 
বলেছেনশ 
ঘবনে উচ্ছন্ত কবিবেক বাঁরাননী ॥ 
পৃজ। চর্ধ্যা হরিবেক জত দেবালয়। 
তীর্থ অগম্য হরিবেক জানিহ নিশ্চয় ॥ 





১ বাংলার ইতিহাসের ছ্ুশ' বছর--পৃঃ ১২২ ২ তদ্দেব_- পৃঃ ২২১ 


১২ যুগাবতার শ্রীরুচৈতন্য 


দেউল দেহার মঠ ভাঙ্গিবে যবনে । 
সন্ধ্যা বেদ দেবার্চন। ছাড়িবে ব্রাহ্ধণে ॥১ 
এই বিবরণ ভাীকালের নয়--সমকালের চিত্র। শ্রীচৈতন্যের আবিরাবের 
পুরে যাবণিক অত্যাচারের বিবরণ অন্তান্ত চৈতন্ত রচিত গ্রস্থেও সুলভ । 
শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বে শ্রীবান পর্তিত যখন তিন ভ্রাতার সঙ্গে নিজের ঘরে 
উচ্চৈম্থেরে হরিনাম গান করতেন, তখন যবন রাজার অত্যাচারের ভয় করেছিল 


অবৈষণব পাষণীগণ -_ 
চারি ভাই শ্রুবাস মিলিয়৷ নিজ ঘরে। 


নিশা হৈলে হুরিনাঁম গায় উচ্চৈ-স্ববে ॥ 
শুনিয়! পাষণ্ডী বলে হুইল গ্রম।দ । 
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উতৎধাত | 
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার । 
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥২ 
বৃন্দাবনের চৈতন্ত-ভাগবতে দেখা যায় যে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতও একসময়ে 
যবন-রাজার ভয়ে দেশ ( নব্বীপ ) ছেডে পালিয়েছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন 
শ্রবাসের গৃহে সেই পলায়নের কথ! গঙ্গাদাসকে ম্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন-_ 
গঙ্গাদাসে দেখি বোলে, তোর মনে জাগে। 
রাজভয়ে পলাইস্‌ যবে নিশাভাগে ॥ 
সর্ব পরিকর সনে আসি খেয়াঘাটে । 
কোথায় নাহিক নৌক] পড়িল! সংকটে ॥ 
বাত্রি শেষ হৈল তুমি নৌকা! না পাইয়]। 
কান্দিতে লাঁগিল। অতি দুঃখিত হুইয়া ॥ 
আর আগে যবনে ম্পশিবে পরিবার । 
গঙ্গে গ্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥৩ 
যখন যবন হুবিদীসকে হরিনাম সংকীর্তন করার অপরাধে বন্দী করা হোল 
দেই সময়ে অনেক বড় বড় লোক সগ্ভবতঃ হিন্দু জমিদার ব৷ ধনী বন্দীশালায় 
ছিলেন। তীর! হবিদাসের বন্দীশালায় আগমনে উৎফুল্প হয়েছিলেন । 


১ চৈ. ম বিজয়থণ্ড--১1১১-১৩ ২ চৈতন্ত ভাগবত--আদি, ২ অঃ॥ 
৩ চৈষ্চ্ত ভাগবত--মধা ৯ অঃ 


দেশ ও কাল ১৬ 


হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন । 
হরিষ বিষাদ হৈল যত স্থসঙ্জন ॥ 
বড় বড় লোক যত আছে বন্দিঘরে। 
তার সব হষ্ট হেলা শুনিয়া! অন্তরে ॥১ 
যবন হরিদাম কষ্চভজনা করতেন বলে তাঁর উপরে কাজির আদেশে 
মূলুকের পতি যে অত্যাচার করেছিল তাও কম ভয়াবহ নয়। কাজি মুলুকের 
অর্ধপতির কাছে বলেছিল-- 
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার । 
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার ॥১ 
তারপর কাজির আদেশে বাইশ বাজারে সর্বসমক্ষে হবিদাসকে বেত্রাঘাতে 
জর্জরিত করা হয়েছিল । 
পতু'গীজ পর্যটক বারবোসা ১৫১৪ খ্রীষ্টাবে বাঙ্গালার্দেশ ভ্রমণ করে ষে 
ভ্রমণ কাহিনী রচন] করেছিলেন তাতে দেখা যায় ষে সেই সময়ে একদল লোঁক 
হিন্দু বালকের চুরি করে মুসলমান বণিকদের কাছে বিক্রী করতে! এবং 
রে সেই বালকদের খোজা করা হোত । থোজা করার পরব যার! বেচে থাকতো 
তাদের ঝড় করে বিশ বা ত্রিশ ডুকাট দামে বিক্রী করে দিত ইরাণীদের কাছে, 
ইর়াণীয়! এদের নিয়োগ করতো স্ত্রীদের রক্ষক হিসাবে ।* 
জয়ানন্দের ঠৈতত্তমঙ্গল অনুসারে এক মুসলমান রাজদৃত ছেলেধরা বালক 
নিমাইকে চুরি করে পালাবার সময় পথ তুল করে নিমাই-এর কাছে উচিত 
শিক্ষা পেয়েছিল।& অধ্যাপক স্থখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে সেকালের 
কোন কোন সুলতান হিদ্দুবালকদের অপহরণ করিয়ে খোজ! বানিয়ে বড় 
করতেন ভবিষ্যতে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য ।« 
মুসলমান সুলতানগণ.সকলেই অত্যাচারী ছিলেন না । কোন কোন স্থলতান 
হিন্দুদের সঙ্গে সদ্বাবহারও করতেন। কিন্ত হ্থলনানদের অধীনস্থ কাজী 
মূলুকপতি গ্রভৃতি কর্মচাবীবৃন্দও হথুযোগমত হিন্দুদের উপরে অত্যাচার চালাতেন। 
গয়। প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণায় নবন্বীপের ঘরে ঘরে হুরিনামের ধ্বনি উঠলে 





১ চৈততনা ভাগবচ আদি ১৪ অঃ ২ তদেব ৩ বাংলার ইতিহাসের ছুশ' বছর--পৃঃ ৪৯৬-৯৭ 
৪ চৈ. ম. নদীয়1--১৯ « বাংল! ইতিহাসের ছুশ' বছর-_পৃঃ ২৬৬ 


১৪ যুগাবতার শ্রীরু্চৈতন্য 


স্থানীয় মুলমানগণ কাজীর কাছে নালিশ করে। ফলে কাজীও ভুদ্ধহয়ে 
কীর্তন নিষিদ্ধ করে। 
শুনিঞ] রুদ্ধ হইল সকল যবন। 
কাজিপাশে অমি সবে কৈল নিবেদন ॥ 
ক্রোধে মন্ধ্যাকালে'.ক।জি এক ঘরে আইল । 
মৃদঙ্গ ভাঙ্ষিষ! লোকে কহিতে লাগিল ॥ 
এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুযানী । 
এবে উদ্যম চালাও কোন্‌ বল জানি ॥ 
নং সঃ গা 
আর যদ্দি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু। 
সর্বস্ব দর্তি! তার জাতি যে লইমু। 
হবিনাম কোলাহল চতুর্দিগে মাত্র । 
শুনিঞা ম্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র ॥ 
কাজি বোলে ধব ধর আজি করে? কার্য । 
আজি বাকি কবে তোব নিমাই আচাষ্য ॥; 
নয়হরি চক্রবর্তী লিখেছেন-_ 
কাজি নামে যবন প্রতাপ অতিশয । 
নবদ্বীপ আদি তাব অধিকাব হয় ॥ 
গোৌঁডেতে যবন বাজ। তার প্রিয় অতি। 
কাজিবে লজ্ঘিতে নাহি কাহার শকতি ॥ 
এদেশের লোক সব কাপে তার ডরে। 
দেবপূজ ্বচ্ছন্দে কঝিতে কেহ নারে ।২ 
শ্রীবাম পঞ্ডিত যখন কীর্তন করছেন, তখনও গুজব রটেছে যে নৌকা করে 
বাজার লোক আসছে বৈষ্ণব ধরে নিয়ে যাবার জন্য । 
এইমত কথ! হেল নগরে নগরে। 
রাজ নৌকা আইসে বৈষব ধরিবারে ॥৩ 


১ চৈতগ্ক চরিতামৃত--আদি ১৭ পরি ২ ভক্তি রদ্বাকর, ২য় তরজ--পৃঃ ৫৪ 
৩ চৈ. ভা, মধ্য, ২ অঃ 


দেশ ও কাল ১৫ 


এই জনরবকেও সকলে খিখ্ব!স করে ও ভয় কর -- 
যেই কথ! শুনে সেই প্রত্যয় তাহার । 
যখনের র।জ্য দেখি মনে হৈল ভয় ॥, 
রামচন্দ্র খান র|জাকে কর না দেওয়ার অপরাধে মুসলমান উজির তাকে 
সায়েস্তা করতে তার ঘরে আন্তান। গেড়ে তার জাতি ধর্ম নাশ করেছিল। 
দৃন্থ্যবৃত্তি রামচন্দ্র বাজায় না দেয় কর। 
ক্রুদ্ধ হইয়] শ্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর । 
আসি সেই দ্বর্গা মণ্ডপে বাসা কৈল। 
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস বান্ধাইল ॥ 
সত্ীপুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বাদ্ধিয়া। 
তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া ॥ 
সেই ঘরে তিনদিন অবধ্য বন্ধন । 
আর দিন সভা ল্ইয়] করিল রঙ্ধন ॥ 
জাতি জন মানের সকল লইল। 
বছদ্দিন পযন্ত গ্রাম উজাড় হইল ||২ 
জয়ানন্দের বিবরণ অন্থসারে গৌবীদাস পণ্ডিত মুসলমানের ভয়ে সাতদিন 
জলে লুকিয়ে ছিলেন-_ 
কাজি সনে বাদ করি প্রেম-উন্মাদে। 
সাতদিন গৌরী দাস ছিল! গঙ্গা হ্রদে ॥৩ 
গদাধর দাস প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন সম্ভবতঃ ধর্মত্যাগে বাধ্য হওয়ার 
দুঃখে _- 
কাজি সনে বিবাদ করি গদাধর দাস। 
অগ্রিকুণ্ডে ঝাপ দিলা দেখি লোকে ভ্রান ॥৪ 
শ্রীচৈতন্ত উড়িস্বা থেকে গোঁড়ে আগমনকালে গৌড় রাজ্যের সীমানায় 
প্রবেশ করলে রাজকর্মচারী তাকে বলেছিল-_ 
মদ্যপ ধবন রাজার আগে অধিকার । 
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥ 


১ চৈ. ভা, মধা, ২ অঃ ২ চৈ, চ. অস্ত, ৬ পরি 
৩ চৈ. ম. উত্তর--১৬৯ ৪ তদেব--”১৭১ 


১৬ যুগাবতার শ্রীকষচৈতন্য 


পিছলদ। পর্যস্ত সব তার অধিকার । 
তার ভয়ে নদী কেহ হতে নারে পার।। 
যদিও শ্রী চৈতন্তের সমকালীন গৌভেশ্বব সুলতান হোসেন শাহ মোটামুটি 
হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন, তথাপি তার আমলেও হিন্দুর্দেব 
যবনতীতি দৃরীভূত হয় নি। হোসেন শাহ তার প্রথম জীবনেব প্রতিপালক 
প্রত সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেছিলেন পত্বীর মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ কবতে ।২ তিনি 
উড়িম্যা আক্রমণ করে উড়িষ্ার দেববিগ্রহ ও দেবমন্দির ধ্বংস কবেছিলেন-__ 
যে হুসেন সর্ব উডিস্যার দেশে। 
দেবমৃতি ভাঙ্লিলেক দেউল বিশেষে |।৩ 
মহাগ্রভূ শ্রীচৈতন্ত যখন গৌড়ে আগমন করেন তখন হোসেন শাহ্‌ গ্রীচৈতন্য 
সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে কেশব খানকে চৈতন্য বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন । 
শুনিয়া কেশব খান পরম মজ্জন। 
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কখন ॥ 
কে বলে গোসাঞ্চি, এক ভিক্ষুক সন্যাসী ৷ 
দেশাস্তরী গরিব বৃক্ষের তলবাপী ॥ঃ 
যদিও গৌঁড়েশ্বর মহাগ্রভূর মহিম! শ্বীকার করে নিয়ে তার রাজ্যে নিরুপন্্রবে 
স্বেচ্ছামত অবস্থানেব অনুমতি দিয়েছিলেন, তথাপি ভক্তবৃন্দ নিঃসন্দিপ্ক হতে 
পারেন নি। হোসেন শাহ এখন যদিও উদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করেছেন, কিন্ত 
কারে। কুমস্ত্রণা পেলে তিনি আবার হিন্দুদ্বেধী হয়ে উঠতে পারেন, এই আশঙ্কায় 
ভজগণ সমবেত হয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন -- 
স্বভাবেই রাজ! মহাকাল যবন। 
মহা! তমো গুণ বুদ্ধি জন্মে ঘন ঘন।॥। 
ওডর দেশে কোটি কোটি প্রতিম। গ্রাসাদ। 
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ ॥ 
দৈবে আসি সত্বগুণ উপজিল মনে । 
তেই তাল কহিলেক আমা সভা স্থানে ॥ 


১৯ চৈ চ মধা, ১৬ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য, ২৭ পরি ৩ চৈ ভা, জনতা, ৪ অঃ 
ও তদেেব 


দেশ ও কাল ১৭ 


আর কোন পাত্র আনি কুমন্ত্র। দিলে । 
আর বার কুবুদ্ধি আমিয়। পাছে মিলে ॥ 
জয়ানন্দ লিখেছেন যে ঝাজ! (হোসেন শাহ) মহাপ্রভূুকে ধরে আনতে বলায় 
মহাগ্রভ উত্তর বঙ্গ ছেড়ে শান্তিপুরে চলে গিয়েছিলেন । 
রাজ। বলে কেশব খ| ধরিয়া আন এথা। 
কেমন কৃষ্ণ চৈতন্য 'তারে গাছে হুঙাএ মাথা ॥ 
তা শুনি নিবর্ত হইল চৈতন্য ঠাকুর । 
সর্ব পারিষদ সঙ্গে গেলা শাস্তিপুর ||২ 
শাসক শক্তির অত্যাচার এবং বলপূর্বক ধর্মাস্তরিতকরণ ছাড়াও জাতিভে্ন 
প্রথা অধ্যুষিত হিন্দু সমাজে নিয়বর্ের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞ! ও ঘ্বণা-মিশ্রিত 
মনোভাব ও আচরণ অনেক নিয়বর্ণের হিন্দুকে শ্রেণীহান সাম্যের আদর্শে 
গ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধরনের প্রতি আকুষ্ট করেছিল শ্বাভাবিকতাবেই । এই স্থযোগে 
অনেক পীর ককির নিম্নবর্ণের হিন্দুকে উদার শ্রেণীহীন ইপলাম ধর্মের আশ্রয়ে 
আসার জন্ত প্রলুক্ধ করছিলেন। একজন এঁতিহাসিক এ সম্পর্কে পিখেছেন-_ 
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ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের] এই সময়ে উদার দৃিভঙ্গির সঙ্গে ধর্মীস্তরিত ব্যক্তিদের 
হিন্দুমমাজে ফিরে আসার পথ খুলে ন1 রেখে আত্মরক্ষার তাগিদে শন্কুক বৃত্তির 
অস্থসান্মী হওয়ায় সমাজের গণ্তীকে আরও কঠোর, আরও সংকীর্ণ ক'রে তুলছিলেন 
স্বৃতিশাস্ত্রের পর স্বতিশাস্্ গ্রণয়ন করে।* 


১ চ চে, ভা, অন্ত, ৪ অঃ ২ চে. ম. বিজয়-_৪ 
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১৮ যুগাবতার শ্রীকু্চৈতন্ত 


রামাই পপ্ডিতের শুন্তপুবাণে নিরঞ্জনের রুষ্ম। শীর্ধক অধ্যায়ে ধর্ম ঠাকুয কর্তৃক 
যবনরূপ ধারণ করে অন্তান্ত দেবতাদের সহযেগিতায় হিন্দুয মঙ্সির দেববিপ্রথ 
ধ্বংস করার কৌতুককর বিবরণ আছে £ 
ধর্ম হৈল্যা জবনরপি মাথ! এ ত কাল ট্রপি 
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান । 
চাপিয়। উত্তম হয় ত্রিতৃবন লাগে ভয় 
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥ 
নিরঞ্ন নিরাকার হৈল! ভেস্ত অবতার 
মুখে ত বলে ত দশ্বদাব। 
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন 
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥ 
ব্রদ্ধা হৈল মহামদ বিষুঃ হৈল। পেকাতবর 
আদম্ক টহল স্থলপানি। 
গণেশ হইঅ! গাজী কাত্তিক হৈল কাজি 
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥। 
তেিয়৷ আপন ভেক নারদ হইল সেক 
পুরদ্দর হইল মলন]। 
চন্্র সুর্য আঘি দেবে পদ্দাতিক হয়যা সেবে 
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥ 
আপুনি চণ্ডিক! গ্কেবী তি হৈল্যা হায়্যা বিৰি 
পন্মাবতী হল্য বিবি নূর | 
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন 
প্রবেশ করিল যাজপুর । 
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দেশ ও কাল ১৯ 


দেউল দেহার! ভাঙ্গে কাড়্য। ফিড়া। খায় রঙ্গে 
পাখড় পাখড় বোলে বোল॥ 
শৃন্পপুরাণের এই কৌঁতুহলোদ্দীপক বিবরণটি সম্পর্কে ডঃ কালিকারঞ্ধন 
কান্ুনগে। অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যে সকল নিয়বর্ণের হিন্দু মুসলমানধর্ম 
গ্রহণ করে নি, অথচ উচ্চবর্ণের প্রতি বিঘ্িষ্ট মনোভাব পোষণ করতো, তাদেরই 
মনোভাৰ এখানে প্রকাশিত হুয়েছে। মুপলমানের হিন্দু প্রতি অত্যাচারে 
তাদের সন্তোষ এখানে সুস্পষ্ট ।+ 


পতুগীজ বণিক বারবোসার বিবরণে (১৫১৪ খ্ী:) হিন্দুদের স্বেচ্ছায় ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণের উল্লেখ আছে ।২ মৃসলমান রাঁজসবকারের উচ্চপদ লাভের আশার 
অনেক সম্ান্ত হিন্ুুও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, বাধবোলা তারই উল্লেখ 
করেছেন । তাছাড়। জ্ঞাতমারে বা অজ্ঞাতপারে মুসলমান-ম্পৃই খাগ্ পানীয় গ্রহণ 
করলেই জাতিত্রষ্ট হতে হতো, এমন কি নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধ আত্রাণ করলেও 
জাতিচ্যুতি ঘটতো। হিন্দু সমাজের এই সংকীণ মনোভাবও মুললমান সংখ্যা 
বৃদ্ধির অন্ততম কারণ ।৩ 

এইভাবে খ্বীস্রীয় ্রয়োদশ শতাববী থেকে ষোড়শ শতাবার মধ্যে বাঙ্গাণা- 
দেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কেউ 
কেউ বাঙ্গালাদেশ ছেড়ে পালিয়েছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে। বৌষ্ধ 
ধর্মাবলম্বী তখনও যাঁর ছিন, তারাও তখন নির্াশুয়, _হিন্দুমমাজ তাদের 
স্থান দেয় নি। নেড়ানেড়ী নামে তার! ছিল অবঙ্ঞ/র পাত্র। পরে নিত্যানন্দ- 
তনয় বীরভদ্র এই নেড়ানেড়ীদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন । 

মিন্হাজ-উদ্দিনের বিবরণ অন্থসারে নৃদিয়া ছিল মহারাজ লক্মণসেনের 
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২ “এই অঞ্চলগুলির পৌত্ুলিকর! প্রতাহই অনেকে মুর মুদলমন) হয়ে বায় শানকদের অনুগ্রক 
পাবার জন্ত।”--বাঙ্গালার ইতিহাসের ছুণে! বছর--পৃঃ ৪৯৭। 
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২০ যুগাবতার শ্রকুফচৈতত্ত 


রাজধানী । আইন-ই-আকবক্ীতে এই সংবাদের সমর্থন মেলে ।১ এই নৃদ্িয়াকেই 
পণ্ডিতর! পরব্তীকালের নবদ্বীপ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। জয়ানন্দ জানিয়েছেন 
খে একসময়ে নবহীপ বাঙ্গালাদেশের রাজধানী ছিল--পুর্বে যেন ছিল নবহ্বীপ 
রাজধানী ।* জয়ানন্দের বিবরণে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ের জগ্মের পূর্বে নবহীপ 
একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। নবদ্বীপের বর্ণনায় জয়ানন্দ লিখেছেন-_ 
নান! চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগৰী 
নানা জাতি বস্তে তথা। 
চূর্ণ বিলেপিত দেউল দেহারা 
নান] বর্ণে বৃক্ষণতা ॥ 
পী সী ক 
প্রতি ঘরের উপরি বিচিত্র কলস 
চঞ্চল পতাকা উড়ে । 
পূর্বে যেন ছিল অযোধ্যা নগন্ী 
বিজ্ুয়ী ছটাকে পড়ে ॥ 
নাট পাঠশাল দীঘি সরোবব 
কৃপ তড়াগ সোপান। 
মঠ মণ্ডপ সথযস্ত্রিত চত্বর 
কুন্দ তুলসী উদ্ভান ॥ 
ইষ্টকা রচিত গাচীর প্রাঙ্গন 
স্থ্যস্ত্রিত গৃহদ্ধার | 
হিছুল হরিতালে কাচ চাপ 
চৌখণ্তী চৌবার শাল, 
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£100818, 
২ «এই নৃদিক1 ঝা মোদির ম্পষ্টতই গল্পাতীরে এবং পরবতী কালের নদীয়া ও নবন্বীপেত 


পূর্বরপ ।”--বঙ্গতৃমিক।স ডঃ নুকুমার সেন--পৃঃ ১৩৪ 
ও চৈ, ম. নীস1-816৫ ৪ চৈ. ম.নদীক়্।-৩ 


দেশ ওকাল ২১ 
জয়ানন্দের কাব্যে নবদ্ধীপে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও কারিগরের 
বিবরণ আছে। নবন্বীপ সেকালে বাণিজ্যের কেন্দ্রও ছিল। ডঃ স্থকুমার সেন 
লিখেছেন, পনবদ্ধীপ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্জর 
ছিল বলিয়্াই সেখানে পঞ্চদশ শতাবে চাটিগা ও সিলেট প্রতৃত হ্থান হইতে 
ধনী ও সংস্কৃতিমান্‌ ব্যক্তিদের অনেকে উঠিয়া আপিয়! বাস করিয়াছিল । ইহার 
পিছনে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় থাকাও সম্ভব।”* 
্রষ্টীয় সপ্তদশ শতাবদীতেও নব্দীপ অট্রালিকা-বেষ্টিত একটি সমৃদ্ধ নগত্বী 
ছিল। বিখ্যাত পর্ধটক ট্রাভারনিয়ের নবদ্বীপের উপর দিয়ে গঙ্গাপথে যাওয়ার 


কালে নবদ্বীপ সহরের উল্লেখ করেছেন--£01% 05 1900 6:881:5, 
1966, 1 7085550 ৪ 1816০ 6012 ০81160 19019, 2170 1৮ 15 006 
18100650012 00 10101) 6112 0106 15201)65.২ 


মুসলমান শাসনকালে হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ সংকীর্ণ হযে আমছিল। সেন 
বজার্দেব আমল থেকেই হিন্দুমাজে বর্ণভেদ দুঢতর - শ্রমজীবী শ্রেণী অবজ্ঞাত। 
এই যুগের সামাজিক অবস্থা সম্পকে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 
বক্তব্য ঃ “সামস্ততন্ত্র সমভাবে সক্রিয় | উত্তরোত্তর ভূমির 
চাহিদা বাড়িতেছে, পুরোহিত ব্রাঙ্ষণের!ও ভূমি সংগ্রহে 
তৎপর হুইয়। উঠিয়াছেন, সমাজ ক্রমশঃ ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর হুইয়] উঠিতেছে। 
অথচ বট্রের দৃষ্টিতে ক্ষেত্রকর বা! কৃষক সম্প্রদায় অবজ্ঞ।ত ।--....ম্পইই 
দেখিতেছি, সেন-যুগে রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া! আমিয়াছে।”৩ এই 
সংকীর্ণনষ্টি ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণতর হয়ে আসতে থাঁকে। স্থতরাং জাতিভেদের 
গণ্ডতীও দ্ঢতর হতে থাকে । ডঃ স্থৃকুমার দেন লিখেছেন, “ন্থাধীন স্থলতানদের 
আমলে ব্রাক্ষণশাদিত উচ্চবর্ণের সমাজ ধীরে ধীরে আপনাকে গুছাইয়! লইতে- 
ছিল। বুছস্পতি স্থৃতিবত্ুহার রচনা করিয়াছিলেন। আরও অনেকে স্্তি 
লিখিলেন। জাতিভেদের গন্তীর প্রসার বাড়াইয়। শৃদ্রের মধ্যে 'নৎ' 'অসৎ 
বিচারপূর্বক বিবিধ কম্পার্টমেণ্টে ভাগ করিয। হিন্দুর ছত্রিশ জাতি মানিয়! লওয়। 
হইল। সব জাতির পক্ষেই সংক্ষার ব্যবস্থা কর! হুইল ।”ঃ 


হিন্দু সমাজের 
সংকীরণতা 





সপ সর 


১ বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহান_-১ম, পূর্বাধ--পৃঃ ২৫* 
২18৬6102168 1285615 18 10015-7501, 2 ৩বাগালীর ইতিহান--পৃং ৫১৭ 


ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বাধ--পৃঃ ২৫৭ 


২ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


এই অবস্থায় উচ্চবর্ণের দ্বার! অবহেলিত অবজ্ঞাতশ্রেণী সহজেই ইসলাষ 
ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে পের়েছিল। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুমাজের 
সংকীর্ণ মনোভাব সম্পর্কে লিখেছেন, “প্রথমত তাহার! স্মার্ড হিন্দু মমাজের 
নিকট মনুষ্যত্বের সামান্থতম অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। ইতিপূর্বেই হিন্দু 
সমাজে যাহার! 'অধম পস্কর” বলিয়! নিন্দিত ছিল-_-অর্থাৎ চাড়াল, বারুই, 
চামার, ছুলে, মালে গুভূতি অস্ত্যজগণ--বর্ণহিন্দুর জীবনাদর্শের সহিত ইহাদের 
বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। তাই ইহাদের পক্ষে নব মানবতার 
বাণী উপেক্ষা কর! সহজ ছিল না। উপরন্ধ হিন্ুসমাজে অশ্রদ্ধেয় পাষপ্তী 
বৌছ্ছগণও নানাদিক দিয়! এমনভাবে নিপীড়িত হইতেছিলেন যে, বাংলায় 
কেবলমাত্র ইসলাম কেন, যেকোন হিন্দু বিরোধী রাষ্ট্র শর্তির আবির্ভাৰ 
হইলেই এই নিয় শ্রেণীর জনসমূহ তাঁহাকে বরণ করিয়া লইত।********* পাশ্চাত্য 
বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রবাসী রামচন্দ্র কবিভারতী (১৩শ শতকের মধ্যতাগ) 
বৌদ্ধ হুইয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু মাঁজের উৎপীড়নে তাহাকে দেশত্যাগ করিয়। 
সিংহল যাত্রা করিতে হইয়াছিল। গণেশের পুত্র যছু প্রথমবার ইসলাম ধর্মে 
দ্বীক্ষিত হইবার পর পিতা “স্বর্ণ ধেনু' ন।মক প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন ; তথাপি 
যু (জালালুদ্দিন) হিন্দু সমাজে গৃহীত হন নাই। ইহার প্রতিক্রিয়ায় তিনি 
পীর ফকিরদের গুয়োচন।য় হিন্দুর উপর নির্মম অত্যাচার করিয়াছিলেন : 
কাল। পাহাড়ের কাহিনীর অনেকটা গল্প হইলেও ইহার পশ্চাতে হিন্দু সমাক্তের' 
অন্ধ সংকীর্ণতার এঁতিহাসিক চিত্রই প্রকটিত হুইয়াছে।”; 

এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, “হিন্দুধর্মের 
পুনরুখানের সহিত গোড়ে ও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং 
ব্রাহ্মণ প্রচলিত কঠে।র সমাজ শাসনে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তিক্ণীগণ হিন্দু লমাজে- 
মিশিয়া যাইতে পারে নাই। নব প্রচলিত ধর্মে বর্ণাশ্রম বিচার ছিল ন1। পুবে 
সমাজন্রষ্ট ও জাতিত্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়] বৌদ্ধ সত্ঘে আশ্রয় লাভ, 
করিত । বৌদ্ধধর্ম লুুপ্রায় হইলে এই সকল নরনারী নিরুপায় হইয়াছিল। 
ইহার! রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম্ভাগে' 
বাঙ্গালাদেশে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত ছিল ৮২ 


১ বাংলা দাহিত্যের ইতিবৃত, ১ম, পৃঃ ২৪" 
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দেশ ওকাল ২৩ 


ব্রাহ্মণ পর্তিত অধুষিত এককালের রাজধানী নবন্বীপেও কিছু বৌদ্ধের বান 
ছিল। চুড়ামণি দসকৃত গৌরাঙ্গ বিজয় কাব্যে নবহীপে পঞ্চদশ শতকে 
বৌন্ধদের বসবাসের উল্লেখ পাই-_ 

বৌদ্ধ তাকিক মৈমাংপিক বৈদাস্তক। 
সভাকার নাটে কহে ইবে দেখি ধিক |1১ 

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্তভাগবতে উল্লিখিত পাধণ্ীগণ বৌদ্ধ হওয়া অসম্ভব 
নয়। বিলীক্মান বৌদ্ধ মহাযান বজযান কালচক্রযান মতবাদের প্রভাব-_ 
বিকৃত তান্ত্রিক আচার-_মদ্যাসক্তি---সহজিয়। প্রভাবান্বিত ধর্মচর্ধার নামে 
ব্যাভিচারের ব্যাপকতা _ধর্মের নামে নিশ্রাণ লৌকিক আচারস্বস্বতা-.লৌকিক 
দেবদেবীর পৃজা- লৌকিক দেবদেবীর মঙ্গলগান-_ আমোদপ্রমোদ স্বতিশাস্- 
শাসিত হিন্দুসমাজের দু্বন্ধনকে ক্রমাগত আঘাত হেনে ছুবল করে ফেলছিল। 
অপরদিকে প্রাচীন বেদবিহিত যাগধজ্ঞাদি পৌরাণিক পৃজাপার্বণও উচ্চবর্ণের 
বিশেষতঃ ত্রহ্ষণ পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিপ। ডঃ নীহাররঞ্জন বায় সেন- 
রাজত্বের অবসানের পরে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের ধর্মাচরণ সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচনা কবেছেন। গ্রীস্্রীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ধর্মার্চনা সম্পর্কে 
ডঃ রমেশচন্্র মজুমদার লিখেছেন, “[1)6 06011116 ০0119810111) 06 ৮৫৫1০ 
585119065 8100 1100215,) 2110 (11০ 80005000107) 21) 19 01806 ০0 
56০09112819 151181009 2130 17701732105 02121701163 2170 1256£5815 
50101765060 01)216/10), 50130110060 0011176 00210010015 2:89. 
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50206 301)019175 09০6 19 113002106, 0: ০৬61) 87158] 21) 0০ 
আ0151010 0: 101521009,71091007) 1০620060 00 17 011০ 9101)58 ০১0121)9) 
0106৮816176 8000176 002 10161 5185565 ০ 0920015, 792111500 
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২৪ ঘুগাবতার শ্রীকষ্চচৈতন্ত 


পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার সমাজের হুম্প্ বিবরণ দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। 
তিনি লিখেছেন-- 
ধর্মকর্ম লোক সব এইমাত্র জানে । 
মঙ্গলচণ্ীর গীত করে জাগরণে | 
দৃস্ত করি বিষহুরি পূজে কোন জন । 
পুতলি করয়ে কেহ দিয়া বনু ধন।। 
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়। 
এই মত জগতের বার্থকাল যায় ।। 
যেব। তট্রাচার্ধ চক্রবর্তী মিত্র সব। 
তাহারাই না জানে সব গ্রন্থ অনুভব | 
শাস্ত্র পড়াইয়! সবে এই কর্ম করে। 
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে | 
না বাখানে যুগধর্ম কের কাতন। 
দোঁষ বিনা গুণ কার না কবে কথন ।। 
যেবা সব বিরক্ত তপন্থী অভিমানী । 
তা সবার শ্ুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥+ 
ভক্তিধর্মের প্রসার সেকালে ছিল না। ছিল আমোদ প্রমোদ আর ধর্ষের 
নামে তামসিকত1 ও ধেবপূজার নামে অনাচার । তাই বৃন্দাবন আরও বলেছেনঃ 
মকল সংলার মত্ত ব্যবহার বসে। 
কষ্পুূজা বিষুভক্তি কারো নাহি বাসে ।॥। 
/  বাহুলী পূজয়ে কেহ নান। উপহারে । 
মহ্যমাংস দিয়। কেহ যক্ষপূজ! করে ॥ 
নিরবধি নৃতাগীত বাগ্চ কোলাহল । 
ন শুনি কের নাম পরম মঙ্গল ॥| 
বৃন্দাবন আর একস্থানে লিখেছেন-_ 
সকল নদীয়। মত্ত ধনগুত্রবসে ॥। 
সুনিলেই কীত্ন করয়ে পরিহাম ।৩ 





১ চৈ. গা. জাঙ্দি-- অঃ ২ চৈ. ভা. আদি-_২ এঃ 
৩ তদেব--৯ অঃ 


দেশ ও কাল ২৫ 


মহা প্রভৃব আবির্ভাবের পূর্বে নবরীপের সামাঙ্জিক অবস্থার উদ্জল চিত্র ফুটে 
উত্ঠছে বৃন্দাবনের বর্ণনায় £-- 
ধর্মকর্ম লোক সব এই মাত্র জানে । 
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগবণে | 
দেবতা জানেন সবে যী বিষহারি। 
তাও যে পূজেন সেহে! মচাদস্ত করি ।। 
ধন বংশ বাঢ়ক করিয়! কাম্য মনে। 
মগ্চমাংসে দানব পৃঞ্জয়ে কোন জনে ॥ 
যোগিপাপ ভোগিপাল মহীপালের গীত। 
ইহ শুনিবাতে সর্বলোক আনন্দিত || 
কষ্চদা কবিরাজ লিখেছেন-_ 
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করে জাগরণ 
"খাতে বাগ নৃতা গীত যোগ্য আচরণ ॥২ 
মন্তমাংসে দানব পূজ1 যক্ষপূঙ্জা যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি ভূত প্রেত 
ডাঁকিনী শাকিনীতে বিশ্বাসও ছিল। তাই ডাকিনী-শাকিনীর ভয়ে শচী দেবী 
'পুত্রের নাম রেখেছিলেন নিমাই ! 


ডাকিনী শাকিনী হতে শহ্ক! উপজিল চিতে 
ডবে নাম থুইল নিমাই |।৩ 


জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে কলিধুগে পৃথিবীর 
হরবস্থার কথা বলতে গিয়ে বন্দ্ধর1! বলছেন-_ 
কপটী লোলুপ দ্বিজ শৃদ্রাঙ্নভোজন। 
সবলোক হইল শিশ্লোদর পরায়ণ | 
ব্রত উপবান নাঞ্জি কার শক্তি। 
গঙ্গ। তুলসীর সেবা নাঞিও বিষুুভকি ॥ 
বাপ ম৷ ছাড়িল পুত্র হ্বতন্ত্রা যুবতী । 
পরদারে রত হইল সঙ্ঘে নিজ নতী॥ 
নান সন্ধ্যা দেবার্চন ছাড়িল ব্রাঙ্ষণে। 
শৃত্রের জীবিক! করে তয় নাঞ্চি মানে ॥ 


১ চৈ%&9. অন্তা-_২মঃ ২ চৈ, চ. আরি--৭ অঃ ৩ চৈ. চ. আদি--১৩মঃ 


১৩০ 


ষুগাবতার শ্রকফ্ণচৈতন্ত 


শৃত্র স্ত্রী সঙ্গম করে শুদ্র ভক্ষ্যে রত। 
মতন মাংসে লোলুপ ব্রাহ্মণ সব যত ॥ 


চোর দস্থ্যর উপন্রব যেমন ছিল, তেমন দন্গ)রা মঞ্থমাংস দিয়ে চণ্'বপুজা ও. 
করতো । এইবপ একটি দহ্যদলকে উদ্ধার বরেছিজেন নিত্যানন্দ।২ ১হাগভূক, 
মুখে ভবিষ্ুকালে দেশের অনাচার বর্ণন। প্রসঙ্গে জয়ানন্দ বলেছেন- 


[কাত 


ব্রা্ষণে হবিবেক বেদ ইন্দ্র হবিবেক জল। 
নান। ছলে রাজ। অর্থ হরিবে সকল ॥ 
পৃথিবী হবিবেন শশ্ত রাজা শ্েচ্ছ জাতি । 
কপিল৷ হরিবে ক্ষার স্বতন্ত্র যুবতী । 
বর্ষণ হরিবেক বেদ শুদ্ধ বৈশ্যাচার | 
ভগিনী হরিবেক ভাই যুগের বেভায়। 
না কঃ 
দেউল দেহার। মঠ ভাঙ্গিবে যবনে। 
সন্ধ্যা বেদ দেব্ন] ছাড়িবে ব্রাহ্মণে ॥ 
শি ঝা র 
পৃথিবী ছাড়িব অবধূত তি সতী । 
মৎস্য মাংস খাবে সব বিধবা যুবতী ॥ 
পিতা লজ্ঘিবেক পু গুরু লজ্ঘবেক শিষ্য 
বিধবা ব্রাহ্ষণী সব খাইব আমিস্যু ॥ 
স্বামী লজ্ঘিবে স্ত্রী কপটা সংসার । 
ভাল বংশে জন্মিঅ৷ হুবেক ছুর[চাব ॥ 
গু ঝা বট 
কন্ঠ বেচিবেক যে দর্বশাস্ত্র জানে ॥ 
ব্রঙ্ষণে রাখিব দাঁড়ি পারশ্ত কহিবে। 
মোজ! পাগড়ি হাথে কামান ধরিবে ॥ 
মনসবি আবৃত্তি করিব ছ্িজবরে ।৩ 


সমস 


১ চৈ. ষ. আদি--৫1৯.১৪ ২ 


ও চৈ. ম. বিজ্ঈ--৫-৭, ১৩, ১৬-১৮ 


দেশও কাল ২৭. 


বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের এই চিত্র সমকালীন যুগচিত্র। বিজেত মুসলমান 
শাসকের অত্যাচার ও নিম্পেষণে সম্স্ত, নিম়বর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের উপেক্ষামূলক 
মনোভাবে পীড়িত এবং শুষ্ক জ্ঞানচর্চায় ও নিরর্থক ব্যয়বন্ল উৎসবে গ্রমোদে 
নিমগ্ন ধর্মনীতিভক্তিহীন নবদ্ধীপের সমাজ তখন সর্বপ্রকার অবক্ষয় ও 
অধোগতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের অবস্থাও এর থেকে 
তাল ছিল না।১ মুললমান শানকশক্তির নিপীড়ন ও সমাজের আভ্যন্তরীণ 
দুর্বলতার বিবরণ দিয়েছেন 11. শা. 12210716152 *1711700 66510019165 1980 
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1. "ঢু, 86010605 চৈতন্পূর্ব বঙ্গদেশে মুমলমান শাসক শক্তির প্রচণ্ড 
নিপীড়ন এবং হিন্দু সমাজে উচ্চ ও নীচৰর্ণের মধ্যে বৈষম্য ও পারস্পরিক 
বিছিষ্ট মনোভাব এবং তৎকালীন বাঙ্গালীর ধর্মচর্ধার বৈচিত্র্য ও আনর্থকা সম্পকে 
বিস্বৃতভাবে আলোচন! করেছেন। বিলীয্মান বৌদ্ধধর্মের সাথে সাথে লৌকিক 
দেবদেবী পুজার ব্যাপকতা এবং ত্ত্িক ধর্মচর্ধার প্রসার ও তান্্রিফতার নামে 


উচ্ছত্খল ব্যতিচারেরও তিনি বিবরণ দিয়েছেন.।৩ 
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ভত 181৫ স্্প্ঠে 3, 


২৮ যুগাঁবতার শ্রিকুষ্ঠৈতত্য 


শ্রীচৈতষ্তের জন্মের পূর্বেই নবন্বীপের বিদ্যাবন্তার খ্যাতি বহুদুর প্রসারিত 
হয়েছিল। ন্তায় বেদান্ত শ্থতি বাাকরণ কাব্য ইত্যার্দি চর্গার একটি প্রধান কেন্দ্রে 
পরিণত হয়েছিল নবদ্বীপ; বিশেষ ভবে হয়েছিল নব্ন্তায় চর্চার পীঠস্থান। 
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বাস্থদেব সার্বভৌমের পিতা নরহুবি বিশদ 
বা মহেশ্বর বিশাব্দ, বিশারদের জ্য্পুর বাসুদেব ও অপর পুত্র ভলেশ্বর 
বাহিনীপতি, বাস্দেব-শিষা রঘুন।থ শিরোমণি গ্রড়তি 
নব্ন্তায়ের সর্বজনবন্দিত পণ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে- 
ছিলেন।১ নবদ্বীপের এই জ্ঞনগরিমার উল্লেখ করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস 
বলেছেন-_ 


নবদ্বীপে ভ।য়চ। 


নানা দেশ হতে লোক নবদ্বীপে যায়। 

নবদ্বীপেপেড়িলে সে বিচ্য।এস পায়॥ 

অতএব পড়ুয়ার নহি সমুচ্চয়। 

লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয় ॥২ 

অধ্যাপকের সংখ্যা উল্লেখের ব্যাপারে অতিশয়োক্তি আছে অবশ্ঠইী। তবে 

নখন্বীপের বিছ্বৎসমাজ সেকালে যে দ্রিগন্তব্যাপী যশের অধিকান্ী হয়ে হলেন 
তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিদ্যা ছিল শুষ্ক জ্ঞানচর্চ1-নবান্তায়ের কুট 
তর্কের জটিলতায় আধ্যাত্মিকতা চপ! পড়ে গিয়েছিল, দেবভক্তি ঈশ্বব ভি 
মহাশৃন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। বৃন্দাননের মতে ন্যায়ের তর্কে বাপকেও 


দক্ষ ছিল। 
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধযে। 


বালকেও ভট্টাচাধ্য মনে কক্ষা করে ॥৩ 
কিন্ত যে গুণে লৌক্ি বিদ্য। শু জ্ঞানে মাত্র পর্যবসিত ন! হয়ে পরিপূর্ণতা 
লাভ করে--সেই ভক্তিগুণ অধাপকদের ছিল না। তাই আক্ষেপ করেছেন 


যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে। 


তীর! সব রুষ্ের বিগ্রহ নাহি মানে ॥? 
নেকালের নমাজ ও অধ্যাপক-পগ্ডিত্দের ভক্তিহীনতা সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস 
আরও লিখেছেন, 


১ বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান--দীনেশ চন ভটচার্ধ 
২ চৈ. ভা, আদি, ২ অং ৩ চৈ. ভা. আদি, ২অঃ ৪ চৈ. চ. অন্তয। ৪ জঃ 





দেশ ওকাল ২৯. 


ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার । 
ন] করে বৈষ্ব-যশ-মক্গল বিচার ॥ 
পুত্রার্দির মহোৎ্সবে করে ধন বায়। 
কৃষপুজ। রুষ্ণধর্ম কেছে। না জানয় ॥ 
যত অধ্যাপক সব তক সে বাখানে। 
কষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা কিছুই ন! মানে ॥ 
যর্দি বা পঢ়ায় কেহে৷ ভাগবতগীতা | 
সে হো না বাখানে ভক্তি করে শু চিস্তা ॥: 
শান্জ পণ্ডিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধে বৃন্দাবন আরও লিখেছেন-- 
ন] বাখানে যুগধর্ম কের কীর্তন। 
দৌষ বিন! গুণ কারে! না করে কথন॥ 
যেথা সব বিরক্ত তপম্বী অভিমানী । 
তা সবার মুখেতেও নাহি হুবিধ্বনি ॥ 
অতি বড় স্থরুতি সে গ্নানের সময়। 
গোবিন্দ পুগ্ুরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় | 
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়। 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥২ 
যে কয়জন বৈষ্ণব ছিলেন, তারাও ছিলেন উপহাসের পান্র--"সবল পাষণ্ড 
মিলি বৈফবেরে হাসে ।”৩ 
সুতরাং চৈতগ্তভক্ত বৃন্দাবন ম্বাতাবিকভাবেই আক্ষেপ করেছেন-- 
বিষুভতিশৃন্য হইল সকল সংসার | 
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত বাকার ॥* 
নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু লোকমুখে গোঁড়দেশের যে সংবাদ 
পেয়েছিলেন সেখানেও ভক্তিবিহীন জানচর্চার বিবরণ পাই। 
কেছে! কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম । 
নজ্জন ছুর্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ ॥ 


মাস জজ সপ পটে ০ 


১ চৈ. ভা, সধ্য। ২২ অঃ ২ ঢৈ. ভা. আদি ২জঃ ৩ চৈ, ভা. আদি অঃ 
৪ তদের 


৩৪ যুগাবতার গ্রকফচৈতন্ 


কেহ কছে ভক্তিছাডি আচার্য গোসাষ্রি। 
মুক্তিকে প্রধান করি লওয়াইল! ঠাঞ্জি ঠাঞ্ছি ৪১ 
নবদ্বীপের বিষ্তাচর্চ! সম্পর্কে অধ্যাপক কেনেডি লিখেছেন, *7156 519116 
91 15 12212156 1215215 5200121015010, 165 010161£ 10161550 52155 
80806210910 19096200901.” 
ত্রিদণ্তীম্ামী শ্রীমৎ ভক্তিবিল।সতীর্ঘ নবন্বীপের তংকালীন শিক্ষা! ব্যবস্থ'কে 
0931655 6৫0০8001) অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদী শিক্ষা বলেছেন। পণ্তিততর! 
পরম্পর পাণ্ডিতার বিতর্কে উল্লদিত, শিক্ষা থেকে ঈশ্বরভাবনা নির্বাসিত, 
শিক্ষিত বাক্তিরা অধিকাংশই হয় সংশয্বাদী, নয়ত বহু দেবতায় বিশ্বাসী ৷ 
পাণ্ডিত্যের অহংকার ও এঁছিক স্থখের বাসন1 নবন্বীপকে নীতিহীনতার পংকে 
নিমক্ষিত করেছিল । কুপংস্কার ও ইন্দরিয়ন্থখ হয়েছিল সাধারণের ধর্ম ।২ 
সমাজের শিরোমণিম্ববপ পগ্ডিতসমাজ যদি নাস্তিক্যবাদী ব। সংশক়বাধীতে 
পরিণত হন, তাহলে লাধারণ মান্থষ কোথায় পাবে ভক্তির অস্বতাস্বান ? 
সাধারণ মানুষ তাই জ্ঞান-ভক্তির অভাবে মাপন আপন মত ও বিশ্বান মতো 
অর্থহীন অনুষ্ঠান ও ব্যয়বহুল আমোদ প্রমোদকেই ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিন। 
তাই সমাজের উচ্চকোটি থেকে নিমতম পধায় পর্যন্ত সর্বত্রই তমোগুন অধিকার 
করেছিল। বৃন্দাবন এই সময়ের নবদ্বীপের অবস্থা সম্পকে” আরও লিখেছেন-_ 
কি সন্াপী কি তপস্বী কিবাজ্ঞানী যত। 
বড় বড় এই নবদ্ধীপে আছেন কত॥ 
কেহ না বাখানে বাপ কষ্চের কীর্তন । 
না! করুক ব্যাখা! আরে। নিন্দে সর্বক্ষণ ॥৩ 
নৈতিক অধোগতিও দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুমাজকে গ্রাস করেছিল, অধোগতির 
চবুম সীমায় উপনীত হযেছিল বাঙ্গালী শমাজ। তান্ত্রিক সাধনার ব্যাপকতার 
ছগ্লুবেশে নরনারীর ব্যভিচার বিষাক্ত ছুইক্ষতের মত সমাজ- 
দেহে গ্রসারিত হয়েছিল। সহজিয়া সাধনার ছত্বেশে 
ধর্মের নামে নরনারীর ইন্দ্রিঘ্রর্চ। ব্যাপকতা লাভ করেছিল । হিন্দু রাজারাও 


নৈতিক অধোগতি 
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দেশ ও কাল ৩১ 


এই দৌোফ থেকে মুক্ত ছিলেন না। কিন্বদন্তী এই যে সম্রাট বগ্ল।লসেনের রক্ষিত 
পঞ্জিনী নারী নুন্দরী চগ্ডালকন্ত| প্রধান। মহিষীয়ও অধিক মর্ধাদ! তোগ করতো 
এবং রাজ! চগ্ডাপী-পরিবেষিত খাত সভাপদব্কে ভোজন করতে বাধ্য 
ফরতেন।* সেক্শুভোদয়ায় বণিত হয়েছে যে জয়দেব পত্থী পল্াবতী লঙ্ষণ- 
সেনের মভাম্ব নৃত্য করতেন। জয়দেব পত্বী পল্মাবতী সম্পর্কে আর একটি 
কিন্বদস্তী এই যে পল্সাবহী পুবীযর জগন্নাথ মন্দিয়ের সেবাদানী ছিলেন, সেখান 
থেকে জয়দেব তীকে সঙ্গিনী হিসাবে নিয়ে আসেন।১ খ্যাতনাম। বৈষ্ব 
অভিবাম গোস্বামীর সঙ্গিনী ছিল মালিনী ।* হিন্দুবাজত্বের অবসানের পরে 
এই নৈতিক্কতাহীন ধর্মচর্ধা সমাজদেছের সর্বাঙ্গে প্রনারিত হয়েছিল। চর্ধাপদে 
ষে শিথিলবন্ধ সমাঙ্জের চিত্র পাই ত৷ প্রধানতঃ শবর, চাল, ডোম প্রভৃতি নিষ্- 
বর্ণের মধ্যে শীমাবন্ধ। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দেঃ বড়ু+গ্তীনাসের শক 
কীর্তনে, মঙ্গলকাব্যে শিবের কোচনী-ডোমনী চগ্ালী সংদর্গে সমাঙ্গের যে চির 
ফুটে ওঠে ত! উচ্চতর নৈতিকতার ধারণা জন্মায় না। সেকৃশুভোদয়ার 
পর্সিবেশিত একটি উপাখ্যানে বিছ্াতপ্রত নামী বাবাঞ্গন। প্রকাণ্ঠ দিবালোকে 
রাজপথে উন্ধুক্ত বঙ্ষ প্রদর্শনের দ্বার! বিদেশী মেখকে আকুষ্ট করতে চেষ্টা! করেছে । 
য্দিও সেকৃত্ততোদয়ায় বণিত ঘটনা সম্রাট লক্ষ্মণমেনের সভা পত্তিত প্রপিক্ 
স্থার্ত হলাযূধ মিশ্রের রচন] বলে প্রচলিত, তথাপি পণ্ডিতবর্গের মতে এই গ্রন্থ 
গর্টীয় যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। 

রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মনৈতিক সকল দিক থেকেই বাঙ্গালী 
হিন্দু ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রদর হচ্ছিল। যুগের এই সংকটঙ্গনক মূহুর্তে 
আবির্ভাব যুগাবতার মহাপ্রতু শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের | 

নবন্ধীপে বৈঝুব পরিমণ্ডল-_গ্রচৈতন্ের আবির্ভাবের পূর্বেই নবন্ধীপে 
বৈষবীয় পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছিল। বীরভূমের কেন্দুবিব-নার,র থেকে অজয়ের 
তীর ধরে কাটোয়া-নবদ্বীপ-শাস্তিপুর পর্যন্ত একটি বৈষ্বীয় আবহাওয়া গড়ে 
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৬১৯২ 


যুগাবতার শ্রকুধচৈতন্ত 


উঠেছিল এষ্টীয় ছাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাবীর মধ্যে। নবহীপের বৈষণৰ সমাজ 
দিও অবিশ্বাসী পাষণ্তী ও বিধর্মী শাসকর্দের দ্বারা উৎপীড়িত হতেন, তবু 
তদের প্রভাব ক্রমশ: বধিত হচ্ছিল। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করলেন অতৈত আচার্য। বিভিন্ন স্থান থেকে বৈষবগণ নবনধীপে লম্নবেত 


হচ্ছিলেন। 


কার জন্ম নবদ্ধীপে কারে চাটিগ্রামে। 
কেহ রাঢ উড্ভদেশে শ্রহটে পশ্চিমে | 
নানাস্থানে অবতীর্ণ হেলা ভক্গণ। 
নবদীপে আমি চল সবার মিলন ॥ 
সব বৈষ্বের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে । 
কোন মহাপ্রিয়দাসের জন্ম অন্থস্থানে ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। 
্রীচন্দ্রশেখর দেব ভ্রেলোক্পৃজিত ॥ 
ভববোগনাশে বৈদ্য মুরাতী নাম যার । 
শ্রীহট্রে এসব বৈষণবের অবতার ॥ 
পুণ্তরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান । 
চৈতন্/বল্পভ দত বাস্থদেব নাম ॥ 
চাটগ্রামে হইল তা! সবার পরকাশ; 
বুঢ়নে হইল। অবতীর্ণ হরিদাস ॥১ 


বৃন্দাবন দাস পুনর্বার বলেছেন-_ 


নান৷ স্থানে অবতীর্ণ হেলা ভক্তগণ। 
নবদধীপে আসি সবে হুইল মিলন ॥ 


অছৈত আচার্ধের জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে নরহরি, চক্রবতীপ্রদত্ত বিবরণ £ 


শাক ্পীশিকপশসী 


অছৈতের পিতামহাদ্দি বিখ্যাত। 
বঙ্গে বাস পূর্বে শাস্তিপুরে গভায়াত ॥ 
বঙ্গদেশে শ্রহ্ট নিকট নবগ্রাম। 
সর্বারাধা অছৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম | 
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দশ ও কাল ৩৩ 


তথ৷ রহে বিপ্র শ্রীকুবের মহাশয় । 
মিশ্র পপ্ডিতাচার্য এ খ্যাতি তার হয় ॥ 
ও ও চি 


নাভ] নামে শ্রীকুবের মিশ্রের ঘরণী। 
অতি পতিব্রতা৷ তেঁহো অছৈত জননী ॥ 


গা রঃ চি 
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅতৈতচন্ত্র। 
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ ॥১ 
বিবাহের পরে অছৈত শাস্তিপুরে আগমন করেন। নবধ্ীপেও তার একটি 
ডের] ছিল। 
এছে বৃহে শাস্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত রায়। 
করিলেন এক বাসস্থান নদীয়ায় ॥ 
প্রায় শ্রীবাসের গৃহে অছৈতের স্থিতি । 
কষ যসাস্বাদে না জানয়ে দিবারাতি ॥ 
কতৃ শাস্তিপুরে কভু বহে নদীয়ায়। 
কৃষ্ণ বিনা কথোর্দিন উছেগে গোঙায় ॥২ 
নিত্যানন্দ দাসের মতে শ্রহট্টরের লাউড় রাজ্যে কুবের মিশ্র এবং নাভাদেবী 
বাস করতেন। নাভাদেবীর ছয় পুঝে ও এক কন্! জন্মগ্রহণ কর়ে। কন্যাটি 
জন্মের পরেই মার! যায়। ছয় পুজ্রের নাম শ্রীকাস্ত, লক্মীকান্ত, হয়িহ্রণনন্দ, 
মদাশিব, কুশল দাত্ব ও কীতিচন্দ্র। ছয় জনেই তীর্থ পর্টনে গমন করেছিলেন । 
তন্মধ্যে চারজন তীর্থপর্যটনকালেই লোকাস্তরিত হন। অপর দুজন ফিয়ে 
আসেন কুবের নবগ্রাম ত্যাগ করার পর। পুক্রশোকে কাতর হয়ে কুবের ও 
নাভাদেবী নবগ্রাম ত্যাগ করে শাস্তিপুরে এসে বসবাস করেন। 


পুত্রশোকে নাভাদদেবী কৃষের মহামতি । 
গঙ্গাতীরে শাস্তিপুরে করিল! বসতি ॥৩ 


শাস্তিপুরেই অদৈতের জন্ম হয়। তীর পিতৃদত্ত নাম ছিল কমলাকান্ত, পরে 
নাম হয় অদ্বৈত আচার্ধ। ম্থতি, বেছ, পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি পাঠ সমাপনের 
পরে পিতৃবিয়োগের পব বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমণ ক'রে অদ্বৈত আচার্য শাস্তিগুবে 
ফিরে এনে মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মাধবেন্ত্রগুযী শাস্তিপুরে 
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৩৪ যুগাবতার শ্রীকষচৈতন্ত 


আগমন করলে অদ্বৈত তাঁর কাছে গোপালমন্ত্ে দীক্ষা! গ্রহণ করেন-_ 
দ্শাক্ষর গোপাল মন্ত্র দীক্ষা তীর স্থানে। 
মাধবেক্্-শিষ্য অছৈত সর্বলোকে মানে ॥: 
ভক্তি রত্বাকর অপর একস্থানে বলেছেন যে, কুবের ও নাভাদেবী গঙ্গাতীরে 
শাস্তিপুয়ে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। 
দৌছে শাস্তিপুরে আদি গঙ্গ। সন্নিধানে । 
নিরস্তর মগ্ন কৃষধকথা! আলাপনে ॥২ 
তারপর নাভাদেবী গর্ভবতী হলে কুবের নবগ্রামে ফিরে আসেন এবং 
অদ্বৈতের জন্মের কিছুকাল পরে তিনি বন্ধুবর্গের সঙ্গে শাস্তিপুরে এসে বসবান 
করতে থাকেন। অদ্বৈতপ্রকাশের বিবরণে কুবেরের অনেকগুলি পুত্রসন্তান মারা 
যাওয়ার পরে তিনি শাস্তিপুরে এসে বলবা করতে থাকেন।৩ পরে দিব্যসিংহ 
নরপতির রাজত্বকালে কুবের লাউড়ের নবগ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন ভার্যার 
সঙ্গে। সেখানেই অদ্বৈতের জন্ম হয়। অছৈত দ্বাদশ বৎসর বয়সে শাস্তিপুছে 
এসেছিলেন ষড়দর্শন অধ্যয়ন করতে । 
দ্বাদশবর্ষ বয়: ক্রম শান্তিপুরে গেল।। 
ষড় দর্শন শাস্ত্র ক্রমে পড়িতে লাগিল] ॥৪ 
কিছুকাল পরে সস্ত্রীক কুবের শাস্তিপুরে এসে পুত্রের সঙ্গে বসবাস করতে 
লাগলেন! অগ্বৈত আচার্ধের জন্ম শ্রীহট্রেই হোক আর শাস্তিপুরেই হোক, তিনি 
শাস্তিপুরেরই অধিবাদী ছিলেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরে মাধবেন্্র পুরীর 
কাছে দীক্ষা নিয়ে তৎকালীন নদীয়ায় বৈষ্ণব লমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন 
এবং শ্রীচৈতন্যের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। 
তবে কষ্ণমন্ত্রাজ লৈল প্রত পুরীরাজস্থানে । 
তবে লোক শিক্ষাইতে প্রভু সযতনে ॥* 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতস্তের অন্যতম পার্ধ? পুণরীক বিষ্ভানিধি টট্টগ্রাম থেকে 
নবদ্ধীপে এসেছিলেন-- 
পুগুরীক বিষ্তানিধি প্রিয় অতিশয় ॥ 
সর্বমতে জ্যেষ্ঠ তার বাস বঙগদেশে। 


১ প্রেমবিলাম--২৪ বিলাস ২ ভ. র.--1২০৪৪ ও ভ. র.-31২১৭৯-৭২ 
৪ অদ্বৈত প্রকাখ-_-২য় অধার ৫ অস্ৈতগ্রকাশ-_-৫ম অধ্যায় 


দেশ ও কাল ৩৫ 


চক্রশাল! নামে গ্রাম চাটগ্রাম পাশে । 

মধ্যে মধ্যে শ্রনবন্ধীপেও স্থিতি হয়। 

নবদ্বীপে আছে তার অপূর্ব আলঙ় ॥+ 

প্রেমবিলাসের মতে পুগুরীক বিষ্ভানিধি ছিলেন বার়েন্্র ব্রাক্ষণ-_ চট্টগ্রামের 

চক্রশাল। গ্রামের জমিদার । মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্ত পুগুয়ীক ঘোর বিষয়ীর মত 
রাজসিক জীবন যাপন করতেন । নবদ্বীপেও তাঁর একটি বাড়ী ছিল। এখানে 
তিনি মাঝে মাঝে বাস করতেন। 

চট্টগ্রামের চক্রশাল! গ্রামের জমিদার । 

অতি ধনবান হয় অতি শ্তন্ধাচার ॥ 

বারেন্দর ব্রাহ্মণ হয় কুলাংশে উত্তম । 

পুণুরীক বিগ্যানিধি হয় তার নাম ॥ 


ধ্ী পা গং 
নবদ্বীপে তার এক আছয়ে আবাস । 
মাঝে মাঝে নবদ্ধীপে আসি করে বাস ॥ 
১] কঃ নী 
মাধবেন্দ্র পুঝীর শিক এই মহাশয় । 


বাহে সদ! বিষয়ীর ব্যবহার কয় ॥ 
চি সঃ কঃ 


অতি গাঢ় রুষ্ণতক্তি আছয়ে অন্তরে । 
বিরক্ত বৈষ্কব বোলি কেহ চিনিতে না পারে ॥২ 
চট্টগ্রামের বেলেটা গ্রাম নিবাসী পুগুরীকের সহপাঠী মাধবেন্ত্র পুতীর শিষ্য 
মাধব মিশ্র ব! মাধবাচার্যও নবন্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন । 
তাঁর প্রিয় সখ] শ্রীমাধব মিশ্র হয়। 
চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রামে তাঁহার আলয় ॥ 
অতি শুদ্ধাচার ইহে। বারেন্্ ব্রাহ্মণ । 
পরম টৈষব ইহে! কুলাংশে উত্তম ॥ 


তা গ্ ঞ 
নবদীপে আমি তিহছে। করিল! আলয়। 
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয় ॥৩ 
১ ভ' র.--১২।১৮০১-৩ ২ প্রে'বি._-২২ বি ৩ প্রে. বি._-২২ বি 


যুগাবতার শ্ররুষচৈতন্ত 


শ্রীবাস পপ্ডিতেরও আদি বাড়ি শ্রীহট্--প্রীবাসের পিতা জলধর পণ্ডিত শ্রীহট 
থেকে নৰন্বীপে এসেছিলেন । শ্রীবামের চার ভাই নবীপে ও কুমারহট্রে 


থাকতেন । 


শ্রহট্টনিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত। 
নবদীপে বাস করে হইয়। সন্ত্রীক ॥ 
তার পাচ পুত্র হল বিদ্বান । 

রূপে গুণে শীলে ধর্মে আত গুণবান্‌ ॥ 
সর্বজ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয় । 
বাহার কন্তার নাম নারায়ণী হয় ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। 
শ্রীপতি পণ্ডিত আর শ্রীকান্ত পণ্ডিত ॥ 
শ্রকাস্তের অন্ত নাম শ্রীনিধি হয়। 
চারি সহোদর কৃষ্ণভক্ত অতিশয় ॥ 
কুমারহট্রে বাস নবদ্ীপে আর । 
নবদীপে কুমারহট্রে গতায়াত সভার ॥ 
অধিক সময় নবদ্বীপে রুরয়ে বসতি । 
কখন কখন কুমারহুট্রে করে অবস্থিতি ॥১ 


শ্রচৈতন্তের নবদ্বীপ লীলার অন্য ছুই সঙ্গী মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত নবদ্ধীপে 
এসেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে । 


চট্টগ্রাম দেশ চক্রশাল গ্রাম হয় । 
সম্তাস্ত দত্ত অন্বষ্ঠ তাহে বসতি করয় ॥ 
সেই বংশে জনমিল ছুই ভাগবত । 
শরীমু৫ঃন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত ॥ 
ছুইভাই কুষ্ণভক্ত জানে সর্বজন । 
বাস্থদেব জ্যে্ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন ॥ 
ছুঁছে আসি নবদ্ধীপে কষ্টিলেন বাস। 
শ্ীকুফচৈতন্ত প্রভুর প্রিয় দাস ॥ 
শরমূকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়। 
প্রভৃর সঙ্গেতে বিচার হয় সর্বদায় ॥২ 


১ প্রে' বি.-২১ বি ২ প্রে. বি.--২২ বি 


দেশ গু কাল ৩৭ 


শ্্ীবাসাদি ভ্রাতৃপঞ্চকের মত প্রসিদ্ধ বৈদ্ভ চিকিৎসক এবং শ্রীটচতগ্তের সহপাঠী 
'ভক্ত মুরারী গুধ, শ্রীচৈতন্সের মেসে চন্দ্রশেখর আচার্ধ শ্রীহট থেকে নবহীপে 
এসে বাম করেছিলেন । 
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রী ম পণ্ডিত। 
চন্ত্রশেখর দেব ভ্রিলোক্যপৃজিত ॥ 
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারী নাম ঘার। 
গ্রহে এসব বৈষ্ণবের অবতার ।১ 
চন্ত্রশেখর আচার্য নীলাদ্বর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ! কন্যা সর্বজয়াকে বিয়ে করে 
সন্ত্রীক নবদ্বীপে এসে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর কাছে বাস করেছিলেন। বল্লভ 
ঘোষ, চৈতন্ত লীলার কাব্যকার ভক্ত কবি বাস্থ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ 
ঘোষ শ্রীহট্টে পঞ্চথগ্ডের অধিবাসী ছিলেন বলে অনেকে মনে কযেন।২ কবি- 
কর্ণপূর পরমানন্দ সেনের পিতা শিবানন্দ সেন শ্রীহট জেলার চৌয়ালিশ পরগণার 
আদ্িপাশ! গ্রাম থেকে এসে কুমারহট্রে বসবাস করেছিলেন। এমন কি, 
বিষুপ্রিয়ার পিতামহ দুর্গাদাপ মিশ্রও শ্রীহট্ট থেকে এসে নবদ্ধীপে বসবাস 
করেছিলেন। 
শ্রৃট্ট নিবাসী ছুর্গাদাস মহামতি । 
সম্ত্রীক নদীয়! আসি করিল! বসতি ॥৩ 
গিরিজ। শঙ্কর রায়চৌধুরী যথার্থ ই বলেছেন, *শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালেরাই 
নিমাইয়ের জন্মের পূর্বে নবছীপে প্রাক চৈতন্য বৈষ্ণব আবেষ্টনটি গড়িয়া 
তুলিয়াছিল-_ পরিপুষ্ট করিয়াছিল ।”5 
নানাম্থান থেকে আগত বৈষ্ণবগণের যে সম্মেলন ঘটেছিল নবদ্ধীপে তার 
নেতৃস্থানীয় ছিলেন অদ্বৈত আচার্য । বৈষবগণ সংখ্যালঘু এবং উৎপীড়িত হলেও 
কষ্*নামকীর্তন ইত্যাদিতে বিরত ছিলেন না। শ্রীবাসাদি চারিত্রাতা নিজগৃহে 
কষ্খলাম গান করতেন-_. 
সর্বকাল চারিভাই গায়ে কষ্ণনাম। 
ভ্রিকাল করয়ে কৃষপৃজা! গঙ্গা সান ॥৫ 
১ চৈ, ভা. আদি ২ অঃ 


২ প্রীকৃচৈতন্টোদ়াধলী ও পূর্ববঙ্গীয় পার্ধদ--ব্যোমকেশ ভট্াচার্ধ_-পৃঃ ১০৪ 
ও প্রেমবিলাস ৪ চরিতগ্রস্থে গ্রীচৈতন্ত--পৃঃ ১৩ € চৈ. ভা-আদি ২ অঃ 


৩৮ যুগাবতার শ্রীকষচৈতন্ত 


ভ্রীবাসের কীর্ডনগানে স্থানীয় ব্যক্তিরা যবন ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীবাসকে শান্তি 
দেবুর পরামর্শ করছে শুনে অদ্বৈত আচার্য নুদ্ধ হয়ে ভগবান্‌ শ্রীরুষকে মর্ডে 
অবতীর্ণ করার প্রতিজ্ঞা! ঘোষণা করলেন _ 
শুনিয়। অদৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জলে। 
দিগন্বর হই সব বৈষ্বেরে বোলে ॥ 
শুন প্রানিবাস গঙ্গাদাস শুর্লান্বর । 
কয়াইব কৃষ্ণ সর্বনয়নগোচর ॥€ 
দেশের মান্গষের ছুঃখ দৈম্ত দুর্দশা সহ করতে পারছিলেন না অদ্বৈত আচার্য । 
তাই তিনি সাধন! করছিলেন শ্রীকুষ্ণের মর্তাবতারের । 
্বভাবে অছৈত বড় কারুণ্য হৃদয় । 
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়! সদয় | 
মোর প্রত আমি যর্দি করে অবতার । 
তবে হয় এ নকল জীবের উদ্ধার ॥১ 
প্রতিদিন বৈষ্ণবগণ অপরাহ্ন অহৈতাচার্ধের গুছে সমবেত হয়ে কষ্ণনামগানে 
কালযাপন করেন-_ 
বিকাল হৈলে আমি ভাগবতগণ। 
অতৈত সভায় সবে হয়েন মিলন ॥ 
যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কুষ্গীত। 
কেহ নাহি জানি কেবা পড়ে কোন ভিত ॥ 
কেহ কাছ? কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে। 
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে। 
হুঙ্কার করয়ে কেহ মালসাট মারে। 
কেহ গিয়া মুকুদ্দের ছুই পায়ে ধরে ॥ 
এই মতে উঠয়ে পরমানন্দ সখ । 
ন। জানে বৈষ্ণব সব আর কোন হুঃখ ।২ 
অধৈত সম্বন্ধে তক্তিরত্বাকর বলছেন-_ 
কুষণ বিন! কথোদধিন উদ্বেগে গোষ্তায় ॥ 








১ চৈ, ভা. আদি ২ অঃ ২ চৈ,ভ, আদি ২ অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি » অঃ 


দেশও কাল ৩ 


কষে আরাধয়ে নদ! অশেষ প্রকারে । 
হুইল প্রকট কষ অহৈত হঙ্কারে ॥১ 
মাধবেন্্র-শিষ্য আচার্য অৈত শ্রীবাসার্দি ভকগণ সহ যখন নিপীড়নভীত 
হয়ে গোপনে স্বগুহে হরিনাম সংকীর্তন করছিলেন আর পৰিত্রীতার আবির্ভাবের 
জন্ত তপশ্যা করছিলেন সেই সময়ে যবন হরিদাস এসে অধৈতের সহিত সম্মিলিত 
হলেন । জন্মভূমি ব্ঢ়ন গ্রাম থেকে হরিদাস এসে গঙ্গাতীয়ে শাস্তিপুরে বসবাস 
করতে থাকেন। 
ব্‌ঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস। 
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ ॥ 
কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীয়ে। 
আসিয়! রহিল! ফুলিয়ায় শাস্তিপুরে ॥২ 
হরিদাস শান্তিপুরে ফুলিয়ায় গঙ্গান্গান করতেন আর হরিনাম করতেন-_ 
গঙ্গান্গান করি নিরবধি হুবিনাম। 
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্বস্থান ॥৩ 
তিনি দেনিক প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করতেন-__ 
হরিদাস ঠাকুর শাখায় অদ্ভূত চরিত। 
তিন লক্ষ নাম তেঁহে1 লয়েন অপতিত ॥৪ 
নিত্যানন্দ দাসের বিবরণে হরিদাস শাস্তিপুরে অতৈতের কাছে ভক্তিশান্ত 
অধ্যয়ন করেছিলেন এবং অথৈতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রে দৈনিক তিন লক্ষ 
নামজপে দিন অতিবাহিত করতেন। 
কোন একদিন আইলা শ্রীশাস্তিপুরে ॥ 
অধৈত প্রভুর পদে লইলা শরণ। 
তার ঠাঞ্জি তুক্তিশাস্্র কৈল অধ্যয়ন ॥ 
অহৈতের স্থানে তিহে। হইলা দীক্ষিতী | 
তিন লক্ষ হরিনাম জপে দিবা বাতি ॥ 
লক্ষ হরিনাম মনে লক্ষ কানে শুনে। 
লক্ষ নাম উচ্চ করি করে সন্কীর্তনে ॥৫ 


১ ত, রৃ.--১২1১৭৯০-৯১ ২ চৈ. ভা, আদি ১৪ অঃ ও চৈ, ভা.আদি 58 অঃ 
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৪* যৃগাবতার শ্রুকফচৈতগ্ত 


ছুই পরম বিষুণতক্তের মিলন বৈষ্ণব আন্দোলনের পক্ষে একটি তাৎপর্ধপূর্ণ 
ঘটনা। হরিদদাসের শাস্তিপুর ফুলিয়ায় আগমনে বৈষবদের নিঃসন্দেহে শক্তি 
বধিত হয়েছিল। অতৈত ও হুরিদাস মিলে রুষ্ণকথা বসে কাল কাটাতে 
থাকেন। রুষ্দাম কবিরাজের ভাষায় হরিদাস ও অতৈতের মিলনদৃশ্ঠ £ 
আচার্ধে মিলিয়! কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম। 
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান ॥ 
গঙ্গাতীবে গোফা করি নির্জনে তারে দিল। 
ভগবদ্গীতার ভক্তি অর্থ শ্ুনাইল ॥ 
আচার্ধের ঘবে নিত্য ভিক্ষা নির্বাহণ। 
দুইজন] মিলি কষ্ণকথা আস্বাদন ॥১ 
বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-_ 
হরিদাস ঠাকুর অদৈতর্দেব সঙ্গে । 
ভাসেন গোবিদ্দ-রস-সমুদ্রতরঙ্গে ॥ 
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা তীরে তীরে। 
ভ্রমেণ কৌতুকে কষ্ণ বলি উচ্চৈংদ্বয়ে || 
হরিদাস ও অছৈত--এই ছুই মহাসাধকের সাধনায় 'পরিজ্রাণায় সাধূনাং 
বিনাশায় চ দুক্কতাম্‌” শ্রীকৃষটৈতন্তের আবির্ভাব। ছুই মহাসাধকের একই 
উদ্দেশ্ট,--ভগবানের অবতার আশ প্রয়োজন । 
জগৎ নিস্তার লাগি কয়েন চিস্তন। 
অবৈষ্ণব জগৎ কেমনে হইবে মোচন । 
ফু অবতারিতে অদৈত প্রতিজ্ঞা করিল। 
জল তুলসী দিয়! পুজ। করিতে লাগিল ॥ 
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্তন। 
কুষণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন॥ 
ছুইজনের ভক্কে চৈতন্ত কৈল অবতার । 
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার ॥ৎ 
দুই ভক্ত সাধক যখন আর্তন্ত্রাতা ভগৰানের আবির্ভাবের জন্য কঠোয় সাধনায় 
রত সেই সময়ে শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্তান্ তক্তবৃন্দেয় অবিরত নাম সংকীওনে 
নবন্ধীপ-শাস্তিগুরে বৈষবীয় পরিমগ্ডল যে একটু একটু করে প্রসারিত হচ্ছিল 
এবং শক্তিসঞ্চয় করছিল তা অন্মান কর! যায়। 


৯ চৈ, চ, অস্তা ও পরি ২ চৈ. ভা, আদি ১৪ অঃ ও চৈ, চ, অন্ত ও পরি 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ংস্ণ পল্লিজ্্ 


শ্রীচেতন্যের পিতৃব্য কংসারি মিশ্রের পুন প্রচ্যায় মিএ রচিত শ্রীকষ্টচৈতন্তো- 
দয়াব্লী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্তের পূর্বপুরুষদের বিবরণ প্রসঙ্গে তাদের 
আর্দি নিবাস সম্পর্কে বল! হয়েছে 
আসীচ্ছী হট্টমধ্যস্থো মিশ্রঃ মধুকরাভিধঃ। 
পাশ্চাত্যে বৈদিকশ্চৈব তপস্বী বিজিতেন্দরিয়ঃ | 
বারণাপ্তৈব তেনেছ কিয়দুমি করোৎকরা। 
বরগঙ্গেত্যতো৷ দেশঃ সঙ্জনৈঃ পরিগীয়তে ॥১ 
-_ শ্রীহট্রদেশ, মধ্যে মধুকর নামে জিতেন্দ্িয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীভুক্ত মধুকর 
নামে ব্রা্ষণ ছিলেন। তিনি বারণাতে কিছু পরিমাণ ভূমি লাভ করে ব্দবাস 
করেন। সঙ্জনগণ এ স্থানকে বরগঙ্গ। ( বরুঙ্গ! ) বলে থাকে। 
শ্রীকষ্ণচৈতন্যোদয়াবলীর সম্পাদক ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, *শ্রীহট 
বৈদিক সমিতির চতুশ্চত্তারিংশৎ বাধিক অধিবেশন ( ১৩৫৪ বাং ১*ই পৌষ) 
আহ্বায়কগণের অভিভাষণে পাওয়া যায় যে বকঙ্গ! গ্রামের প্রাচীন পুথি ও 
বংশাবলীতে উল্লেখ আছে, এতদঞ্চলের কোন রাজার আমক্্রণে মিথিল! হইতে 
বৎস গোত্রীয়& মধুকর মিশ্র এ গ্রামের হিরণ্যগর্তের কণ্ত! চণ্তীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন।”২ 
প্রায় মিশ্র বলেন, মধুকরের চার পুত্র ও এক কন্তা ছিল, তাদের নাম 
কীতিদ, রঙ্গ, উপেন্ত্র, কীতিবাস ও ফণী। 
চত্বারস্তন্পুত্রাত্ত সকন্যৈক পঞ্চ বৈ। 
কীতিদে। রঙ্গদোপেন্দরৌ কীতিবাসস্তখা! ফণী ॥৩ 
তন্মধ্যে উপেন্ত্র মিশ্র কৈলাসের নিকটবর্তী ইক্ষু নদীর ধারে গুণ বৃদ্দাবনে 
ভারা শোভার সঙ্গে তপন্যা করেছিলেন। উপেন্দ্রমিশ্রের সাতটি গুণবান পুত্র 


ররর 


১ শ্রকৃষচৈতন্তোদয়াবলী--১।৩-৪ ২ ভ্রীকৃফচৈতভোদয়াবলী-_-পৃঃ ৪ 
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৪২ যুগাবতার শ্রীকষচৈতন্ত 


জন্মেছিল-সাতটি পুত্রের নাম ঃ কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাত, 
জনার্দন, ভ্রিলোকনাথ-_- 

বতুবুঃ সপ্তপুত্রাশ্চ তশ্ত বিগ্রন্ত ধীমতঃ। 

ত্রাঙ্মণ্যগুণসম্পন্ন৷ নারায়ণপবায়ণাঃ ॥ 

কংসারিঃ পরমানন্দো৷ জগম্নাথস্ততঃ পরঃ। 

সর্বেশ্বরঃ পন্মনাভে। জনার্দনন্ত্রিলোকপঃ ॥১ 

নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাসে মহাপ্রভুর বংশ পরিচয় সম্পকে লিখেছেন-_ 

বাতশ্যমুনি বংশ্ত বৈর্দিক বিশুদ্ধ মিশ্র নাম। 

ধার পুত্র মধুমিশ্র শ্রীহটে কৈল ধাম ॥ 

ব্রাহ্মণের বসতি স্থান বড়গঙ্গ। গ্রামে । 

বিয়ে করি মধু মিশ্র রেল সেই গ্রামে ॥ 

ক্রমে চারিপুত্র হল পগ্ডিত প্রধান । 

উপেন্ত্র রঙ্গদ কীতিদ কীতিবাল নাম॥ 

উপেন্দ্রমিশ্রের পত্বী কমলাবতী নাম। 

সপ্তপু্ধ হৈল তার পণ্ডিতপ্রধান ॥ 

কংসারি পরমানন্দ আব জগন্নাথ । 

পল্পনাভ সর্বেশ্বর জনার্দন জ্রেলোক্যনাথ | 

জগয্লাথের হৈল মিশ্র পুরম্দর পদ্ধতি । 

গঙ্গাতীরে আসি নবহীপে করিল বসতি ॥২ 

্্যু্ মিশ্রের গ্রন্থে উপেন্দ্র মিশরের পত্বীর নাম শোভা দেবী ও নিত্যানন্দের 

গ্রন্থে কমলাবতী। কিন্ত জয়ানন্দের চৈতত্মঙ্গলে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ 
উপলক্ষ্যে তীর পূর্বপুরুষদের নামের যে তালিক। প্রত হয়েছে, দেই তালিকার 
সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত তালিকা ছুটির মিল নেই। শ্রীগোরাক্ষ সন্ন্যাস গ্রহণের 
পূর্বে গঙ্গাজলে পিতৃপুরুষদের তপণি করেছিলেন; জয়ানন্দ সেই তপিত পিতৃ- 
পুরুষদের নাম উল্লেখ করেছেন £-- 

পিতামহ জনার্দন মিশ্র মহাশয়। 

প্রপিতামহ রাজগুরু মিশ্র ধনঞয় ॥ 


১ শ্রীকৃকচৈতভোদয়াবলী-্৮১1১৪-১৫ ২ প্রে,বি.-২৪ বি 


বংশ পরিচয় 


দিথিজয়ী রামকৃষ্ণ বৃদ্ধ প্রপিতামহ। 

তার পিত৷ বিরূপাক্ষ কবীন্দ্র বিগ্রহ ॥ 
তার পিতা ক্ষীরচন্দ্র অভিনব ব্যাস। 
দিব্যরথে আইল! স্ভে দেখিতে সন্ন্যাস ॥ 
গঙ্গাজল তর্পণে তৃষিলা! একে একে ।১ 


এই তালিকায় মহাপ্রভুর পিতামহের নাম জনার্দন মিএ ও প্রপিতামহের 
নাম ধনঞয় মিশ্র। কিন্তু মুরারি গুপ্ত তাঁর কড়চা নামে প্রসিদ্ধ শ্রীরুষচৈতন্ত- 
চরিতাম্বত কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীকষ্ণচৈতন্তের যে বংশতালিক] দিয়েছেন তদছুসার়ে 
কষ্দাস কবিরাজও বংশতালিকা দিয়েছেন । রুষ্দ্াসের বিবরণে_- 


শ্রী নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম। 
বৈষ্ণব পগ্ডিত ধনী সদ্গুণ ধান ॥ 
সপ্ত পুত্র তার হয় সথখ ষবর। 
কংসারি পরমানন। পল্মনাভ সবেশ্বর ॥ 
জগন্নাথ জনার্দন ভ্রেলোকানাথ । 
নর্দীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ 
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর । 

নন্দ বনুরেব বূপগুণের সাগর ॥২ 


কবিকর্ণপূরও গোৌরগণোদ্দেশক্ীপিকায় শ্রীচৈতগ্যের পিতামছের নাম 
উপেন্দ্র হিশ্র ও পিতামহীর নাঁম কমলাবতী বলে উল্লেখ করেছেন।৩ চৈতন্তো- 
দয়াবলী, প্রেমবিলাস, মুরারির কড়চা এবং চৈতত্তচ্সিতাম্বতের বিবরণ একই 
প্রকার । স্বতরাং এই বিব্রণই যথার্থ । শ্রীচৈতচ্ভের পিতামহ জনার্দন মিশ্র 
নয়, উপেন্্র মিশ্র । তবে জনার্দন উপেন্দ্রের নামাস্তর হতে পারে । 

প্রায় মিশ্র ও নিত্যানন্দ দাসের মতে জগন্নাথ মিশ্রের পৈত্রিক নিবাস 
শ্রীহট জেলার বরগঙ্গা বা বরুঙ্গা গ্রাম, কিন্তু জয়ানদ্দের মতে শ্রীহট্টের জয়পুর 


গ্রাম। 
প্রহর দেশের মধ্যে জয়পুত্র গ্রাম। 


সর্বস্থখময় স্থান ক্ষিতি অনুপাম ॥ 
১ চৈ, ম. সন্গযাস--81৩-৬ ২ চৈ. চ. আদি ১৩ পরি 
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৪৪ যুগাবতার শ্রীর্চৈতত্ত 


বং গীঃ রা 
জয়পুরে যত যত ব্রাক্ষণের ঘর। 
দিবামৃতি মহাবিষ্তা মহাধনেশ্বর ॥ 
১৬ রা ঞ্ 
হেন বংশে জগন্নাথ মিশ্রের উৎপত্তি ।* 
শ্রীহট্র থেকে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি নবদ্ধীপ চলে আসেন খুব সম্ভব কোন 
কোন রাজনৈতিক উপত্রবেয় জন্যই । এই সময়ে শ্রীহট্ের অবস্থা সম্পর্কে 
জয়ানন্দ লিখেছেন-_. 
অনাচার দেশে বসতিযোগ্য নহে। 
শ্রীহটে উত্তম করন তিলার্ধন। বহে ॥ 


স্থতয়াং-- 
নীলান্বর চক্রবর্তা মিশ্র জগন্নাথে। 


সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে ॥২ 
মতাস্তরে শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষগণ শ্রীহট্রজেলার ঢাকাদক্ষিণ বা ঠাকুর বাড়ী 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।২ প্রদান মিশ্র জানিয়েছেন যে উপেন্ত্র মিশ্র 
জগন্নাথকে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণে বু[পন্ন করার পর অধিকতর বিষ্ভার্জনের 
জন্য নবীপ পাঠিয়েছিলেন-_ 
ধীমস্তং স্বস্থৃতং বীক্ষ্য জগন্নাথং গুণার্দবম্‌। 
কাতম্ত্রাদীনি শান্ত্রাণি পাঠয়ামাস স দ্বিজঃ | 
আবেশং তন্ত তত্রৈব দৃষ্টা মিশ্র প্রতাপবান্‌। 
প্রস্থাপয়ামান চ তং নবদ্ধীপে মনোরমে | 
শ্রীহ্ট থেকে জগন্নাথের নবদ্ীপে আগমনের কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা 
এবং বিস্তার্জনের স্পৃহ! ছুইই হতে পায়ে । যে কারণে পরবর্তাকালে ( ষোড়শ 
শতাবীর মধ্যভাগ ) কৰি মুকুম্দরাম চক্রব্তাকে দামিস্তা ত্যাগ করে মেদিনীপুর 
যেতে হয়েছিল, অনুরূপ কোন কারণেই সম্ভবতঃ শ্রীহট্রের জ্ঞাণিগুণী ব্যক্তির! 
পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে নবনীপে এসে বনতি করেছিলেন । জয়ানন্দের কাব্যাঙ্গসারে 
শ্রীহটে দুতিক্ষ অনাচার মড়ক ইত্যাদির প্রাহুর্তাব হওয়াতেই জগন্নাথ মিশ্র, 
নীলাদ্বয় চক্রবর্তাঁ প্রভৃতি শ্রীহট্ট ত্যাগ করে নবদীপে এসেছিলেন। 
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বংশ পরিচয় ৪৫ 


শ্রীহট দেশে অনাচার ছুভিক্ষ জন্মিল। 

ডাক] চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল ॥ 

উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়]। 

নান! দেশে সর্বলোক গেল পালাইয়া ॥ 

নীলান্থর চক্রবর্তা মিশ্র জগন্নাথে। 

সবান্ধবে জয়পুরে ছাঁড়িল উৎপাতে 1১ 

বিষ্ভাবত্ত। এবং ব্যবসাবাণিজ্যের স্থান হিসাবে নবছ্ীপের খ্যাতিই থে 

এদের নবদ্ধীপে আকর্ষণ করে এনেছিল সন্দেহ নেই। জয়ানন্দ আর একটি 
নৃতন সংবাদ দিয়েছেন। তার মতে শ্রীচৈতন্তের পূর্বপুরুষ উড়িম্তার অস্তর্গত 
যাজপুরে বান করতেন । উড়িস্যধিপ রাজা ভ্রমরের অত্যাচারে তার। উড়িস্ত। 
থেকে শ্রহট্রে এসে বসতি স্থাপন করে ছিলেন। 


চৈতন্য গোসাঞ্ডির পৃবপুরুষ 
আছিল জাজপুরে। 
শ্রহট্ট দেেশেরে পালাইয়া গেল 


রাজা ভ্রমরের ভয়ে ॥২ 

রাজ! ভ্রমরকে অনেকে উৎকলাধীশ কপিলেন্দ্রদেবের (১৪৩৫-৬৬) সঙ্গে- 
অভিন্ন বলে মনে করেন, কারণ রাজা কপিলেন্দ্রদেবের ভ্রমর উপাধি ছিল।৩ 
কপিলেন্দ্রদেবের সময়ে উড়িস্যা বাজ্যের আয়তন বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু 
জয়ানন্দ ব্যতীত অন্য কোন্‌ চরিতকার এই ঘটনার উল্লেখ করেন নি। জয়ানন্দ 
কথিত বিবরণ যথার্থ ছলে এই অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই শ্রীচৈতন্তের পূব পুরুষদের 
উড়িস্ত! থেকে শ্রুহটে এবং শ্রীহ্ট থেকে নবদ্বীপে বাসস্থান পরিবঙন করতে 
হয়েছিল। এরূপ ঘটন! সম্ভব মনে হয় না। জয়ানন্দ অনেক উত্তট কাহিনী 
পরিবেশন করেছেন। উড়িস্তা থেকে রাজভয়ে পালিয়ে এলে উড়িস্তা-সংল 
পশ্চিমবঙ্গেই যে কোন ব্যক্তির পক্ষে ৰাস করা ম্বাভাবিক। উড়িস্তা থেকে 
যাত্র। করে শ্রহটে গিয়ে বাস করার সঙ্গত কারণ বোঝা যায় ন1। প্রছায় মিশ্রের 
শ্রকষচৈতন্যোদয়াবলী অনুসারে গৌরাঙ্গদেবের বংশ পাশ্চাত্যবৈদিক শ্রেণীভূক্ত। 
ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্ষের পৃবপুরুষ মধুকর মিশ্র বাহ 
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৪৬ যুগাবতার শ্রীকষচৈতন্ত 


গোত্রীক্স বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, মিথিলা থেকে এসে শ্রীহটের বরগঞ্গ। নামক গ্রামে বসতি 
স্থাপন করেছিলেন। মুক্বারির কড়চাতেও তিনি বাতম্তগোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক 
শ্রেণীভুক্ত ।১ মিথিলায় চৈতন্যের পূর্বপুরুষদের বাসের সংবাদ ভট্টাচার্য মহাশয় 
কোথায় কিভাবে পেয়েছেন জানি না। তবে উড়িস্তায় পাশ্চাত্যবৈদদিক শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ না থাকায় জয়ানন্দের বিবয়ণ সমধিত হয় না।২ 
যাই হোক্‌, শ্রীচৈতগ্ক যে একটি মহৎ বংশে জন্মেছিলেন তাতে সঙ্গেহ নেই। 
জগন্নাথ মিশ্র একজন প্রতিভাবান্‌ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রষ্থায় মিশরের বিবরণে 
উপেন্দ্র মিএ কলাপ ব্যাকরণ সমাপ্ত করার পরে বিস্ভার্জনের জগ্ক নবহীপে 
প্রেরণ করেছিলেন ॥ নবছীপে এসে জগন্নাথ বেদাদি পাঠ করে গ্ররুর প্রশংসা- 
ভাঁজন ও সব'জনের প্রিয় হয়েছিলেন-_- 
অধ্যেষ্ট বেদং খলু সাম সম্ভতং। 
সংধ্যায় নারায়ণমাদি দৈবতম্‌ ॥ 
বিদ্যাথিভিঃ পুণ্যনিকে তনো যুবা। 
ধগ্যো গুরোঃ সব'জনপ্রিয়শ্চ সঃ ॥৩ 
_তিনি সতত বেদ, বিশেষতঃ সামবেদ অধ্যয়ন করতেন, আদিদেব 
নারায়ণকে ধ্যান করে বিস্তাথিগণের পুণ্য আবাস স্বরূপ গুরুর নিকট তিনি 


প্রশংদিত হয়েছিলেন এবং সৰলের প্রিয় হয়েছিলেন। 
মুবারি গুপ্ত জানালেন যে জগন্নাথ মিশ্র সকল গুণযুক্ত কৃষ্ণতক্ত এবং বেদাচার্ধ 
ছিলেন । গুরু তাঁর প্রতি প্রীত হয়ে পুরন্দর মিশ্র উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন-- 
জগন্নাথস্ত্মিন্‌ ঘিজ কুলপয়োধীন্দুমদূশো৷ 
ইভবছেধাচার্য্যঃ সকলগুণযুজোগুরুসমঃ | 
স কষ্ণাজ্ঘি..ধ্যানপ্রবলতরযোগেন মনস। 
বিশুদ্ধ; প্রেমার্ডে। নবশশিকলেবাস্ত ববৃধে 15 
জগন্নাথ সেই বংশে ছিজকুল সমুদ্রে চস্রসদৃশ সকলগুণমন্পন্ন গুরুতুল্য 
বেদাচার্ধ হয়েছিলেন । তিনি প্রবলতরযোগে মনে মনে রুষেের চরণ ধ্যান করে 
পবিভ্ররূণে কষ্ণপ্রেমনাগরে নবশশিকলার মত বধিত হতে থাকেন। 
অথ তন্ত গুরুশ্চক্রে সর্বশাস্ার্থবেদিনঃ | 
পদবীমিতি তত্বজঃ শ্রমন্‌ মিশ্র পুরন্দরঃ ॥ 
১ সু কড়চা১এ২, ২ জয়ানন্দের চৈ. ম. ভূমিকা1-পৃঃ ৮11 
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বংশ পরিচয় ৪৭ 


--অনস্তর সকল শান্তার্থে অভিজ্ঞ জগন্নাথের তত্বজ্ গুরু তাঁকে মিশ্র পুরন্দর 
উপাধি দিয়েছিলেন। 
কবিকর্ণপূর জগন্নাথ সম্পর্কে লিখেছেন, 
বভে। মহাবংশসমুন্তবঃ স্থধী 
রনেকবিদ্যান্ধিপার পপ্ডিতঃ। 
ছিজাতিবংশৈকাবতংসবদ্‌ যতঃ 
শ্রীমান্‌ জগয্লাথ ইতীহ বিশ্রুতঃ ॥১ 
_-মহাঁবংশে জাত স্থধী, অনেক বিদ্যাসমুদ্রের পারে উপনীত, পণ্ডিত, 
ব্রা্ষণকুলের অলংকার ম্বরূপ শ্রীমান্‌ জগন্নাথ এই নামে বিখ্যাত শোভা পেতে 
লাগলেন। 
রুঘুনন্দন গোম্বামী জগন্নাথের গ্রণাবলী সম্পর্কে লিখেছেন,_- 
গাল্ভীর্ষেণ নদীপতিং করুণয়। শ্রীবন্তিদেবং নৃপং 
ধৈর্যেণামরভূষণং স্থুষময়! শ্রুযা মিনীবল্পভম্‌। 
বিদ্যাভিরিবিষদগুরু মুররিপো ভক্তা! কয়াধোঃ স্থৃতম্‌ 
সৎপুত্রগ্রসবেন কশ্তপমুনিং যোহসৌ৷ বিজিগ্যেভৃশম্‌ ॥২ 
_-তিনি ধের্ধের ছ্বার! সমুদ্রকে, করুণার দ্বারা রাজা রস্তিদেবকে, ধৈর্ধের 
দ্বার হমেরু পর্ধতকে, সৌন্দর্যের ছার চন্্রকে, বিদ্যার বার] দেবগুরু বৃহম্পতিকে, 
ভক্তির ছার! কয়াধুপুত্র গ্রহলাদকে এবং সৎপুত্রদানের দ্বার] কশ্ঠপমুনিকে অত্যধিক 
জয় করেছিলেন। 
সকল চরিতকারই জগন্নাথের বংশমর্ধাদ1 পাণ্ডিত্য এবং ভগবদ্ভক্তি ব 
কষ্ণতক্তির প্রশংসা করেছেন। জগন্নাথ মিশ্রের উদার প্রশস্তি করেছেন বৃন্দাবন 


ঘাসও ১. 
নবছীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর | 


বন্দেব প্রায় তেঁহ হ্বধর্মে তৎপর ॥ 
উদার চরিত্র তেঁহ্‌ ব্রন্মণ্যের সীম] । 
হেন নাছি যাহা দিয়া করিব উপম1॥ 
কি কশ্তপ দশরথ বন্থদেব নন্দ । 
সর্বময় তত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্ত্র ৩ 


১ প্ীকৃফচৈতন্চরিতামৃতদ্_-২।১৩ ২ গৌরাঙগচম্পু-৩২ ৩ চৈ. ভা. আদি ২ অঃ 


৪৮ যুগাবতার শ্রীরফঠৈতন্ত 


জগন্নাথ মিশ্রের পা্ডত্যের নিদর্শন হিসাবে সুন্দর হস্তাক্ষরে ক্রটীহীন একটি 
সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্বের জগন্নাথকুত অন্রলিখনের উল্লেখ করেছেন 
আচার্ধ দীনেশ চন্দ্র সেন। আচার্য সেনের ভাষাতেই তার বক্তব্য উদ্ধৃত 
করছি £--- 
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“বৃহৎ বঙ্গ” গ্রস্থেও দীনেশচন্দ্র এই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।১ জগন্নাথ 
নম্পকেজয়ানন্দের বক্তব্য £ 
জগন্নাথ মিএ হইল মিশ্র পুরম্দর। 
সৎকবি পণ্ডিত মহ! তাকিক স্বন্দয় ॥ 
উগ্র তপ দেখি সর্বলোক চমৎকার । 
স্নান সন্ধ্) নিত্য শ্রাঙ্ধ দেব আচার ॥ 
বলি হোম জপ সন্ধ্যা পূজা ধূপ দীপে। 
শ্রীভাগব্ত পাঠ গোবিন্দ সমীপে 
বিবাহের পাত্র হিসাবে জগন্নাথ অবশ্ঠই গ্লাঘ্য । সুতরাং নীলাম্বর চক্রবর্তী 
স্বীয় কন্যা শচীর জন্য পাত্র হিসাবে জগন্নাথকেই মনোনীত করলেন-_ 
নিষম্য গুণরূপাণি শ্রীল বৈদিকসত্তমঃ। 
নীলাঙ্গরো দ্বিজবরে ভু তং গ্রযযো মুঘা। 


১০7৪1651258 8150 1385 8৪৩--00. 108-4 ২ বৃহৎ বঙ্গ--পৃঃ ৬৯৮ 
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বংশ পরিচয় ৪৯ 


দষ্বী তং নরশাছু'লং চক্রবর্তী হবধর্মরাট্‌। 
তন্মৈ কগ্ঠাং প্রদান্তামি স্থশীলায় মহাত্মনে ॥১ 
--বৈদিিকশ্রেষ্ঠ নীলাম্বর জগন্নাথের রূপগ্ণ শুনে সানন্দে তাকে দেখতে 
গেলেন। দ্বধর্মনিরত চক্রবর্তী নরশার্ছলকে দেখে এই স্বশীল মহাত্মাকে কন্ত। 
দ্বান করবে। বলে স্থির করলেন। 
গুণৈ: পমক্তৈরয়মেব শুদ্ধধী- 
রধীত বেদে! বরণীয় এব হি। 
ইতীহ নীলাম্বর চক্রবতিন! 
বরায় যন্মৈ স্থধিয়। সুতাপিতা ॥২ 
-_ সমস্ত গুণের আধার শ্তদ্ববুদ্ধিসম্পন্ন বেছে পারদর্শী স্থতরাং বরণীয়, 
_-এই ভেবে নীলাম্বর চক্রবর্তী সেই বরে কন্যা সমর্পণ করলেন। 
মুরারি লিখেছেন, 
তমেকদা সৎকুলীনং পণ্ডিত ধমিণাং বরম্‌। 
শ্রীমন্নীলাম্বরে] নাম চক্রবত্তাঁ মহামনাঃ॥ 
সমাহ্য়াদদৎ কন্যাং শচীং স কুলকুৎসদ: ।৩ 
--সৎকুলীন, পণ্ডিত, ধান্জিকগণের শ্রেষ্ঠ জগন্নাথকে মহাত্মা নীলাম্বর চক্রবর্তী 
আহবান করে কন্যা শচীকে প্রদান করলেন। 
নীলাহ্বর চক্রবতার ছুই পুত্র ও দুই কগ্যা। তীর প্রথম সন্তান যোগেশ্বর 
পণ্ডিত, দ্বিতীয় সম্ভান শচী, তৃতীয় রত্বগর্ভাচার্য ও চতুর্থ সবজয়। নীলাম্বর 
শচীদেবীকে দান করলেন জগন্নাথের হাতে এবং সর্বজয়াকে দান কল়লেন 
চন্দ্রশেখস় আচার্ধের হাতে । 
বেল পুখুরিয়া গ্রামে বাড়ি হয় তার। 
দুই পুত্র ছুই কন্যা হইল তাহার ॥ 
প্রথম যোগেশ্বর পণ্ডিত, দ্বিতীয় শচী হয়। 
তৃতীয় রত্বগর্তাচার্য চতুর্থ সর্বজয় কয় ॥ 


রঃ ক ক 
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চু ঘুগাবতার শ্রীকধচৈতগ্য 


শচীরে বিবাহ কৈলা মিশ্র পুরন্র | 
সর্ষজয়ায় বিয়ে করে শ্রীচন্দ্রশেখর ॥১ 
জগক্নাথ মিশ্রের বংশ যেমন পাগ্ডিত্যের জন্ত খ্যাত ছিল, নীলাদ্য় চক্রবতার 
বংশও তেমনি পাগ্তিত্যের গরিমায় উজ্জ্বল । শচীর্দেবী ছিলেন সেবাপরায়ণ গৃছিণী, 
ভক্তিমল্ী রমণী। গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চা অন্থসারে তিনি ছিলেন 
শাস্তমৃতি ও খর্বাকৃতি।২ শচীর মত পবিভ্রহ্থায় গুণবতী সাধবী নারী সর্বকালেই 
দুর্শভ। কবিকর্ণপৃর শচী সম্বন্ধে লিখেছেন_- 
শচীতি লায়াতিশুচেরকঠপদ্‌ 
গুণেন মৌশীলারসেন তেহনয়]। 
প্রতিষ্ঠয় শুদ্ধতমাং গরিষ্ঠতাং 
শচী হি যাং নাপ পুরন্দরপ্রিয়৷ ॥* 
_নামে তিনি শচী, অতি পবিত্রতা দিয়ে নিসিত, গুণে স্থশীলতায় প্রতিষ্ঠায় 
শুদ্ধতম| গরিষ্ঠা! ; সেই শচীকে ইন্ত্রভার্।। শচীও অতিক্রম করতে পারেন নি। 
রুষ্দাস কবিরাজ সংক্ষেপে বলেছেন--তার পত্বী শচী নাম পতিব্রত1 সতী ।॥ 
বৃন্দাবন দাস শচীকে মৃতিমতা বিঞুভক্তি বলে উদ্লেখ করেছেন-_ 
তান পত্বী শচী নাম মহাপতিব্রতা। 
যৃতিমতী বিষুতক্তি সেই জগন্মাতা ॥* 
মূরারীর বর্ণনায় ধর্মশীলা তক্তিমতী শচীকে লাভ করে পরম ধাদিক 
জগন্রাথের ধর্ম বধিত হয়েছিল। 
তাং প্রাপ্য মোহপি ববূধে শচীমিব পুরঙ্দরঃ ॥ 
ততো! গেহে নিবসতত্তন্য ধর্মে! ব্যবর্ধত। 
আতিথৈঃ শাস্তিকৈঃ শৌচৈনিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ ॥৬ 
রঘুনন্দন গোস্বামী বলেছেন-__ 
তয়! সহ বসন্‌ স খলু মিশ্র চূড়ামণি 
শ্চার ভবনোচিতং লকলমেব ধর্মং স্দা।" 


১ প্রেমবিলাস--২৪ বি, পৃঃ ২৪২ ২ গোবিনাদাসের কড়চা--ক. বি- পৃঃ ১২ 
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* মু. ক, ২।৩-৪ ৭ গৌরাঙ্গ চম্পৃ--৩৪ 


বশ পরিচয় ৫১ 


_মিশ্র চুড়ামণি শটাদেবীর সঙ্গে গৃছে বাস করে সর্বদ! গাহস্থে]চিত সকল 
ধর্মেরই অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। 
পাঠে হোমশ্চাতিথীনাং সপধ্য1 পিত্রার্দীনাং তর্পণং বা বলিশ্চ। 
পঞব স্থার্ষে মহাস্তো মঘান্তে মিত্রেণামী লঙ্ঘিত নে। কদাপি ॥, 
--শান্্রপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, পিতৃপুরুষদের তর্পণ এবং বলি বা গ্রাণি- 
গণকে খাদ্যদান--গুহস্থের এই পাঁচটি মহৎ যজ্ঞ ( কর্তব্যবর্ম) মিশ্র কখনও 
লঙ্ঘন করতেন না। 
পরম তক্ত মিশ্র দম্পতির একটি মহৎ দুঃখ ছিল। তাদের পর প্র আটটি 
কন্তা লন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা যায়--- 
তত্র কালেন কিয়তা তশ্যাষ্টো কন্তকাঃ শুভাঃ। 


__কালক্রমে তার আটটি কন্তা জন্মগ্রহণ করে। দৈববশে ক্রমে তারা পঞ্চত্ব 
প্রাঞ্ধ হয়। 
অষ্টৌ কুমারিকা স্তন্তাং ক্রমাৎ ভূত্ব। দিবং ঘঃ॥৩যু 
তয়োগুহে সংবসতোঃ সতো: সদ] 
গৃহস্থধর্মঃ সহুদার সাসদৎ্॥ 
ক্রমেণ চাষ্টো তন্ুজাঃ পুরোহভবন্‌। 
তথৈৰ পঞ্চত্রমুপাযযুশ্চ তাঃ ॥ঃ 
__তীর। ( জগন্নাথ ও শচী ) গৃহে বলবাসকালে সর্বদ। উদার গারহঙ্থ্য ধর্ম 
আচরণ করতেন। ক্রমে তাদের আটটি কন্য| জন্মগ্রহণ করে তারা মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। 
জগন্নাথ মিশ্র পত্বী শচীর উদরে। 
অষ্টকন্তা৷ ক্রমে হৈল জম্মি জান্ম মরে ॥* 
স্থতরাং মিশ্র দম্পতির ছুঃখের অস্ত নেই। তীর। দীর্ঘজীবী সন্তান কামনায় 
ঈশ্বর আরাধনায় নিরত হুলেন। 
ততশ্চ তৌ৷ সম্ভতমেব দম্পতী 
বভৃবতুদুঃখিতমে৷ মহত্তমৌ৷ । 


১ গৌরাঙ্গ চম্পৃ--৩৫ ২ মু.ক,_-২।৫ ৩ চৈতন্তোদয়া বলী---২।১৩ 
৪ চৈ, চরিতামৃত মহাকাবা--২১৭ € ঠৈ, চ, আদি ১৩ পুরি 


৫ 


প্রযত্বমাদায় হৃতার্থমীয়তুঃ 
প্রভোঃ পদাজং শরণং রুপাময়ম্‌ 3 
_-তারপর সেই দম্পতি মহত্তম দুঃখে কাতর হয়ে করুণাময় ঈশ্বরের চরণপঞ্সে 
শরণ গ্রহণ করলেন। 
বাৎসল্যহুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিম্‌। 
পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান্‌ পিতৃযজ্ঞং চকার সঃ ॥২ 
স্বাৎসল্য ছুঃখে তণ্ শ্রীমান্‌ জগন্নাথ মনে মনে পুত্রের নিঙ্গিত্ত হরির শরণ 
গ্রহণ করলেন এবং পিতৃঘজ্ঞ সম্পাদন করলেন। 
কিছুকাল পরে তার! এক রূপবান্‌ প্রতিভাবান্‌ পুঝ্র লাভ করলেন। এই 
পুত্রের নাম রাখা! হোল বিশ্ব্ূপ। শচীদেবীর অই্টকম্তার অকালমৃত্যু এবং 
বিশ্ব্ূপের জন্ম সম্পর্কে ঈশান নাগর রচিত অছৈতপ্রকাশ গ্রন্থে একটি অদ্ভুত 
গল্প আছে। প্রতিবার শচী গর্ভবতী হওয়ার পরে অদ্বৈত শচীকে প্রণাম 
করতেন এবং অদ্বৈতের প্রণামের ফলেই শচীর গর্ভস্থ সম্তান বিনষ্ট হোত _ 
জগন্নাথ মিশ্র পত্বী শচীর গর্ভগণ। 
অদ্বৈতের প্রণাম ক্রমে হইল পতন ॥৩ 
স্থৃতরাং বংশ রক্ষার জন্য জগন্নাথ ও শচী অদ্বৈভের বাড়ী গিয়ে কেঁদে 
পড়লেন- 
দয়! করি প্রত মোয় দেহ এই ভিক্ষা । 
মে! হেন অভাগার যৈছে বংশ রক্ষা ॥, 
পরদিন অহ্বৈতাচার্য মিশ্রগৃহে গিয়ে শচীকে পুত্রবর দান করলেন- প্রতু কনে 
বাছা তুমি হও পুত্রবতী। অদ্বৈতাচার্য আদেশ করলেন গঙ্গা্দান করে এসে 
মিশ্র দম্পতিকে দীক্ষা গ্রহণ করতে; তাহলেই তারা গুণবান পুর লাভ করবেন । 
প্রভূ কছে একমন্ত্র পাইন ত্বপনে। 
ভক্তি করি সেই মন্ত্র লহ দু'জনে ।। 
সর্ব অমঙ্গল তব অবশ্ঠ খগ্ডিবে। 
পরম পর্ডিত দিব্য তনয় লভিবে ॥* 


১ চৈ, চ. মহাকাব্য--২।১৮ ২ মূ. ক. ও অব প্র. ১৭ অঃ 
৪ জ, প্র' ১০ অঃ € অব. প্র, ১০ অঃ গ তদের 


বংশ পরিচয় ৫৩ 
শচী ও জগয্লাথ গঙ্গান্মান করে এলে অদ্বৈত তাদের দিলেন গৌর গোপাল 
মন্ত্রে দীক্ষা 
দৌহাকারে দিলা শ্রীঅছৈতচন্দ্র। 
চতুরাক্ষর শ্রগৌর গোপাল মহামস্ত্র॥১ 
এই উদ্ভট গল্প আর কোন টচতন্তজীবনীতে নেই। গোৌরাঙগের জন্মের 
পূর্বেই গৌরগোপালমন্ত্ে গৌরাঙ্গের পিতামাতাকে দীক্ষা দান রামজম্ের পূর্বেই 
রামায়ণ রচনার মত ঘটন!। 
যাই হোক বিশ্বরূপ ও বংশের ধায় অন্যায়ী অল্প বয়সেই অসাধাবণ মেধা 
পাগ্ডিতা ও ভগবদনথরত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন 
স বিশ্বরূপঃ শুভরূপগবিতাং 
তন্থং বহংশন্দ্র হব প্রকাশবান্‌। 
নিপঠ্য কালেন লথীয়সাপ্যসে৷ 
সমস্ত বিস্তান্থুধি পারমাযযৌ ॥২ 
_সেই বিশ্বরূপ প্রকাশিত চন্দ্রেরে মত স্থন্দর রূপবান শরীর ধারণ 
করে মতাল্প কালের মধ্যে পাঠ শেষ করে নমন্ত বিদ্যাসাগরের পরপারে 
গিয়েছিলেন। 


বিশ্ববপ 


শিশু: সআসীছয়সা লঘীয়স। 
স্থধীরধীতাগম বেদসধায়ঃ। 
সরদ্বতীয়ং রসনাগ্রনর্তকী 
বতুব বশ্ডের সর্ান্তনির্ভরম্‌ ॥ 

_অল্প বয়সেই শৈশবে সুধী বিশ্বরপ বেদ আগম সমূহ অধ্যয়ন করলেন। 
সরম্বতী যেন তার জিহ্বাগ্রে নৃত্য করতেন, তাঁর মুখে তর করে বশীভূত হয়েই 
থাকতেন। 

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-_ 

জন্ম হৈতে বিশ্বরূপ হইল! বির়ক্তি। 
শৈশবেই সকল শাস্তেতে হুইল ক্ফৃতি | 
বিশ্বরপ ছিলেন অনাধারণ প্রতিভাবান, অল্প বয়সেই তিনি পার্ডিত্যের 


১ অঃ প্রঃ ১৭ অঃ ২ কবিকর্ণপুরের চৈ. চ. মাকাব্য--২।২, 
ও তদেব-্।২১ ৪ চৈ. ভা. আদি ২ অঃ 


৫৪ ষুগাবতার শ্রীকুফচৈতন্য 


অধিকারী ছিলেন। পিতামাতার মতই তিনি ছিলেন হুরিতক্তি পরায়ণ,-_ 
ভাগবত বসাম্বাদনে নিরত- পরোপকারী-_- 
বেদাংশ্চ স্তায়শাগ্রঞ জ্ঞাতঃ সদ্যোগ উত্তমঃ। 
স সর্বজঃ স্থধীঃ শাস্তঃ সর্বেষামুপকারকঃ॥ 
হরেরধান পরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোম্মনঃ। 
শ্রীদ্ভাগবতরসান্বাদমতো নিবস্তরম্‌ ॥১ 
বিশ্বরূপের অসাধারণ ধীশক্তি ও বিষুভক্তির বিবরণ বৃন্দাবন দাস বিস্তৃততাকে 
দিয়েছেন । 
প্রভূর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্‌। 
আজন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান ॥ 
সর্বশান্ত্রে সকলে বাখানে বিষুভক্তি। 
খগ্ডিতে তাহার ব্যাখ্য। নাহি কার শক্তি || 
শ্রবণে বনে মনে সবেন্ছিয়গণে । 
কুষ্ণভক্তি বি আর ন1 বলে না শুনে |।২ 
বিশ্বূপ ছিলেন অতৈত আচারের অনুরাগী তক্ত। এখানেই তিনি ভক্ত- 
সভায় কৃষ্ভক্তি ব্যাখ্যা করতেন। বুন্দাবনের ভাষায় বিশ্বর্ূপের জীবনাচরণ-- 
উষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গান্সান । 
অদ্বৈতসভায় আসি হন উপস্থান || 
সর্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃ্চতজিসার । 
সুনিয়! অদ্বৈত স্থখে করেন হস্কার || 
পৃজ! ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে ফোলে। 
আনন বৈধব সব ছরি হরি বলে ।।৩ 
মু়ারি সংক্ষেপে বিশ্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে £- 
প্রীমদ্‌ বিশ্বরূপঃ সব গুণনিধিঃ যোড়শাব্দোহতি শুদ্ধ: | 
প্রাপাচার্ধত্বমাত্মশ্রবণমননতঃ শক্তধীঃ প্রেমভক্তিঃ ॥£ 
-সকল গুণের আধার যোড়শ বৎসর বরম্ক অতি পবিত্র শ্রীমান্‌ বিশ্বূপ 
; আচার্যস্ব লাভ করেছিলেন, শ্রবণ ও মননহেতু তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রেমভক্তি 
পূর্ণতা লাভ করেছিল। 
১ সক.২৯-১০ ২ চৈ.ভা. আদি ৬জঃ ৩ চৈ.তা,আদি৬ অঃ ৪ মু ক. ২৯ 


বংশ পরিচয় ৫৫ 


অনন্ভসাধারণ ধাীশক্তি ও পাগ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্বেও কৈশোর 
অতিক্রান্ত হওয়ার পৃবেই সংসারে বীতরাগ হওয়ায় জনক জননী পুত্রের 
বিবাহের উদ্যোগ করতে থাকেন। আর এই সংবাদ পেয়ে সংসার বন্ধনে বন্ধ 
হওয়ার আশংকায় বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করে সন্যাস গ্রহণ করলেন। 
জনকো। বিজনে বিচিন্ত্য তত্তনয়ন্তো ঘহনোচিতাং বধূষ্‌। 
মনস৷ পরিচিন্তয়ন্‌ হ্বয়ং বুবুধে তৎসকলং ছ্বিজাতুজঃ ॥ 
ন বিশ্বরূপঃ পিতৃরিখমনস্তশ্চেষ্টাং বিদিত্ব! সকলং তিতিক্ষঃ। 
ত্যন্কা গৃহং স্বর্গনদীং প্রতীর্ধ্য জগ্রাহ মন্ন্যামশক্যমন্তৈঃ ||১ 
-__পিতা নির্জনে পুত্রের বিবাহযোগ্য বধূর বিষয় চিন্তা করছিলেন। মনে 
মনে চিন্তা করে পুত্র মকলই বুঝতে পারলেন । সেই বিশ্বরূপ পিতার এইরূপ 
চেষ্ঠ1! জেনে সবকিছু ত্যাগ করার ইচ্ছায় গঙ্গানদী পার হয়ে অন্তের পক্ষে অসাধ্য 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। 
স বিশ্বরূপঃ পিতবং তথাবিধৈ 
মনোরখৈরুৎম্কমাকলয্য তম্‌। 
গৃহং বিহায় ছানদীঞ্চ সম্তরন্‌ 
যযো জিজ্ঞান্থঃ সকলং মহাশয়; ॥ 
চকার সন্যাসমদভ্রবিভ্রমে। 
গুণান্ুধিঃ সো২ধিসমাপিতক্রিয়ঃ। 
ন নিম্পৃহাণাং জগতীহ নিচ্ষলে 
মহাধিয়াং ধাবতি চিত্তবিভ্রমঃ ।॥২ 
_মহদ্বাশয় বিশ্বরূপ পিতাকে অনুরূপ (বিবাহ বিষয়ে ) ইচ্ছায় উৎস্থক 
জেনে সকল পরিত্যাগ করার বাসনায় গৃহত্যাগ করে গঙ্গ। সম্ভরণপৃব ক প্রস্থান 
করলেন। গুণনাগর বিপুল বিলাম পরায়ণ তিনি যথাবিধি কার্য সম্পন্ন করে 
সঙ্ন্যান গ্রহণ করলেন। হ্ববুদ্ধিম্পন্ধ নিম্পৃহ ব্যক্তিগণের নিক্ষল জগতে চিত 
বিভ্রম ঘটে না। 
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা । 
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথ!। 


১ মুংক.--২৭।৫-৬ ২ কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য--২৯৩-৯৪ 


৫৬ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্য 


ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে। 
চলিবাঙ বনে মাত্র এই মনে জাগে | 
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে । 
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল কতদিনে ॥। 
জগতে বিদিত নাম শ্রীশক্করারণ্য। 
চলিল! অনস্তপথে বৈষ্কবাগ্রগণ্য ॥১ 
লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গলেও অন্থরূপ বিবরণ আছে । জয়ানদগ জানিয়েছেন 
যে বিশ্বক্গপ কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট মন্্যাস গ্রহণ করেছিলেন । লক্গ্যাস 


আশ্রমে তার গুরু প্রদত্ত নাম শঙ্করারণ্য-_ 
মাএ দণ্ডবৎ বাপে নমস্করি । 
গঙ্গা পার হআযা গেল কাটোয়। নগরী ॥। 
কাটোয়া কেশব ভারতী নিবস্তে। 
বিশ্বরূপ তার স্থানে লভিল সন্গ্যাসে ॥ 
গুরু নাম থুইল তার শঙ্করারণ্য ।৩ 
নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেমবিলাসে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন 
ঈশ্বরপুরীর কাছে। সন্াসকালে শচীদেবীর ভ্রাতা রত্বগর্ভ আচার্ষের পুত্র 
লোকনাথকে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং মাতুলপুত্র শি্ত হয়ে স্বামী শংকরা- 
রণ্যের সেবা কষেছিলেন। 
ঈশ্বরপুরীর স্থানে দীক্ষিত হইল | 
রত্বগর্ভাচাধপুত্র নাম লোকনাথ । 
বিশ্বরূপ মনে কৈল তারে নিতে সাথ ।। 
ইচ্ছামাত্র লোকনাথ আসির1 মিলিল। 
তারে নিয়া বিশ্বরূপ দক্ষিণদেশে গেল ॥ 
সন্ন্যাস করিয়া নাম শক্করারণ্য পুরী । 
মাতুল ভাই লোকনাথ শিল্প হৈল তারি || 
মাত্র ষোল বৎসর বয়মে অসীম পাগ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও বিশ্বরূপ সংলায 
ত্যাগ করে চলে গেলেন। মহাগ্রতু শ্রীচৈতন্তের বংশে অসাধারণ মণীষা ঈশ্বর- 
ভক্তি ও লন্ন্যানের বীজ পুরে। মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ম্থৃতরাং জগয্াথ মিশরের 
আত্মজ ও বিশ্বরূপের অনুজ হিসাবে তিনি যে অনগ্ভসাধারণ ধীশক্তি ও প্রেম- 
ভক্তির পরিচয় দিয়ে যুগান্তরস্থায়ী কীতি স্থাপন করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? 


১ চৈ. ত1. আদি ৬ জঃ ২ চৈ, ম. আদি পৃঃ ২০ ৬ চৈ. ম. নমিক়1--২০।১৫-১৭ 
৪ প্র, বি -..২৪ হিলাস 


তৃতীয় অধ্যায় 
জন্ম ও €পীগগুজীলা 


বিশ্বরূপের জন্মের পর জগন্নাথ ও শচী আর একটি পু লাত ফয়লেন ১৪*৭ 
শকাবে ৰ1 ১৪৮৬ রীষ্টাবে ফাস্তনী পৃিমায সন্বাকালে। 
চৌদ্দপত সাত শকে মাঁস যে ফাল্গুন। 
পৌর্রমাী সন্ধ্যাকালে হৈল শুতক্ষণ ॥ 
সিংহর়াশি দিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। 
যড়বর্গ অষ্টবর্গ সব সলক্ষণ। 
অকলক্ক গৌরচন্ত্র দিলা দরশন ||১ 
সেইর্দিন ছিল চ্্রগ্রহণ, হরিধ্বনিতে সন্ধ্যাকালে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে 
উঠেছিল, হুরিধ্বনি মুখরিত নবস্থীপে ভূমিষ্ঠ হলেন পতিতের ভগবান গোঁরচন্ত্র- 
শচী গর্ভে বসে সর্বভূবনের দাস। 
ফাল্গুনী পূণিমা আনি হইল প্রকাশ ॥ 
অনন্ত ব্রদ্মাণ্ড আছে যত নুমঙ্গল। 
মেই পূর্ণিমায় আমি মিলিলা সকল ॥ 
সংকীর্তন সহিত গ্রত্থুর অবতার । 
গ্রহণের ছলে তাহা! করেন প্রচার ||২ 
তশ্ত জন্মসময়েহনুশশাংকং রাহ্থরগ্রসদলং ভ্রপয়ৈব ।৩ 
জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে সেইদিন পূর্ণগ্রাস চন্ত্রগ্রহণ ছিল-ফাল্গুন মাষে 
রাহ চন্দ্রে সর্বগ্রাস।৪ 
কবিকর্ণপূর, কৃষ্দান কবিরাজ, ঈশান নাগর প্রভৃতি জীবনীকারগণ বলেন 
যে মহাপ্রভু তেরে] মাল ছিলেন মাতৃজঠরে । 
ক্রমেণ মান! দশ তে অ্য়োধিকাঃ 
সমীমুরামন্নতর। সমাগুতাম্‌। 
তপচ্চমানশ্চরমঃ সুমঙ্গলো 
বুব তেষাং জগত; স্থখৈকতৃঃ 
১ চৈ,চ,আদি ১৩ পরি ২ চৈ, ভা. আদি ২ অঃ ৩ মু ক. ৫২, 
৪ চৈ. ম. উত্তর খও ৫ চৈ, চ. মহাকাবা--২।২৪ 


৫৮ যুগাবতার শ্রীরুষ্চৈতন্য 


_-ক্রমে তেরে] মাস অতীত হলে সম্ভানজল্স আসন্নতর হয়ে এলো, মঙ্গলকর 
জগতের হুখহেতু ফাল্গুন মাস এসে উপস্থিত হোল। 
কৃষ্দাস বললেন যে শচীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল ১৪০৬ শকে ( ১৪৭৫ খ্রীষ্টান) 


মাঘ মাসে-- 
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে। 


জগল্লাথ শচীর দেহে কৃষের প্রকাশে ।£ 
কিন্ত শ্রীচৈতগ্থের জন্ম হয়েছিল--“চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন ।”২ 
স্বতরাং ছিসাঁব মত তেযোমাস শিশুর গর্ভবাস হয়-_ 
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস । 
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস ।।৩ 
ঈশান নাগর জানিয়েছেন যে শচী-দ্বেবীর পিতা জ্যোতিষজ্ঞ নীলাম্বর 


চক্রবর্তী গণনা করে জানালেন, শচীর গর্ভস্থিত মহাপুরুষ ত্রয়োদশ মাসে 
জন্মগ্রহণ করবেন। 


কবিকর্ণপৃর সম্ভবতঃ এই কাহিনীর উদ্ভাঁবক। কারণ শ্রীচৈতগ্তের সহপাঠী 
ও পার্ধদ মুরারি গুপ্ত এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নি। বাঙ্গাল! ভাষায় 
চৈতন্যলীলার ব্যাস বুন্দাবন দাস.এবং জীবনীকার জয়ানন্দও এ বিষয়ে নীরব। 
লোঁচনের বক্তব্যমতে স্বাভাবিকভাবেই দশমাসে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-_ 
দশমাস পূর্ণগর্ত ভেল দশদ্িশে ।৫ শ্রীচৈতন্যের অতিলোকিকতা প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্তেই তার ভ্রয়োদশমাস গর্ভবাসের কাহিনীর উদ্ভাবনা। নচেৎ সমকালীন 
তক্তকবিদেব্ব রচনায় এই অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ থাকার সম্ভাব্যতা ছিল। 
আর একটি অদ্ভুত ঘটন1 বিবৃত হয়েছে ঈশান নাগর প্রণীত অদ্বৈতগ্রকাশ 
গ্রন্থে। এই গল্পে জম্মের পরই শচীনন্দন চক্ষু মুদ্রিত করে পড়ে রইলেন,__ 
মাতৃছুঞ্জ পান করলেন ন1। 
শ্ীগোৌবাঙ্গ জন্মমাজে মহাযোগীপ্রায়। 
নয়ন মুদিয়া রৈল ৃগ্ধ নাহি খায় ।।৬ 
শচীদেবী সদ্যোজাত পুত্রের অবস্থা দেখে কাদছেন, এমন সময় অদ্বৈত 
আচার্ধ এনে শিশুকে প্রণাম করে শচীমাতাকে দুরে সরিয়ে দিয়ে শিশুর কাছে 
গেলেন দেখতে । সেই সময় ঞ্গৌরাঙ্গ হেসে উঠেছিলেন অছৈতকে দেখে । 


১ চৈ.5. আদি ১৩ পরি ২ চৈ,চ. আর্দি ১৩পরি ও চৈ, চ. আর্দি ১৩ পরি 
৪ অঃ প্রঃ ১৭ অঃ ৫ চৈ. ম. আদিখও ৬ অঃ প্রঃ ১* অঃ 


জন্ম ও পৌগগুলীল! ৫৯ 


প্রেমে ডগমগ, অঙ্গ অছৈত দেখিয়া । 
গৌররূপী শ্রীগৌরাঙ্গ উঠিল! হাসির] ॥১ 
অদ্বৈত নব্জাত শিশুকে জিজ্ঞানা করলেন, প্রত তোমার জন্যই বাহান্গ 
বৎসর অপেক্ষা! করে আছি, তুমি ছুধ খাচ্ছ না কেন? শিশু বললেন আচার্ধকে-_ 
মাত। দীক্ষা হৈল। ন। শুনিল৷ হরিনাম। 
তেঞ্ তান দুগ্ধ মুঞ্চি নাহি কৈলে। পান ॥২ 
তখন অদৈতের প্রশ্নের উত্তরে নবজাতক জানালেন নিত্যসিদ্ধ হবিনাম__ 
হবে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে। 
হরে রাম হরে বাম বাম রাম হরে হয়ে।। 
তিনি অদ্বৈতে নির্দেশ দিলেন শচীকে মন্ত্ররান করতে ! প্রতুর বচন শুনে 
অৈতাচার্য শিশুকে কোলে নিয়ে গেলেন নিমতলায়, শচীকে প্রদান করলেন 
হরিনাম মহামন্ত্র শচীর কোলে দিলেন সদ্যোজাত দিব্যাশশুকে । এবার শিশু 
মাতৃতু্ধ পান করলেন। নিম্ববৃক্ষতলে শিশু মাতৃঘ্তন্ত পান করেছিলেন বলে 
আচার্ধ শিশুর নাম রাখলেন নিমাই । 
এই উদ্ভট অবিশ্বীন্ত উপন্তাস যে কেবলমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বানানোর 
চেষ্টাতেই কল্পিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আর কোন চরিতকার এমন 
হান্তকর গল্প পরিবেশন করেন নি। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে শিশুজন্মের 
একমান পরে গঙ্গাপূজ। ও যীপৃজা হয় ; এই সময়ে পতিব্রতা নারীগণ শিশুর 
নাম রেখেছিলেন নিমাই, কারণ তিক্তান্বাদবিশিষ্ট নিমপাতা যম ভোজন করবেন 
না -এই স্ত্রীজনোচিত বিশ্বাস। শচীমাতার অনেকগুলি কন্যা ইতংপূর্বে মারা 
গেছে, নিমাই না রাখলে মৃত্যু জাতককে স্পর্শ করবে না। 
ইহান অনেক জ্যোষ্ঠ কন্য। পুত্র নাই। 
শেষে যে জন্মায় তার নাম সে নিমাই ।1৩ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রভৃতি বিহ্বদবর্গ শিশুর নাম রাখেন বিশ্বস্তর | 
কষ্দাম কবিরাজের বিবরণে জাত-কর্মানুষ্ঠান সমাপনের সময় শিশুর 
নামকরণ হয়। শিশুর অপূর্ব দিব্যকাস্তি দেখে অপদেবতার উপত্রৰের ভয়ে 
অহৈতভার্ধা সীত! ঠাকুবাণী নাম বেখেছিলেন নিমাই-- 


৪ চৈ, ভা. আদি ৪ অঃ 


টু যুগাবতার প্রীরুফ্চৈতন্য 


ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে 
ভরে নাম ধুইল নিমাই ।১ 
অতঃপর শুভলগ্নে মাতামহু নীলাদ্বর চক্রবর্তাঁ শিশুয় দেহে মহাপুরষের 
লক্ষণ দেখে নাম রাখলেন বিশ্বস্তর-- 
সবলোকে করিবে এই ধারণ পোষণ। 
বিশ্বস্তর নাম ইহার এই ত কারণ ॥। 
জয়ানন্দ বলেন জন্মের যট দিবসে হৃতিক যণ্ঠীর পূজ। হয়ঃ বিংশতিতে হয় 
বিশ্বস্তর নামকরণ, কিন্তু শিশু নিষাই পণ্ডিত নামেই পরিচিত হুন। 
বিশ্বস্তর নাম হুইল বিংশতি দিবসে । 
নিমাঞ্চি পণ্ডিত নাম জগতে প্রকাশে || 
সীতাদেবী বা অন্ত কোন শুভাথিনী নারী নিমাই নাম রেখেছিলেন, এ 
তথ্যই বিশ্বাদা। নিমাই নামের সঙ্গে নিমের সংষোগ থাকার জন্যই নিম 
গাছের কাহিনীটি কল্পিত হয়েছে । সংস্কৃত ভাষায় বচিত জীবনী গ্রন্থগুলিতে 
নিমাই নামের উল্লেখ নেই, বিশ্বস্ত নামকরণের কথাই বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ 
নিমাই শবের সংস্কৃত রূপাস্তর সম্ভব নয় বলেই এই স্থপ্রচলিত নামটি সংস্কৃত 
গ্রন্থে অন্থলিখিত। মুরারি গুপ্ত বললেন, এই শিশু পুরাকালে জগৎ ধারণ 
করেছিলেন বলে জগন্নাথ শ্বয়ং পুত্রের নাম রেখেছিলেন বিশ্বস্তর- 
পুরা! বিভত্যসৌ বিশ্বমিতি চক্রে পিতা স্বয়ং । 
প্রীমত্বিশ্বস্তর ইতি নাম তন্ত স্থশোতনম্‌ ॥৩ 
কবিকর্ণপুয়েরও মতে জগন্নাথ স্বয়ং পুত্রের বিশ্বস্তর নাম রেখেছিলেন। 
'অন্বৈতপ্রকাশকারেব মতে বিশ্বস্তর নাম নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রদত্ত, জগন্নাথ মিশ্র 
পুজের নাম দিয়েছিলেন গোর, গৌর়াক্ষ, শচী দেবী ডাকেন গোরা বলে, 
নারীবুন্দ বলেন গৌরহরি এবং ভক্তগণ নাম দিলেন গৌঁরগোবিদ্দ। 
বিশ্বস্তর নাম রাখে দ্বিজ নীলাম্বর । 
গর্গসম জ্যোতিযে যাহার অধিকার ॥।' 
জগন্নাথ পুত্রের দেখি গৌরবর্ণ অঙ্গ । 
বাৎসল্যে রাখিল! নাম শ্রীগৌরগোরাছগ ॥ 


১ চৈ. চ.আদি ১৪ পরি ২ চৈ, ম. নদীয়া-৮।৫ ৩ মু. ক.--১1৩।৩ 


জন্ম ও পৌগগুলীলা ৬১ 


শচীদেবী শুদ্ধ ন্নেহে আপন অর্ভকে। 
কত গোরাা্দ কু গোরা। বলি ডাকে ॥ 
রা গু এ 
অপূর্ব শ্বভাব গোৌরের দেখি সভ নারী । 
আনন্দে রাখিল৷ তার নাম গৌরহরি ॥ 
প্রেমানন্দে মত্ত হএ?। শুদ্ধ ভকতবুন্দ। 
মহাপ্রভুর নাম রাখে শ্রীগৌরগোবিন্ ॥; 
শিশুর যে-নাম যিনিই প্রদান করুন, জগন্নাথ মিশ্র নন্দন বিশ্বস্তর, নিমাই, 
গৌরাঙ্গ, গৌর প্রভৃতি নামে কথিত ও পরিচিত হয়েছিলেন । 
ছয় মাসে শিশুর অন্নপ্লাশন হোল। শিশু নিমাই বড় হতে থাকেন। 
শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত ছুরস্ত। তার দুরস্তপনার বিবরণ প্রতোক 
চরিতকারই অল্পবিস্তব দিয়ে গেছেন। তাঁর ছুরস্তপনা প্রকাশিত হয়েছে 
বিচিত্র পথে । কখনও গৃহাগত অতিথি ব্রাঙ্ষণের খাদ্য অন্ন ভক্ষণ করছেন শিশু 
নিমাই, কখনও সমবয়স্ক বালকদের সাথে খেল! করতে করতে গাছের ডালপাল। 
দিয়ে তাদের প্রহার করেছেন, কখনও বা অন্ডের গৃহে গিয়ে কিংব] দেবগৃহ 
থেকে খাদ্য দ্রব্য চুরি করে খাচ্ছেন। 
কি বিহানে কি মধ্যান্ছে কি রাত্রি সন্ধ্যায়। 
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভূ যায় ॥ 
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে। 
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে ॥| 
কারে ঘরে ছুপ্ধ পিয়ে কারে! ভাত খায়। 
হীড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায় ॥ 
যার ঘবে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়। 
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়। পলায় ॥ 
দৈবযোগে যদি কেহ পায়ে ধরিবারে। 
তবে তার পায় ধরি করে পরিহারে ।। 
এবার ছাড়হ মোরে না আমিব আয়। 
আর যদি চুরি করে! দোহাই তোমার ॥৩ 


১ অঃ প্রঃ ১৭ অধ্যায় ২ জয়ানলের চৈ. ম. নদীয়।--৮৬ ৩ চৈ.স্1. জারি ৪ অঃ 


৬২ যুগাবতার শ্রীক$৮তনা 


কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন-- 
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণাসদনে । 
বিষ্ণুর নৈবেদা খাইল একাদশী দিনে ॥ 
শিশু সব লৈয়। পাড়া পড়শীর ঘরে। 
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে || 
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন। 
শুনি শচী পুন্রে কিছু দিল ওলাহন || 


কেনে চুরি কেনে মাবহ শিশুরে। 
কেনে পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে ॥। 


শুনি প্রতু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর-ভিতর যাঁঞা। 
ঘরে যত ভাগ ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়। ॥। 
অনুরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মহাপ্রভূর সহাধ্যায়ী মুরারি ওগ্ত £__ 
বয়স্তৈর্বালকৈঃ সার্ধং বিহরংস্তরুপল্লবৈঃ | 
আহতাঃ শিশবঃ সর্বে বিচক্রু পুরতো মু ॥ 
ভূবি তিষ্ঠন্‌ পাদৈকেন জানুনান্যশ্ত জানুকম্‌। 
পম্পর্শ মর্কটিং লীলাং কুর্বন্‌ মায়ার্ভকো হরিঃ | 
একদ। ধতু মাত্সানমুদ্যতাং জননীং রুষ1। 
বীক্ষ্য কোপপরিপূর্ণো ভাজনানি বত সঃ।।২ 
--বয়শ্ত বালকদের সঙ্গে বিহার করতে করতে গাছের ডালপাতা দিয়ে 
শিশুগণকে আঘাত করলেন, তাদের সামনে সানন্দে একপদে ভূমিতে অবস্থান 
করে জান্থর দারা অন্যের জানু স্পর্শ করে মায়। বালক হুবি মর্কটালীল। প্রকাশ 
করতেন। একধিন নিজেকে ধরতে উদ্যত! জননীকে দেখে কোপে পুর্ণ হয়ে 
তিনি পান্রনমূহ ভেঙ্গে ফেললেন। 
কবিকর্ণপূরের বিবরণ £-_ 
খেল! বিলাসেন বয়শ্ব|লকৈঃ 
বিহৃকামঃ কমনীয় বিগ্রহঃ | 
নবৈর্বৈ: পল্ভবদঞ্চয়ৈরমূন্‌ 
জঘান তৈততৈমুদিতৈঃ ল চাহতঃ ॥| 


১ চৈ. চ. আদি ১৪ পরি ২ মু. ক.--১1%৯-১১ 


জগ্ম ও পৌগগুলীলা ৬৩ 


তমেকদ! তৈঃ শিশুভিনিরস্তরমূ্‌ 
খেলস্তমেনং জননী বিলোক্য সা। 
অভু্িধতু% কুতকৈতবং রুষা 
সমুদ্তত তং ক্ষণমত্যদারধীঃ | 
বিলোক্য তাযিখমসৌ৷ রুষান্থিতো 
বভঞ্ ভাগানি বহুনি সম্ভতম্‌ । 
তমীর্দুশং তত্র বিলোক্য সা! শচী 
ববন্ধভীতা শ্বয়প্যতি ক্ষুটম্‌ ॥| 
উপযৃপর্যাহিতভাগ্ড মংহতো 
স্থগছিতোচ্ছিষ্টবিসর্জন স্থলে । 
জগ।ম মাতুঃ পুরতো মহাপ্রতুঃ 
প্রকাশয়ন্‌ জ্ঞানপরাং স বিজ্ঞতাম্‌ ॥; 

_-খেল। বিাসহেতৃ সমবয়স্ক বাপকদের সঙ্গে বিহার করতে ইচ্ছুক কোমল- 
দেহ গৌরাঙ্গ নবপললবদমন্টির দ্বার! বালকদের আঘাত করতে লাগলেন, তাদেরও 
নিক্ষিপ্ত পল্লব দ্বার! আহত হলেন । একদিন সেই শিশুদের সঙ্গে নিরম্তর থেলা 
করতে দেখে জননী রুষ্ট হলে তিনি বনু ভাগ্ড বাসন ভাঙ্গতে লাগলেন, তাঁকে 
এইভাবে দেখে শচী ভীত হয়ে বেঁধে ফেললেন। তারপর উপযুপপরি ভাওসমূহে 
আকীর্ণ অপবিভ্র উচ্চিষ্টদ্রব্য ত্যাগ কব্দার স্থানে মহাপ্রস্থ মায়ের সম্মুখেই 
জানপূর্ণ বিজ্ঞতা প্রকাশ করে উপস্থিত হলেন। 

জয়ানন্দও নিমাই-এর বাঁল্য ছুরন্তপনার সবিস্তার বিবরণ দ্িয়েছেন-- 

পড়িতে পড়ুয়া সঙ্গে করিল কন্দল। 
গুরুগৃহে ভাঙ্গি কুস্ত অনেক সকল ॥ 
জলেতে ভাসিল যত পড়ুয়ার পুস্তক। 
অকথা দেখি] পিগ চৌদ্দিকে রক্ষক || 
কার দেব মন্দিরে বলিয়া! সিংহাসনে । 
দেবতা প্রতিম] লয়া। পেলাএ প্রাঙ্গনে ॥ 
কাহার মন্দির চুড়ে বসিয়া নত্বরে। 
গড়াগড়ি দিয়! ভূমে পড়ে বিশ্ব্তরে || 
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৪ যুগাবতার শ্রীরষচৈতন্য 


ছা ব্ঁ ঈ 
কাহার মন্দিরে দেবতার পরব খাএ। 
দ্বারে কপাট দিআ হাসি গড়ি জাএ ॥ 
কুহু কুহু ধ্বনি করে মন্দির ভিতরে । 
পারাবত ধ্বনি হেন হংসবত করে ॥ 
রঃ ০ ্ীঁ 
উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে করে জাঞ রড় দিয়া। 
রম্ধনশালাএ কার প্রবেশ এ গিয়া ॥ 
দেবতাপূজার দ্রব্য গম্ধমাল্যধূপে । 
নৈবেদ্যাগ্রভাগ লয়্যা পেলে অন্ধকৃপে || 
উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে কার যজ্ঞস্ত্র পেলে। 
উদ্দণ্ড বালক নিমাঞ্রি কেছো৷ কেহো। বলেখ। ১ 
মাকে বিপন্ন করার জন্ত অপবিত্র আস্তাকুড়ে উচ্ছিষ্ট হাড়িকুড়ির গাদায় 
বসে থাকা নিমাই-এর একটি কৌতুককর খেল] ছিল। এইজন্য মায়ের দ্বার 
ভৎ্সিত হয়ে একদিন তিনি মাকে টিপ মেরে মৃছিত করে দিলেন। জীবনী- 
কার প্রায় সকলেই *এই ঘটনার বিবরণ দ্িয়েছেন। কবিকর্ণপুর্র বলেছেন-_ 
ইতীহু লোষ্ট্রেণ জঘান মাতরম্‌।২ মুরারির বিবরণ £-- 
অথ কতিপয়ে কালে মুক্তমৃদ্ভাগুসংহিতে1।২ 
উপবিষ্টং স্থৃতং বীক্ষ্য শচী বাগ.ভিরতাড়য়ৎ।। 
অপবিজ্রে নিষিদ্বেংপি স্থানে ত্বং মন্দধীঃ কথম্‌। 
তিষ্ঠদীতি বচঃ শ্রুত্বা মাতুঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ 
ঁ সা খ 
ইত্যুক্তা বদনে তন্যা ইঞ্টকং প্রাহিণোৎ রুষ1 | 
তদদাঘাতেন বাথিতা মুছিত। নিপপাত সা ।॥ 
-অনস্তর কোন সময়ে মাটির হাড়িকুড়ির গাদায় উপবিষ্ট পুত্রকে দেখে শচী 
তিরস্কার করলেন,--অপবিত্র নিষিদ্বস্থানে, দুষ্ট, তুমি কেন বসেছ?- মায়ের 
এই কথ। শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন।*.*.*এই বলে মায়ের মুখে ক্রোধে ইট ছুড়ে 
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মারলেন, সেই আঘাতে ব্যথিত হয়ে তিনি মৃছিত হয়ে পড়ে গেলেন। কবি- 
কর্ণপূরও লিখেছেন-__ 
তদ! তদাঘাতকৃতব্যথার্দিতা । 
পপাততূমৌ মৃছুল! শ্বভাবতঃ ||; 
_-তখন সেই আঘাতে ব্য্িত হয়ে শ্বভাবতঃ কোমনা শচী ভূমিতে পড়ে 
গেলেন। 
জয়ানন্দ লিখেছেন-_ 
আবু একদিনে বালক সঙ্গে । 
মন্দির বেড়িয়! নাচে ভ্রিভঙ্গে || 
উছাল মারিল মায়ের মুখে। 
রক্ত বায় পড়ে শচীর বুকে ॥ 
মুছা! গেল শচী আন্বাল কেশ। 
মা এর কোলে কহিল উপদেশ ॥২ 
আর একদিনের ঘটনায় জয়ানন্দ লিখেছেন, ক্রীড়ারত গৌরাঙ্গকে ম। যখন 
গহে ভেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেইলময়-_ 
রাজপথ দিয়! নিজ গৃহ প্রবেশিতে । 
হস্কার দিয়! পড়ে উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে ॥ 
সকল উচ্ছিষ্ট হাড়ি একত্র করিয়া। 
বদ্ধ বাখানিল তার উপরে বসিয়া ॥৩ 
কৃষ্দাস কবিরাজ সংক্ষেপে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন--_ 
কতু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন। 
মাতারে মুছিত দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥* 
সাতাকে ইষ্টক প্রহানে মৃছিত করা, হ্বগৃহে মৃৎপাত্রভাঙ্গার গল্প লোচনদাল 
ঠাকুরও বিবৃত করেছেন। তীর্থ প্রত্যাগত এক ব্রাহ্মণ অতিথির জগরাধ 
বিশ্রের গৃহে শ্বপাক অঙ্গ ভোজন করার পূর্বেই দুরন্ত বালক নিমাই উচ্ছিষউ কষে 
পিয়েছিলেন। 
ভীর্থমণশীলন্ড ছ্িজন্টারং জনার্ঘনঃ। 
তুক্তযা স্বং কারয়াবাস নন্দগেহকৃতুহুলষ,॥* 
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__তীর্থ ভ্রমণশীল এক ব্রাহ্মণের অল্প জনার্দশ নিমাই ভোজন করে নন্দগৃছের 
খেলার অনুকরণ করলেন । 
$ষদাস ও বলেছেন, অতিথি বিপ্রের অল্প খাইতে তিনবার | বৃন্দাবন 
তিন তিন বার নিমাই কতৃক বিপ্রের অলক্ষ্যে তার অন্ন উচ্ছিষ্ট করার কাহিনী 
সবিষ্তারে বর্ণনা করেছেন।* নিমাই বাস্তবিকই চাদ চাওয়া ছেলে। 
বৃন্দাবন বলেন-- 
অদ্ভুত ক্রীড়া করেন শ্রগৌর স্থন্দর | 
খন যে চাহে সেই পরম ছুফর ॥ 
আকাশে উড়িয়! যায় পক্ষী তাছ। চায়। 
ন1 পাইলে কান্দিয়। ধূলায় গড়ি যায় ॥| 
ক্ষণে চাহে আকাশের তারাচন্দ্রগণ | 
হাত পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন 11৩ 
লোচনও তাই বলেছেন-_ 
মায়ের গল। ধার কান্দে বিশ্বভর রায়। 
খেল! খেলিবারে আকাশের চাদ চায় ॥ 
ক্ষণে খটি ক্ষণে খুটি মায়ের চুল ছিণ্ডে। 
ধূলায় ধুর কর হানে নিজ মুণ্ডে।॥" 
শুধু কি তাই? বালক জেদ ধরেন জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে 
একা দশীতে বিষু পুজার বহু উপকরণে সঙ্জিত নৈবেদ্ক খাবেন। তার কার 
থামে না। সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠছে। সকলের প্রশ্নের উত্তরে নিমাই 
জানালেন তার প্রাধিত বস্তর কথ!। 
প্রভু বলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ । 
তবে ঝাট ছুই ব্রা্মপের ঘরে যাহ ।। 
জগদীশ পণ্ডিত ছিরপ্য ভাগবত। 
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত || 
একাদশ উপবাস আজি সে দৌোহার। 
বিষণ লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥ 
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সে সব নৈবেছ্য ঘ্দি খাইবাধে পাঙ। 
তবে মু, সুস্থ হই হাটিয়া বেড়াই |।১ 
এই সংবাদ শুনে পগ্ডিতঘ্য় বিষুপুজার নৈবেগ্ত এনে নিমাইকে খাইয়ে- 
ছিলেন। বৃন্দাবন জানিয়েছেন ষে হরিনাম কীর্তন করলেই নিমাই-এর 
হুরস্তপন! থেমে যেত। 
বয়ন একটু বাড়লে গঙ্গার ঘাটে প্রসারিত হয় বালকের উপভ্রব। ল্লানাধা 
নর-নারীদের নিমাই সর্দলে বিরক্ত করতে থাকেন । 
সবারে লইয়। প্রতৃ গঙ্গায় সাঁতারে । 
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে ॥ 
জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দর শয়ীর। 
মবাকার গায়ে লাগে চরণের নীর || 
সবে মানা! করে তবু নিষেধ ন! মানে। 
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে | 
পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রতৃ স্গান। 
কারে ছোয় কার অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ।॥২ 
স্থতরাং উপন্রত পুরুষগণ পিতা জগক্নাথের নিকট নালিশ জানাতে 
আসে -- 
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাত্ান। 
কেহ বলে জল দিয়! ভাজে মোর ধ্যান ॥ 
ষ্ রী রী ৪ 
কেহ বলে মোর শিৰ লিঙ্গ করে চুরি। 
কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী॥। 
কেহ বলে পুষ্প ভু! নৈবেছ্য চন্দন। 
বিষুঃ পুজিবার সজ্জা বিষুর আসন,॥ 
আমি করি ম্লান হেথা বৈসে সে আসনে । 
সব খাই পতি তবে করে পলায়নে || 
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কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়!। 
ডূব দিয়! লইয়। যায় চরণে ধরিয়। || 
কেহ বলে আমার ন! রহে সাজি ধুতি । 
কেহ বলে আমার চোরায় গীতা পুথি 
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার। 
কর্ণে জঙ্গ দিয়] তারে কান্দায় আবার ॥ 
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়! কাদ্ধে চড়ে। 
মুগ রে মহেশ বলি ঝীপ দিয়! পড়ে ॥ 
কেহ বলে বৈসে মোর পুজার আসনে। 
নৈবেস্ত থাইয়। বিষ পৃজয়ে আপনে ॥ 
নান করি উঠিলে বালুক৷ দেই অঙ্গে । 
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥ 
স্ীবাসে পুক্লুষবাসে করয়ে বদল। 
পহিবার বেল! সবে লজ্জায় বিকল ॥: 
মান্নধকে বিরত ও বিব্রত করার বিচিত্র উদ্ভাবনী প্রতিভ! নিমাই-এর 
শৈশবেই প্রকটিত হয়েছে। ভবিষ্ততে তিনি যে অনন্তসাধারণ গ্রতিভার 
পরিচয় দেবেন তার আতাস বালোর ছুরস্তপনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। শুধু? 
গুরুষর! নয়, কুমারী বালিকারাও শচীদেবীর কাছে পর্বতগ্রমাণ অভিযোগ নিয়ে 
আমে। তাদের নালিশ : 
বসন করয়ে চুরি বলে অতিমন্দ। 
উত্তর করিলে জন সহ করে ঘন! 
প্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল। 
ছড়াইয়! ফেলে বল করিয়৷ সকল। 
দান করি উঠিল বালুক। দেয় অঙ্গে। 
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥ 
অলক্ষিতে আনি কর্ণে বলে বড় বোল। 
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল। 
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ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতবে। 
কেহ বলে মোরে চায় বিভা করিবারে ॥ 
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার । 
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার ॥১ 
কুষ্ারীদের সঙ্গে নিমাই-এর এই বূসিকতা লক্ষণীয়। বাল্যকালেই কোন 
কোন বালিকাকে বিয়ে করতে চাওয়াট। অকাঁলপরুতা বলেই গ্রহণ করা যায়। 
কিন্তু ধার! লোকোত্তর চরিত, তাদের বুদ্ধিবুন্বির পরিপকতা অল্ল বয়সেই দেখা 
যায়। তাদের এই ধরণের আচরণ বোধ হয় অলাধাণ্ণ প্রতিভারই 
বহিঃপ্রকাশ ! 
এই ছুবুস্ত অথচ রূপপান বাঁলকটির হাতে উৎপীড়িত হয়েও সকলে তাকে 
ভীলবাসতো।। জগন্নাথ যখন বহুজনেব মুখে নালিশ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেকে 
শাসন করতে গঙ্গার তীরে চলেছেন তখন কুমারীর! বিশ্বস্তরকে পালাবার জন্য 
সাবধান করে দিচ্ছে। 
কুমাবিক] সতে বলে শুন বিশ্বস্তর | 
মিশ্র আইলেন এই পালাহ সত্বর ॥| ২ 
নিমাই কিন্তু সঙ্গীদের শিখিয়ে দিলেন, পিতা। এলে যেন তায বলে ছে 
নিমাই স্লানে আসে নি, পড়াশুনা করে এই পথে বাড়ী গেছে । আর গোৌরচন্র 
ভাঁল মানুষটির মত পুঁথি বগলে বাঁড়ী ঢুকলেন। 
আর পথে ঘরে গেল। প্রভূ বিশ্বস্তর । 
হাথেতে মোহন পুথি ষেন শশধর ॥ 
লিখন কালির বিন্দু শোনে গৌর অঙ্গে । 
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভূঙ্গে ॥ 
জননী বলিয়। প্রভূ লাগিল ডাকিতে। 
তৈল দেহ মোরে যাই সিনান করিতে ॥৩ 
চতুরতায় নিমাই এর জুড়ি নেই । ঢগন্নাথ দ্নানের খাটে উপ্রবের জন্ত 
পুত্রকে ভৎসন। করলেন । পুক্র কিন্তু নির্জল! মিথ্যা বলে পিতার ক্রোধ থেকে 
আত্মরক্ষার পথ কয়ে নিলেন। 


১ চৈ. ৮. আর্ি---৫ অং ২ চৈ. ভা অন্ত্য--€অঃ ৩ তদেৰ 


যুগাবতার শ্রীকষ্ণচৈতন্ 


প্রভু বলে আজি আমি যাই নাই স্নানে। 
আমার সংহতিগণ গেল আগুয়ানে ॥ 
সকল লোকেরে তারা করে 'অব্যভার। 
না গেলে ও সবে দোষ কহেন আমার ॥ 
না গেলেও ষদি দোষ কহেন আমার । 
সত্য তবে করিব সবার অব্যভার ॥ 
এত বলি হালি প্রভূ যান গঙ্গান্ানে । 
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ সনে ॥১ 


র্ 


রষ্দাস কবিরাজও গঙ্গার ঘাটে কণ্ঠাদের সঙ্গে বিশ্বপ্তরের আচরণের 


কৌতুকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন__ 


কন্তাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়। বসিলা ॥ 
কন্তাগণে কহে অমা পৃজ দিব বর। 

গঙ্গ! দুর্গ দাসী মোর মহেশ কিন্কর | 
আপনি.চন্দন পরি পরেন ফুলমাল!। 
নৈবেদ্ কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কল] ।। 
ক্রোধে কন্তাগণ বলে শুন হে নিমাই। 
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি মামা সভাকার ভাই || 
আম সবার পক্ষে ইহা করিতে শ1 জুয়ায়। 
না! লহ দেবত। সঙ্জ না কর অস্থায় ॥| 
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর | 
তোম। সবাকার ভর্ত! হবে পরম স্থন্দর ||২ 


ফেউ কেউ বর লাভ ।করে তুষ্ট হয়, কেউ পুজার নৈবেছ্া নিয়ে পালায় 


কিন্ত নিমাই এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন, যে পালাবে 
তার বুড়ো বর হবে আর চার সতীন থাকবে । 


কোন কন্তা পলাইল টৈবেদ্য লইয়!। 

তারে ভাকি প্রত কহে সক্রোধ হইয়] | 
যদি মোরে নৈবেছ না দেহ হইয়া কপনী। 
বুড়া ভর্তা হবে আর চারি চারি সতিনী ॥৩ 


১ চে, সত) আঙি--৫ অঃ ২ চৈ. চ. আদি--১৪ পরি ৩ তছেহ 


জন্ম ও পৌগগুলীল। ৭১ 


ক্তরাং মেয়ের ভয় পেয়ে নিমাইকে নৈবেছ্য অর্পণ করে। 
ঘরে বাইরে সর্বত্রই নিমাই-এর প্রবল দৌরাত্ম্য । জগন্নাথ-শচী পুঞঝজকে 


সংযত করতে পারেন শ1 কোন প্রকাবেই। 
নিরস্তর চপল ত1 করে সব! সনে । 
মায়ে শিখালেও তবু প্রবোধ ন। মানে | 
শিখাইলে হয় আর দ্বিগুণ চ্চল। 
গৃহে যাহা পায় তাহ] ভাঙ্গয়ে সকল ॥। 
ভয়ে আব কিছু না বলয়ে বাপমায়। 
স্বচ্ছন্দে পর্মানণন্দে খেলায় লীলায 11১ 


জয়ানন্দ বলেন, নিমাই একদিন €ভোজনরত পিতার ঘজ্ঞোপবীত কেড়ে 
পলায়ন করেছিলেন। 


মিশ্র পুরন্দর ভোজন করে ॥ 
বাঁপের ঘজ্ঞনুক্র লইল কাড়ি। 
রড় দিপু! গেল] মামার বাড়ী ২ 
লোচনের কথায় জান। যায় জগন্নাথ পুত্রের শাস্তভাব কামনায় উপযুক্ত 
ব্রাহ্মণ দিয়ে যজ্ঞ স্বস্তযয়নন করিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই ফললাভ হয় নি। 
একদিন মুরাবি গুপ্ত পথে' সঙ্গীর দঙ্গে জ্ঞানমার্গে তর্জার ব্যাখ্যা করতে 
করতে চলেছিলেন, বিশ্বভভর চললেন সঙ্গীদল সহ পিছনে পিছনে ভেংচি 
কাটতে কাটতে । এতে মুবারি “কুবচন বলিল রুষিয়া।” মুরারির রুষ্ট বাক্য 
শুনে শ্ীগৌরাঙগ_ 
জ্রকুটি বদন করি বোলে বাক চাতুরি 
জানাইব তোজনের ক্ষণে ।।৩ 
প্রতিশোধ নিলেন গৌরচন্দ্র মূরারির ভোজনের কালে। এইভাবে 
প্রতিশোধ নেওয়া অবস্থাই শিশুর উপযোগী, কিন্তু ঈচিবিগহিত। 
মধাহ ভোজনবেলা ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা 
থাল ভরি এ মৃত মুতিল।।9 
দেবতার ভোগ বা শৈবেস্তের প্রভি আকর্ষণ বালক নিমাই-এর ছুমিবার 
ছিল বরাবরই । তার এই পেটুকতার কথা উল্লেখ করেছেন রঘুনন্দন গোস্বামী । 


১ চৈ.ভ। আধি ৬ স্ব: ২ চৈ. য. নদীর--১৫, ৩ লোচনের চৈ. ম. আখ 
৪ লোচনের চৈ ম. আদির্থও 


শই যুগাৰতার শ্রীচৈতন্ত 


কচিদ্‌ তৃঙক্তে দেবার্চন বিছ্বিতনৈবেগ্ভমখিলং | 
কচিৎ পিত্রর্চার্থ, চিতমতিমুদ। বস্ত সকলম্‌। 
কণ্চদ্‌ গঙ্গাপূজা-বিরচনকৃতে কল্লিতমহে। 
কচিদ্‌ স্বাস্বাদার্থ, নিহিতমতি ঘত্বেন রহসি।।: 

_তিনি কখনও দেবপুজার জন্য প্রস্তত সকল নৈবেগ্য, কখনও পিতৃপুরুষের 
অর্চনার জন্ত সানন্দে সংগৃহীত বত্বকল, কখনও গঙ্গাপুজার জন্য প্রস্তত 
দ্রব্যসমূহ, কখনও ব! নিঞ্জের আম্বাদের নিমিত্ত অতি যত্বে গোপনে রক্ষিত 
দ্রব্যার্দি ভোজন করতেন। 

শচীদেেবী ঘঠীব্রত অনুষ্ঠান করছিলেন। এখানেও নিষাই এব নৈবেক্ষে 
লাভ। তিনি বললেন মাকে, 


ক্ষুধায় আমার পোড়য়ে অন্তর 
নৈবেদ্ক থাইব আমি । 
ইহা বলি ধরি সেই গোর হরি 


ঠনবেছ্ পৃরল মুখে ॥২ 
নিমাই-এর শৈশব ও বল্যের চাপল্য ও ছুরস্তপনার মধ্যে শিভানুতন 

উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় মেলে। চুড়ামপি দাস শিমাই-এর আর একটি 
ুষ্টবুদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন । 

আর দিন প্রভাতে উঠিয়া! গৌর রায়ে। 

বালকের সঙ্গে রঙ্গে গঙ্গাতীরে জান ॥ 

বলিয়৷ করয়ে যুক্তি বালকের সাত। 

চোরি গিয়া ঘাটে পরন্্রবাজাত ॥। 

গঙ্গান্ান করে জত এ পুক্রষনারী। 

ঘটি বাটি লাজী বস্ত্র সবে ঘাটে ধরি | 

প্রকারে হরিব দ্রব্য কেহ না জানিব। 

কৌতুক করিয়! জার দ্রব্য তারে দিব ॥ 

এত যুক্তি করি গ্রতূ গোর বিশ্বভতর। 

শিশু খেলে গঙ্গাজলে প্রবেশে সন্ধর ॥ 

বারকোণ! ঘাটে গিয়া মিলে গৌররাজ। 

হখ! স্নান করে নারী পুরুষ সমাজ ॥ 


১ গোরাঙ্গ চম্পৃ--৬।৬ ২ লোচন, চৈ. য, আছি 


জন্ম ও পৌগগুলাল। ৭৩ 


হুরিল সকল দ্রব্য কেহ নাঞ্জি জানে । 
হবিয়। রাখিল নিঞ| বাঙড়ের বনে ॥ 
সনের পরে কেউই কোন দ্রবাখুজে পেল না। জ্রব্যাদি চুরি যাওয়ার 

ক্ষোভ নিয়ে হায় হায় করতে করতে সকলে ঘরে কিবে গেল। শ্রীগৌবরাঙের 
মনে দয়া হোল, তিনি হৃতম্ব ব্যক্তিদের কাছে সংবাদ দিলেন, আমরা খেলতে 
খেনতে বাঙড়ের বনে অনেক চোর দেখলাম, তারা আমাদের দেখে হতদ্রব্য 
ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে সকলেই বাঙড়ের বনে গিয়ে 
্ব স্ব হত দ্রব্য ফিরে পেয়েছিল । 

ইহাশুনি সর্বলোক বাঁওড়েরে ধাএ। 

জার জেই দ্রব্য সর্বলোক গিয়1 পাএ || 

শ্রীগৌরাঙ্ষের বাল্যের আচরণে যেমন ছিল নানাবিধ ঘৌবাত্য এবং সেই 

দৌরাজ্মের মধ্যে নব নব উন্মেষশালিনী সহজাত এ্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল, 
তেমনি ছিল সকল কিছুকেই উপহাস বা উপেক্ষা করার বিদ্রোহী মনোভাব 
এবং অকুতোভয় ছঃসাহম। পরবর্তাকালে ঘিনি প্রবল পরাক্রাস্ত শাসককুলের 
জকুটিকে দ্বনায়াসে উপেক্ষ। করেছিলেন এবং উচ্চনীচের ছুর্তেন্ত গ্রাচীর 
বিচুণিত করে প্রেম ও সাম্যের মৃতিমান বিগ্রহবূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 
তিনিই টৈশবে ও বাঁল্যে সকল প্রকার শাসন ভয় অগ্রাহ করে অপবিত্র 
পরিত্যক্ত হাড়িকুঁড়ির মধ্যে বসে শুচি অগ্ডচির বৈষম্যকে জন্বীকার কবতে 
পেরেছিলেন। আীবনীকাররা এই সময়ে আভ্তাকুড়ে উপবিষ্ট বালক নিমাই- 
এর মুখে শুচি অন্তচি ভেদের নিরর৫থকতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ত তত্ব কথ! বসিয়েছেন। 
বালক নিমাই-এর মুখে দার্শনিক তব্বালোচন হয়ত জীবনীলেখকদের ত্বকপোল- 
কল্পিত, কিন্ত উত্তরকালে তিনি মনুষ্বত্বকে অর্ধাদা দিয়ে যে 'আরর্শ প্রতিষিত 
করেছিলেন, শৈশবেই পরিতাক্ত মৃদ্ভাণ্ের সপকে শুচি বলে উপবেশন করার 
মধ্যে ভাবীকালের বিষ্রোহাত্বক মনোভাবের বীজ আবিষ্কার কর! যায়। 
স্থতরাং চূড়াহশি দঘ্বাস ঘথার্থই বলেছেনঃ 

লোক কয়ে বালকের অন্ভুত চরিত। 

খত বত কর্ম করে মহা! বিপরীত | 


১ গৌরাদ বিজয় এ; সোঃ সং পৃঃ ৫৫ ২ তদেৰ 
৩ গৌঁরাজ বিজন্ব-_-পৃঃ ৫৩ 


য় 
উীলৌব্রাঙ্জেন্প বিদ্যোজন্ন 


অধ্বৈতগ্রকাশকার জানিয়েছেন, গৌরাঙ্গের পাঁচ বৎসর বয়সে জগন্নাথ 
পুত্রের হাতে খড়ি দিয়ে বি্ভারভ করিয়েছিপেন-_ 
গৌঁরের বস ষবে পাচ বৎসর ছৈল। 
গুভক্ষণে মিশ্র তীর হাতে খড়ি দিল || 
লোনে শ্রুতিধর বড় গৌবাঙ্গ শ্রীমান্‌| 
অল্প কালেতে তার হল সবজ্ঞান ||১ 
বর্ণপরিচয় কোন্‌ গুরুর কাছে হয়েছিল ঈশান নাগর সে তথ্য জান।ন নি। 
সম্ভবতঃ পিতা অগন্লাথই পুত্রকে বর্ণপরিচয় করিয়েছিলেন । বৃন্দাবন দাস 
নিমাইএর হাতে খড়ি, 'তৎপবে কর্ণবেধা ও চুড়াকরণ সংস্কারের বিবরণ 
দিয়েছেন। তিনিও গুক্য় নামোল্পেখ করেন নি, বিস্তারস্তের কালে 
বিদ্যার্থীর বয়লেরও উল্লেখ করেন নি। সাধারণত: পঞ্চমবর্ধে বিস্যারস্তের 
বিধি প্রচলিত থাকায় অদ্বৈত প্রকাশকারের বিবরণ যথাথ মনে হ্য়। বৃন্দাবন 
লিখেছেন 
হেনমতে ক্রীড়। করে গৌরাঙ্গ গোপাল । 
হাতে খড়ি দিবার হইল "মানি কাল।। 
উভ দিনে শুভক্ষণে মিশ্র পুরন্দর | 
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর || 
কিছু শেষে মিলিয়। সকল বন্ধুগণ। 
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচুড়াকরণ ॥২. 
নিমাই-এর প্রতি! বিস্যারস্ত থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে । বৃন্দাবন 
লিখেছেন,-- 
দৃটিমার সকল অক্ষর লি যায়। 
পরম বিম্যিত হইয়। সর্বজমে চায় ॥ 
দিন ছুই তিনেতে পড়িল সর্বকল!।৩ 


১ জং গঃ ১, জঃ ২ চৈভ1 জাদি ৫ম অঃ ৩ চৈ. ভ1. আদি, ৫ঞঃ 


শ্রীগোরাঙ্গের বিস্তার্জন ণ৫ 


জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে বিদ্যারস্তের গুরু ছিলেন স্থদর্শন ওঝা] (পণ্ডিত )। 
গৌরাঙ্গ ্বয়ং একদিন প্রভাতে দলবল সঙ্গে করে ন্ুদর্শনের বাড়ী গিয়ে 
ব্ণজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। 

আর দিন প্রভাতে বালক সব সঙ্গে । 
স্থদর্শন পাত্রের বাড়ী গেল নিজরঙ্গে ॥ 
ক খ চৌতিশাক্ষর কাঠণেতে দেখি। 
হামাকুড়ি দিয়া পড়ে গুরুমাত্র দেখি || 
ক খ ইহার নাম গুরুরে িজ্ঞাসে। 
আস্ক আসব পিয়া অট্ট অট্টহাসে'।, 

এ গল্পে আতিশয্য আছে নিশ্চয়ই । কিন্ত সুদর্শন পাঁওত যে গৌরচন্দ্রে 
প্রাথমিক শিক্ষাপ্তরু হতে পাবেন ন1 তা নয়। মুর।বি গুপ্ত এবং কবিকর্ণপুর 
স্থ্শন পণ্ডিত, বিফুপপ্তিত ও গঙ্গাদান পণ্ডিতেব কাছে শ্রীচৈতন্তের লৌকিক 
বিদ্যা অর্জনের কাহিনী বিষৃত করেছেন। এই দুই জীবনচরিতকারই বলেছেন 
যে, নিমাই প্রথমে সুদর্শন পণ্ডিত ও বিষণ পণ্ডিতের কাছে পড়েছেন ও পরে 
গঙ্গাদাসের কাছে পড়েছেন। কিন্তু মুরাঁরি বলেন, পিতার মৃত্যুব পূর্বেই 
নিমাই গুরগৃছে বাস করে বেদ অধ্যরন করেছিলেন । 

গুরোগ্নঁতে বসন্‌ বিষুর্বেদান্‌ সর্বাণধীতবান্‌।২ 
অতঃপর জগরাখের লোকা্চর়ের পর পূর্বোক্ত তিন পণ্ডিতব কাছে পাঠ 


গ্রহণ করেছিলেন। 
ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্‌ বিষুপগ্ডিতাৎ। 


স্দর্শনাৎ পর্ডিতাচ্চ শ্রগঙ্গা্দাস পর্িভাৎ ৩ 
কবিকর্ণপূর লিখেছেন, বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পরে নিমাই লেখাপড়। করে 


পিতামাতার পরিচর্ধ। করে ও সমবয়স্ক সঙ্গী বালকদেব সঙ্গে খেল! করে কাল 
কাটাতেন। 
পঠ$ন্‌ সপধ্যাপর এব সর্বদ। 


তয়োর্মহাকাকুণিকঃ সুখাবচঃ। 
বয়স্ঠতাবেন বয়স্তবালকৈ- 
নিরস্তরং খেলতি খেলয়ত্যপি 15 
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৭৬ যুগাখতা* শ্রিকৃ্ধচৈতন্য 


_মহাকারুণিক স্বখাবহ শ্রীগৌরাঙ্গ সর্বদা পিতামাতার সেবায় তৎপর হয়ে 
লেখাপড1 করতে কবতে সধ্যভাবে বধস্ত বালকদের সঙ্গে নিরস্তব খেলা 
কবতে লাগলেন । 

তারপর জগন্নাথেব স্বর্গগমনের পর যৌবনারস্তে নিমাই বিষ্ুপপ্ডিত, স্থদর্শন 
পণ্ডিত ও বৈয়াকবণ গঙ্গাদাসেব নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন । 

পপাঠ সৎপগ্ডিত বিষুনা সঃ 
হুদর্শনাদপাতি হর্ভাজঃ। 
গুরুত্বমাকল্পা মহানুকম্পাং 
চকার হ্ধাদনয়োঃ কিমেষঃ | 
ততশ্চ বৈয়াকরণাৎ স গন্গা 
দাসাদতৃৎ প্রত্যহভূতবিদ্ধাঃ ||১ 

_বিষু নামক সৎপপ্ডিত এবং অতি আনন্্রভাঁজন স্থদর্শনের নিকট তিনি 
পাঠ নিয়েছিলেন । তিনি কি মহৎ অহকম্পাবশতঃ তাদের গুরুত্বে ববণ 
করেছিলেন? তাঁরপব ভিনি বৈদ্বাকবণ গঙ্গা্ধাসের নিকটে কুতবি্থ 
হয়েছিলেন । 

বিশ্বস্তরের সহপাঠী মূারির বিবরণ সর্বপ্রথম গ্রহ । মুবারি ও কবিকর্ণ- 
পূরের বিববণ অঙ্থদারে বিষুপপ্ডিত বা হুঘর্শন পণ্ডিত গৌরচন্দের প্রাথমিক 
পর্ধায়েব গুরু হতে পারেন না। কবিরাজ গোস্থামী খুব স্বপ্ন কথার শ্রীগৌরাঙ্গের 
বিষ্যার্জনের উল্লেখ কবেছেন, তিনি হৃন্দাননের উপরে ভারার্পণ করে কর্তব্য 


সমাধা! কবেছেন। 
কতদিনে মিশ্রপুত্রের হাতে খড়ি দিল। 


অল্প দিনে ঘাদশকলা অক্ষর শিখিল।।২ 
লোচন দাস ঠাকুরের বিবরণে বিশ্বরূপ মন্ন্যাস গ্রহণের পরে জগন্নাথ কনিষ্ঠ 
পুজের কর্ণবেধ চুড়াকরণ ও নবমবর্ধে উপনয়ন দেওয়ার পর ইহলোক তাাগ 
করেছিলেন । 
চূড়াকরণ কর্ণবেধ করিল তখন । 
আনজিত ছৈল সব নদীয়া নগরী । 


বিশ্বস্তর মুখ দেখি আপন! পারি || 


| ||| “ররর 


১ চৈ, চ. মহাকাব্--৩২-৩ ২ চৈ.চ.আঘি 


গ্রীগৌরাঙ্গের বিষ্তার্জন ৭৭ 


সঃ ১ ১ 
নবম বরিখ পুত্রের ষোগ্য সময় । 
উপবীত দিব বলি চিস্তিল হৃাদয়।।১ 


অতঃপর জগক্লাথের মৃত্যুর পর শচী দেবী বালক [নমাইকে নিয়ে পঞ্ডিতদের 
হাতে সমর্পণ করেছিলেন। 


লোচন, মুঝারি 


একদিন শচীকর ধরি গৌরহরি । 
পট়িতে গৌরাঙ্গ দিল নিয়োজিত করি || 
সকল পণ্ডিত স্থানে পুন্র সমপিস্।। 
বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়1 | 
পিতৃশৃদ্ত পুত্র মোর পিরিতি কারবে। 
আপন তনয় হেন ইহাবে জানিবে || 

কা কা স 
হেনমতে নবন্ধীপে প্রভু বিশ্বস্তর | 
পড়িবারে গেল! বিষণ পণ্ডিতের ঘর ॥ 
সুদর্শন আর গঙ্গাদাল যে পণ্ডিতে। 
পিল জগত-গুরু ত সভার হিতে 1২ 
ও কবিকর্ণপুরকে মম্থসরণ করেছেন । কিন্তু পিতৃবিয়োগের 


পূর্বে নিমাই-এর বিদ্যারস্ত হয়েছিল কিনা তা বলেন শি। তবে নয় দশ বৎসর 
পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে নিরক্ষর থাক সম্ভব বলে মনে হয় না!। 
“অছৈত প্রকাশ+ অনুসারে পীচ বৎসরে হাতে খড়ি দেওয়ার অল্প পরে বর্ণজান 
সমাণ্ড হলে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে পড়তে দিয়েছিলেন; 
ছুই বৎসরে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাগত হলে তবে গোৌরের উপনয়ন হয়েছিল। 


নিমাই এর 
প্রতিভার প্রকাশ 


১ চৈ, ম' জাদিখও 


তবে মিশ্র গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে। 
পড়িতে দিলেন গৌরে করিয়া যতনে || 
ছুই বর্ষে গোর! ব]াকরণ সমাপিল!। 
দ্বেখি পণ্ডিতের চিত্ত চমৎকার হৈল|৷ 
কানে ভান ভারতী দিলেন হজনুত্র। 
শান্মতে মিশ্ররাজ দিল] বিষুঃমঞ্জ || 


ৎ তদেৰ ও অ. প্র, ১ জঃ 


৭৮ যুগাবতার শ্ীকধঠৈতন্ত 


বালক নিমাই-এর বিদ্যার্জন সম্পর্কে সঠিক তথ্য কোথাও পাওয়। যাচ্ছে 
না। তবে মনে হয় শৈশবে হাতে খড়ির পরে বর্ণবোধ ব! প্রাথমিক বিদ্যা 
তার বাড়ীতে পিতার কাছেই হয়েছিল। পরে বিষণ পণ্ডিত, সুদর্শন পণ্ডিত 
ও গঙ্গাদাম পণ্ডিতের কাছে তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু কার কাছে কি 
পড়েছিলেন, এবং কাঁর কাছে আগে ও কার কাছে পরে পড়েছিলেন সে তথ্য 
অদ্ধকারেই থেকে যায়। নিমাই-এর বিদ্যাশিক্ষ! সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত 
এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। কিন্ত বুন্দাবন স্থদর্শন 
পণ্তিত ব1 বিষণ পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি কেবল বলেছেন যে 
অন্তান্ত বালকদের সঙ্গে নিমাই শান! স্থানে পড়তে ধেতেন। 
সবার সহিত গিয়! পড়ে নানা স্থানে । 
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে ॥$ 
তিনি আরও বলেছেন, বিগ্ভারভের পর শৈশবেই নিমাই লেখাপড়ায় 
অত্যন্ত মনোযোগী হয়েছিলেন_অহুনিশি জিখেন পড়েন কুতৃহলী।* শিশু 
পড়ুপ্না গৌরহুন্দরের একটি মনোরম বর্ণনাও আছে চৈতন্ত ভাগবতে _ 
ধূলায় ধৃর প্রত শ্রী গৌরনন্দর। 
লিখন কালির বিন্বু শোভে মনোহর ॥ 
পড়িয়। শুনিয়! সর্ব শিশুগণ সঙ্গে। 
গঙ্গাানে মধ্যাহে চলেন বছ রঙ্গে |৩ 
বিশ্বরূপ সন্গযাসী হয়ে গৃহত্যাগ করার পরে নিমাই-এর দৌরাত্মা অনেকটা 
প্রশমিত হয়েছিল। পিতামাতার সঙ্গে থাক! এবং লেখাপড়া! ঝর! এই ছুটি 
তার প্রধান কাজ হয়েছিল। 
খেল! সম্বরিয়া প্রত ঘত্ব করি পড়ে। 
তিলার্ধেক পুস্তক ছাড়িয়! নাহি নড়ে। 
একবার ষে হ্থত্র পড়ি গ্রভূ যায়। 
আরবার উলটিয়! সবারে ঠেকায় ॥| 
দেখিয়। অপূর্ব সবেই প্রশংসে। 
সবে বলে ধন্ত পিতামাতা! হেন বংশে ॥। 
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সন্তোষে কছেন সবে জগন্নাথ স্থানে। 
তুমি ত রুতার্থ মি এ হেন নন্দনে || 
এ হো! সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে। 
বৃহম্পত জি'শয়। হইবে অধায়নে ॥ 
শুনিলেই সর্ব অর্থ আপনে বাখানে । 
তান ফাকি বাঁখানিতে নারে কোন জনে ।" 
কিন্ধ জগন্নাথের মনে জাগে আশংকা । প্রতিভাবান পুত্র অল্প বয়সেই 
প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। এই বকম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বিশ্বরূপ। 
তিনি ও বহুশান্ত্র অধ্যয়ন করেই সংসার অনিত্য জনে যতিধর্ম গ্রহণ করছেন। 
নিম।ইকে লেখাপড়া! এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্বশান্তব ৷ 
শেখাতে জগন্নাখের জানিল সংসার সত্য নহে তিলমাত্র || 
অনিচ্ছ' নর্বশাস্্মর্ম জানি বিশ্বরূপ ধীয়। 
অনিত্য সংসার হৈতে হইল! বাহির |২ 
সুতরাং সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে বিশ্বস্তরও ঘদ্দি অগ্রজের পস্থা অস্থসরণ করে 
এই আশংকায় ব]াকুল হয়ে জগন্নাথ বললেন, 
অতএব ইহার পড়িয়। কার্য নাঞ্জি। 
মূর্খ হৈয়] ঘরে মোর রঙ্চক নিমাঞ্চি ॥৩ 
শচী মা বাঙ্গালী মায়ের মত উত্তর দিয়েছিলেন, মুর্খ পুজের বিয়ে 


হবে নাষে। . 
শচী বলে মূখ হৈলে জীবেক কেমনে । 


মুখে রে ত কন্তাও দিবে না কোন জনে ॥ঃ 
কিন্ত স্বেহাতুর পিতাব মন যুক্তি মানলে! না। তিনি বোঝেন, বিভাগ 
ধনলাভ হুয় না। জীবের খান্ত যোগানোর ভার নিয়েছেন ভগবান শ্রী । 
বিষ্তায় ধ্দি ধণী হওয়া! যেত তৰে জগন্নাখও ধনবান হতে পারতেন। 
সাক্ষাতেই এই কেন দেখ ত আমাত। 
পচ়িয়াও আমাব কেন ঘরে নাহি ভাত ॥ 
ভ লমতে বর্ণ উচ্চারিতেও ঘে নারে। 
সহল্র পণ্ডিত গিয়। দেখ তার হারে | 
অতএব প'ঢয়। নাহ্িক কার্ধ বলিল তোমারে ॥* 
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৮৪ য্গাবতার ভ্ীকফচৈতন্ত 


পু বিশ্বস্ভরকেও ডেকে জগন্নাথ লেখাপড়া নিষিদ্ধ করে দিলেন*- 
এত বলি পুত্রেরে ডাকিল। মিশ্রবর | 
মিশ্র বলে শুন বাপ আমার উত্তর || 
আজি হৈতে আগ পাঠ নাছিক তোমার। 
ইহাতে অন্তথ| কর শপথ আমার ॥ 
যে তোমার ইচ্ছ! বাপ তাই দিব আমি। 
গছে বসি পরম মঙ্গলে থাক তুমি ॥১ 
পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করতে না পেরে লেখাপড়। ছেড়ে (নমাই মনোছূঃখে 
পুনরায় উদ্ধতভাবে ছুরস্তপন1 করে বেড়াতে লাগলেন। এই ছুরস্তপন1 আগের 
দৌগাআ্যকে ছাড়িয়ে গেল। বৃন্দাবন লিখছেন-_ 
কিব। শ্জি ঘণে প্রভু কিবা পর ঘরে। 
ষাহা। পায় তাহ। ভাঙ্গে অপচয় কগে॥ 
নিশ! হইলেও প্রভু শ আইসে ঘরে। 
সর্বরাত্রি শিশু সঙ্গে নান ক্রীড়। করে ॥ 
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ ছুই শিশু মেলি। 
বৃষ প্রায় হইয়! চপেন কুতুহলী || 
যার বাড়া কলাবন দেখ থাকে দিনে । 
রাত্রি ৫হলে বুষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে || 
গরুজ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়। 
জাগিলে গৃহস্থ শিশু-সংহতি পালায় 
কারে। ঘরে ছার দিয়! বাদ্ধয়ে বাহিরে। 
লঘী গু গৃহস্থে করিতে না পারে ॥ 
কে বাঞ্ধিল দুয়ার করয়ে হায় হায়। 
জাগিলে গৃহস্থ প্রভূ উঠিয়। পলায় | 
এত দৌরাক্মের সংবাদছেও জগন্নাথ অচল অটল। একদিন পুরাতন 
পদ্ধতি মত পরিত্যক্ত হাড়ির গার্ধায় বনে পড়লেন বিশ্বস্ত । অন্তান্ত বালকদের 
মুখে সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন শচী মাতা, তিরস্কার করলেন ছুরস্ত পুত্রকে, 
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অন্তচিন্থানে বললে স্নান করতে হবে। বিশ্বস্তর উত্তর দিলেন মূর্খ ব্যক্তি কেমন 
কবে জানবে, কে শুচি আর কে অশ্জচি? 


প্রত বলে তোর] মোরে না৷ দিস পট়িতে। 
ভক্রাভদ্্র মূর্খ বিপ্রে জানিবে কেমতে ॥ 
মুখ”আমি না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান। 
সবত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান ॥১ 
শচী মায়ের অনুনয় বার্থ “হাল, নিমাই উঠলেন ন৷ নোংর। হাড়ির গাদ! 
থেকে। 
প্রভু বলে যদি মোরে না দেহ পট়িতে। 
তবে মুগ্লি ন! যাইমু কহিল তোমাতে ॥২ 
এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে পাড়ার লোকজন শচীকে দোষারোপ করতে 
থাকে । ছেলেকে পড়তে দেয় না, এ কেমন বাপ-ম]1? 
যত্ব করি কেহ নিজ বালক পড়ায়। 
কত ভাগ্যে পট়িতে আপনে শিশু চায় || 
জণনী নেহভরে নিজ ছুগালকে ঘরে নিয়ে এসে স্নান করালেন। জগন্নাথ 
গৃহে ফিরে সব শুনলেন । পাড়ার লোক জগন্নাথকে অন্থরোধ কয়ে-__নিমাইকে 
পড়ত দাও, বালক পড়তে চায় এত মহাভাগ্য ! তারা উপদেশ দেয়-- ছেলের 
উপনয়শ দাও, তারপর গুরুর কাছে পাঠাও। জগন্নাথ পুত্রের উপনয়ন 
দিলেন । উপনয়নের পরে দ্বিজত্ব প্রাঞ্চ শ্রুগৌরাঙ্গের ইঙ্গিতে বিখ্যাত বৈয়াকরণ 
গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুগ্পাঠীতে পুত্রকে ভরত করে দিলেন জগন্নাথ । 
নবন্ীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি । 
গঙ্গাদাঁস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপণি | 
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ববিৎ। 
তার ঠাঞ্জে পট়িতে প্রভুর সমীহিত ॥ 
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর । 
পুত্র সঙ্গে গেল! গঙ্গাদাস ছিজঘর ||৪ 
গঙ্গাদাদ গোৌরচন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত করে কাছে রেখে শেখাতে 
লাগলেন, ছাত্রের ভীক্ক মেধায় আর্ট হয়ে অনুরাগ ভরে বিদ্যাদান করলেন। 
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দেঁখিয় অভ্ভুতবুদ্ধি গুরু হরধিত। 
সর্বশিশ্ত শ্রেষ্ঠ করি করিল! পূজিত ॥+ 
বৃন্দাবন দাসের বিবরণ পড়ে মনে হয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ-_একান্ত তথ্যগত 
বর্ণনা। অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে চূড়ামণি দাসের গৌয়াজ বিজয় কাব্যে ॥ 
চুড়ামণি দাদের কাবো নিমাই ছুবস্থপন! করে খেলে বেড়াচ্ছেন বলে শচীমাতা 
স্বামীর কাছে অনুযোগ করেন, 
বালক চঞ্চল পুত্র খেলে সর্বক্ষণ। 
ব্রাহ্মণ কুমার হৈয় না করে অধ্যয়ন || 
তোমার গোষ্ঠীতে যত মহ1 অধ্যাপক । 
বেদবেদাস্ত সর্ববিগ্া এ ক্ষপক ||২ 
কিন্তু জগর়থ যথাবীতি আপত্তি জানালেন, 
মিশ্র কহে এক পুত্র পড়িয়া! শুনিঞ | 
বৈষণবের সঙ্গে বুলে কি বিদ্যা জানিঞা॥ 
পড়িবার কাজ নাঞ্জি থাকুক মূর্থ টয়া । 
জে ঞ্জে পাকে বতিবে নিজধন খাইয়া ।|* 
পিতামাতার কথোপকথন শুনে বিশ্বস্তরের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপপো। [তিনি 
সঙ্গীসাধী নিয়ে মানুষ পশ্তর হাড় সংগ্রহ করে এনে গঙ্গার জলে ফেলছে পাগলেন। 
এ অদ্ভুত খেলার সংবাদ পেলেন শচী দেবী, পেলেন মিশ্র পুরন্দর | শচী দেবা 
নিষেধ করলেন পুত্রকে । গৌরাঙ্গ উত্তরে মাকে বললেন,__ 
না পড়ি না করি কার্ধ বসি অঙ্গ খাই। 
পরলোক কার্ধ্য কিছু করিবার চাই || 
এট বৃত্তান্ত শুনে জগন্নাথ পুঞ্জরকে লেখাপড়1 করার অন্মতি দিলেন । 
মোর বাক্য বিশ্বপ্তর শুন মন দিয়া। 
পরম যত্বেতে তুমি শাস্ত্র পড় গিয়া ॥ 
গঙ্গাদান চক্রবতী পণ্ডিত মহান। 
নমপি এড়িব গিয়া চল তার গ্বান।।£ 


১ চৈ.ভা, আদি ৬ অঃ. ২ গৌ.বি._-পৃঃ ৫৬ ৩ গৌরাঙ্গ বিজয়--পৃঃ ৫৬ 
১ গৌরাঙ্গ বিজাা--পৃঃ ৫৬ 


শ্লীগোরাঙ্গের বিদযার্জন ৮৩ 


এই বিবরণ অনুসারে গৌরচন্দ্ের একমাত্র গরু ছিলেন গঙ্গাদাস চক্রবরতী+। 
এন দ[সের কাছেই নিমাই সর্ববিষ্ঠাবিশারদ হয়েছিলেন । তখনও বিশ্বস্বপ প্রব্রজয। 
গ্রহণ ক্রেন নি, _-নিমাই-এর উপনয়নও হয়নি । গঙ্গাদাসের কাছে পাঠ শেষ 
করার পরে নিমাই-এর উপনয়ন হয় এবং পরে বিশ্ববূপ গৃহত্যাগ করেন । নিষাইকে 
ণভাতে জগন্নাথের আপত্তির কারণ বিশ্বরূপ পণ্ডিত হয়ে বৈষ্বদের সঙ্গে ঘোরে । 
এই ব্যাপারটি যোটেই*বিশ্বাস্থ নয়। জগন্নাথ নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রা্ধণ 
এবং কৃষ্ণতক্ত। জয়াণন্দ বেন, জগন্নাথ “গর্ভাষ্টমে যজ্ঞন্ত্র দিল বিশ্বস্ভরে”__গর্ভ 
ধরে আট বৎসরে অর্থাৎ মাত বৎসর বয়সে বিশ্বস্তরের উপনয়ন ছয় । কিন্তু 
শোচনের মতে নয় বৎসর বয়সে বিশ্বপ্তর যজ্হ্ত্র ধারণ করেছিলেন । অগ্মান 
হয় ধশ্বরূপ নিমাই অপেক্ষ। দশ বৎসরের বড়। বিশ্বরূপের ষোল বৎনর বন্সে 
গহত্যাগের সময় নিমাই-এর বয়স ছয় বৎসর ।১ পাচ সাত বৎসর বয়স বালকের 
'বগ্ভরস্তের সমঘ। এই মমষের মধো কাব্য ব্যাকরণ স্বৃতি মীমাংস। ইত্যাদি 
পিষয়ে পারদর্শী হওর! সম্ভব নয়। বিশ্বরূপের সন্গ্যাসের পাচ বৎসর পরে 
জগন্নাথের দেহান্ত হয়। শিমাই-এর বয়ম তখন দশ এগার হওয়াই সম্ভব । 
ন্তরাং বিশ্বপপের সন্ন্যানের পরে নিমাই-এয় গঙ্গাদাসের চতুম্পাঠীতে ভি হওয়া, 
জগন্নাথের মৃত্যুকালে নিমাই-এর ছাত্রজীবন এবং চার পাচ বৎসর পরে ধোল 
বছর বরসে'ছাক্জজাবনের পরিসমাপ্থির বিবরণই অপেক্ষারুত সম্ভাব্য। ভরিচরণ 
দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গপে' আবার বিশ্বস্তরের জন্ম হয়েছিল বিশ্বরূপের সর্ন্যাস গ্রহণের 
পরে। এ বিবরণ অবশ্যই গ্রহণীয় নয়। 
নিজের পছন্দমত গুরু পেলেন বিশ্বসতর ৷ গঙ্গাদাসের নিকট অধায়নের 
স্যোগ পেয়ে নিজের প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ স্থযোগ পেলেন তিনি। অনন্ত 
স।ধারণ ধীশক্তি বলে তিনি গুরুকুত ব্যাখ্যা! ওলট পালট করতে থাকেন। 
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাম পণ্ডিত করেন। 
সকৎ শুনিলে ম।ত্র ঠাকুর ধরেন ॥ 
গুরুর যতেক ব্যাখ্য। করেন খগ্ডন। 
পুণর্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ||২ 


১ বাংলা চ-গতগ্রস্থে ্ীচৈতন্ত--গিরিজাশংকর রার়চৌধুরী--পৃঃ ৫৩ 
২ চৈ, ভা আদ ৭ অঃ 


৮ যুগাবতার শ্রাকফচৈতত্য 


শুধু তাই নয় তিনি সতীর্ঘদের ও নিয়ে খেল: শু? করেছেন _ 
যত পঢ়ে গঙ্গার্দাস পণ্ডিতের স্থানে । 
সভাবেই ঠাকুর চালেন অন্ুক্ষণে || 
শ্রমুরারি গু শ্রীকষলাকান্ত নাম। 
কষানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান || 
সভ।রে চালেন প্রভূ ফাকি [জিজ্ঞাসিয়া। 
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বলে হাসিয়া।। 
গঙ্গার ঘাটে ল্ানরত পড়,য়াদের সঙ্গেও কলহ নুরু কবেন তিনি ত'দের 
বিস্তাবন্তা নিয়ে । পড়,য়ারা বললে, কলহ না করে পাজি টীকার শুদ্ধি বিচার 
কবে বুদ্ধিব পরীক্ষা হোক্--“বৃত্তি পাজি টীকায় কে জানে দেখি স্তাদ্ধ।' 
গৌরাধ বপলেন, তোমাদের ইচ্ছামত প্রশ্ন কর। 
ধাতুন্ুত্র বাখানহ বলে সে পড়য়া। 
প্রভূ বলে বাখানিয়ে শুন মন দিয় || 
সর্বশক্তি সমন্বিত প্রত ভগবান । 
করিলেন স্থত্র ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ || 
ব্যাখ্য। শুনি সবে বলে প্রশংসা! বচন । 
প্রন্থ বলে এবে শ্রন করিয়ে খণ্ডন ॥ 
যত ব্যাথ্যা কৈল তাহা দৃষিপ সকল। 
প্রভূ বলে স্থাপ এবে কার আছে বল।। 
চমত্কাণ সবাই ভাবেন মনে মনে। 
প্রভু বলে শুন এবে করি এ স্থাপনে | 
পুনঃ হেন ব্যাখ্যা কবিলেন গৌরচন্ত্র। 
সর্বমতে সুন্দর কোথাও নাহি মন্দ || 
যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ। 
সম্তোষে মবেই করিলেন আলিঙ্গন ॥২। 
আহাবাদির পরে খগৌরাঙ্গ পুথি নিয়ে বলে পড়েন-_-পচন। করেন ব্যাকরণ 
ত্রের টিপ্ননী। 
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শ্রীগৌর়াঙ্গের বিদার্জন ৪ 


ভোজন করিয়! মান প্রভু সেইক্ষণে। 
পুস্তক লইয়া গিয়া ব.সন নির্জনে || 
আপনে করেন প্রস্থু স্ত্রেব টিগ্ননী ৷ 
তুপিলা পৃস্তকরুসে সন দেব-মণি || " 
বন্দাবন আরও বলেছেন -- 
পুথি ছাড়ি নিমাঞ্ি নাজানে কোন কর্ম। 
বিচ্ঞ।রস তার হইয়াছে সবধর্ম ||২ 
কবির।জ “গান্বামী সংক্ষেপে শ্রীগৌরাজের বিদ্যার্জনের উল্লেখ করেছেন__ 
গঙ্গাদ।স পণ্ডিতস্থ।নে পভে ব্যাকরণ । 
শবণমাঁজে কঠে কৈল স্ুত্রবৃত্তিগণ || 
মল্পকালে চিপ পঞ্লীটকাছে। প্রবীণ | 
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া! নবীন |1& 
গঙ্গাদাসের গুকে চতুষ্প।ঠীতে প1ঠকালে শ্রীগোরাঙ্গের ঘবন্তপনার একটি 
নুক্ণ তথ্য পবিবেশন করেছেন জয়ানপ্দ । নিমাই সহপাঠীদের বলেন, আমার 
পাখা যদি কেউ খগ্ডন করতে পাদ তবে তার কাধে চেপে মাথায় টাকর 
মারবো । একথা শুনে গঞ্গাদাস নিমাই-এর মাথায় পুথি দিয়ে আঘাত 
করলেন । কলে নিমাইও পুথি ছিড়ে কাদতে কাদতে পালালেন । পরে 


জগন্নাথ মাবার পুত্রকে এনে গঙ্ষাদ1সের হাতে সঁপে দিলেন)৪ নিমাই এর 
স্নতীক্ষ মেধায় গুরু গঙ্গাদাস বন্মিত হয়ে ভাবলেন-- 


অঙ্ো] কিমাশ্চযমিদং ময় সরুদয- 
হুচ্যতে শান্ত্রমতীব দুরম্‌। 
তর্বপ্যয়ং মিশ্রপুরন্দরা ত্মজঃ 
সমগ্রমভ্যন্ততি যত্ুমন্তরা || « 
- আহা! কী আশ্চর্য! ম্বামি একব|রমাত্র অতান্ ছুর্বোধা শান্তর যা বলছি, 
এঠ পুরন্দর মিশ্রের পুজ্জ তা বিন। ফত্তেই সমন্ত আয়ত্ত করে ফেলেছে। 
সতীর্থদের সঙ্গে শাশ্বালোচনায় নিমাই-এয় বিতর্ক ও পরিহাসের কথ! 
কবিকর্ণপৃর ও বলেছেন-__ 
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৮৬ যুগাবতার শ্ররুষচৈতন্ত 


সতীর্থবৃন্দৈঃ পরিহাসবস্তি- 
হমন্‌ বিশেষং লবদদাব(ধন 
তত।ন লীল৷ প্রতিভানবাত্ত।- 
মুবী সছুবী দ্বরবংশরতুম্‌।॥১ 
_ ত্রাঙ্মণকুলরত্ব গৌরচন্্র পরিহাসকাতী সতীর্থদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় কথার 
বিতর্ক করতে করতে প্রতিভান্ৰপ মহতী লীগ] বিস্তার করতে লাগলেন । 
গৌরচশ্ অত্যন্ত পরিহাসরসিক ছিলেন। সতীর্থদের সঙ্গে তিনি সততই 
পরিহাস করতেন। মুরারগুপ্ত গৌরাঙ্ষের বিধাজন ও পরিহাস রসিকতা! 
সম্পর্কে লিখেছেন-_ 
্রাঙ্মণেভ্যো৷ দদৌ বিদ্ব্যাং যে পণ্ডিতমহত্তমাঃ | 
তেষাং মহোপকার|য় তেভ্যো৷ বিদ্যাং গৃহীতবান্‌ । 
লোকশিক্ষামনুচরন্‌ মায়ামহজবিগ্রহঃ | 
ততঃ পঠন্‌ পণ্ডিতেষু শ্রীমৎ স্থদর্শনেষু চ ॥। 
সতীথৈঃ প্রহসন্‌ বিপ্রৈরহসত্তিঃ পরিহাসকম্‌। 
উবাচ বঙ্গজৈর্বাকো রসজ্: সম্মিতানন:||২ 
_যে সকল শ্রেষ্ট পণ্ডিত ব্র/ঙগ্গণগণকে বিদ্যাদান করতেন, তীর্দের মহৎ 
উপকার করার উদ্দেশ্তেই বিশ্বস্তর তাদের কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন । 
মায়ায় মন্ুযুদেহধারী লোকশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্টে শ্রীমৎ স্থদর্শন পণ্ডিতের 
মিকট পড়ে সতীর্থ বিপ্রগণের দ্বারা উপহসিত হয়ে হাশ্সমুখে রসজ গৌবাঙ্গ 
বঙ্গাল ভাষায় পরিহাসজনক বাক্য বলতেন । 
মুরারির “বক্তব্য থেকে মনে হয়, সুদর্শন পণ্ডিত, বিষুর পণ্ডিত ও গঙ্গাদ[স 
পগ্ডিত ভিন্ন অন্যান্ত পণ্ডিতদের কাছেও নিমাই পাঠ গ্রহণ করেছিলেন । বৃন্দ।বন 
গঙ্গা্দাসের চতৃষ্পাঠীতে মহাপ্রভূ বিদ্যাবিলাসের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন 
যোল বৎসর বয়স পর্স্ত তিনি অধ্যয়ন করেছেন। 
ষোড়শ বৎসর প্রত প্রথম যৌবন ॥। 
ধৃহম্পতি জিনিয়। পাণ্ডিত) পরকাশ। 
বতঙ্র যে পুঁথি তারে করে হাস।॥ 


১ চৈ, চ সঙ্থা. _-৩1৪ ২ ম. ক.-২৯২ ৪ 


শ্ীগোরাঙ্গের বিদযার্জন ৮৭ 


প্রত বলে ইথে আছে কোন বড় জন। 
আসিয়া থক দেখি আমার স্থাপন |! 
সন্ধিকার্ধ না জানিয়া কোন কোন জনা। 
আপনে চিন্তয়ে পুথি গ্রবোধে আপনা ॥+ 
নহপাঠী বয়োজ্োষ্ঠ মূরারি গুপ্তকে নিয়েও তিনি পরিহাস করতে ছাড়েন নি। 
প্রত বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়। 
ল'তাপাতা নিয] গিয়া! যোগী কর দড় || 
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি । 
কফ, পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি।।২ 
নিমাই'এর বিদ্যাবত্তার অহংকার ছিল যথেষ্ট । নিজের পাণ্ডিত্যভিমান 
তিনি পর্বদাই প্রকাশ করতেন। 
কতরপে ব্যাখ্যা করে কত বা খগ্ডন। 
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্বক্ষণ ॥ 
প্রত কহে সন্ধিকার্ধ নাহিক যাহার়। 
কলিধুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার ॥। 
হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার। 
তবে জানি ভট্টমিশ্র পদবী সবার ।।৩ 
মা ফোল বৎসর বয়সেই নিমাই এর বিদার্জন সমাগত হয়েছিল; তিনি 
বিপুল পার্ডিত্যের অধিকারী হয়ে অধ্যাপনা স্থরু করেছিলেন। প্রথমে মুকুন্দ 
সঞ্জয়ের বাড়ীতেই তিনি অধ্যাপন৷ আরম্ভ করেছিলেন। 


১ চে. ভা. আদি ন অঃ ২ তদেৰ ৩ তদ্দে 


পঞ্চম অধ্যায় 
জ্রীলীলাজেল্স বিছ্যালক্ডা 


এই প্রসঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের পাপ্ডিত্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অ।পোচনা বোধ হয় 
অপ্র।সঙ্গিক হবে না । এ বিষগে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মতবাদ অগ্াপি বততমান । 
এক মতে শ্রীগৌরাঙ্গ বাকবণ [ভন্ন অন্য কোন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেশ 
নি। অপর মতে তার পারদশিত! ছিল ব্যাকরণ, ন্বায়, স্বৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি 
বন্ছবিধ শাস্্রে। অধ্যাপক দীনেশ চন্ত্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, “মহ।প্রতৃর লৌকিক 
শিক্ষ| ব্যাকরণ শান্ত অতিক্রম করিয়া যায় না5।”১ ডঃ অসিতধুমার বন্দ্যোপাধায় 
বিশ্বস্তরের অধীত বিছা সম্পর্কে বিস্তুত আলোচন৷ না৷ করলেও তার ব্যাফরণে 
পাগ্ডত্যের কথাই উল্লেখ কবেছেন।” অন্রূপ ইঙ্গিত আচ।ধ সুকুমার সেঃনর 
গ্রন্থে লভায ।৩ ডঃ স্ুশীলকুমার় দেন মতে মহাপ্রভুর লৌকিক বিদ্যা সীমাবদ্ধ 
ছিল কলাপ ব্যাকরণ, সম্ভবতঃ কিছু সাহিত্য ও অপংকারের মধ্যে ।* স্বনামধন্ত 
এঁতিঠাসিক রাখাপ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ম্াপ্রভূর গঙ্গাদান পণ্ডিতের কাছে 
ব্যাকরণ ও বাসদের সার্বভৌমের কাছে ন্তায় শাস্ত্র অধ্যয়নের উল্লেখ করেছেন । 
1. 1. 150050গর মতে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকরণ, অলংকার ও ন্যায় শাস্ত্রে পাগ্ডিত্য 


১ বাঙ।লীর সাবন্থত অবদ।ন--পঃ ৯: 

২ “চৈতন্কদেন [কিশোর বয়সে ব্যাকরণের সুত্র ও টাক! এমনতাবে আয়ত্ত করিলেন ষে 
অল্প বয়সেই তাঁহার বিগ্ঞাবুদ্ধির খ্যাত ছড়াইয়! পড়িল ।"--'বাংল! সাহিতের ইতিবৃত্ত? ২য় 
পৃঃ ১৯৬। 

৩ “মেধাবী ও প্রতুাৎপন্নমতি চৈতগ্তের বাকরণ ও অলংকার বিদ্যায় বুৎপত্তি ও যশলাতের 
আগেই জগন্নাথ শ্বগারোহণ করিলেন।”--'বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস'--১ম খণ্ড পূর্বাধ 
পৃঃ ২৭৯ 
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& বাংলার ইতিহাস-_২॥ খণ্ড, পৃঃ ২২৯ 


শ্রীগোরাঙ্গের বিদ্যাবত্তা ৮৪ 


অঞ্জন করেছিলেন । ডঃ অধূল্য ঘেনের অভিমত £ নিমাই ব্যাকরণ, কিছু 
কাব্ানাটক ও অলংক।র পাঠ কবে কিছু:দণ স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ আবন্ত করেই ছাত্রদের 
প্রাথমিক শিক্ষা দিতে স্থণ করেছিলেন, অন্ত কিছু অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা কবেন 
শি।১ কান্তিচন্ত্র বাটী শ্রীগৌরাঙ্গে গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ পাঠেরই 
মাত্র উল্লেখ করেছেন ।& 

অপরদিকে মহাত্মা! শিশিরকুমার ঘোষ নিমাহ পণ্ডিতের ব্য।করণ ও ন্যায়" |স্ 
গাব পাগ্ডিত্যেব এবং ব্যাকরণ পর গ্তা।যশাস্ত্ের টীকা রচনার কথা উঠে 
ক বছেন “অমিয় শিমাহ চরিত? ১ম খণ্ড) ও 11,010 38201981769 গ্রন্থছযে | 
অ|বার ডঃ ধীনেশ চন্দ্র সেন 01891081752 0170 1715 4১£০ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্তের কাব্য 
বাকবণ ন্যায় প্রভৃতি প5 বিষয়ে গহীন পার্গুত্য এব* বিদ্যাসাগর উপাধি লাভের 
ন|হিনী গভীর প্রতাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন । গ্রন্থপাদ নিমাই চাদ গোস্বামী ও 
বাংকরণ, ন্যাষ স্থৃতিশাস্্ সহ ণগুবিপনে শ্র৮ৈ৩নে র গভাব পণ্িত্যের কাহিনীকে 
যগার্থ লত্য বলে স্বীক|র বেছেন।" 

পণ্ডিত মজে এখপ মঙপাথখপ্যের কারণ শ্রচৈওন্যের জীবনীগ্রন্থ গুণিতৈ 
শাহ্‌স্থা জীবনে তার বদযাক্তণের হম্পষ্ঠ বিবরণের অব এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রস্থে 
বিববণের বিভিন্নতা। *বে গৌরাঙ্গদেবের ব্যাক্বণে গ্ভীব পাপ্ডিত্য সম্পর্কে 
কেউ সংশয় প্রকাশ কবেন শি। গৌরাঞ্দেব যে প্যাধরণে অসাধারণ ব্যুৎ্প।্ত 
মঙগন ববেছিশেন, পঞ্জীটাকা ৪ আধ করেছিলেন এবং ব্যাকরণের ফাকি 
[জজ্ঞাসা করে পগ্ডিতদের বিব্রত করতেন তাই নয়, তিনি নিজেও যে একটি 
ব্যাকরণের টীকা বচনা ক্ছছিপেন তার উল্লেখ কয়েক স্থানেই সেপে। 
গৌরাঙ্গ বঙ্গদেশে গমণ কপে সেখানকার পিদ্যার্থীব। তাকে বপেছিল-_ 

উদ্দেগ্যে আমবা মবে তোমার টিপ্ননি। 
লই পঢ়ি পঢাই শুনহ দ্বিজমণি |।৫ 
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১ ইতিহাসের ভ্রীচৈতন্ত _পৃঃ ৫৪ ৩ নবদ্বীপ মহিমা-_-পৃঃ ২১৬ 


& নত্াযানন্দ শত্তি মা জাহব। « চৈ. ভা আদ ১২ অঃ 


নও যুগাবঙার শ্ররুফচৈ তন 


শ্রীমন্নরহরি চক্রবতী ব্যাকরণ পাঠ ও ব্যাকরণের টীকা রচনার কথা উল্লেখ 
করেছেন-- 
এই গঙ্গাদাস পগুতের বাড়ী হয়। 
ব্যাকরুণ পডে এথা শচীবর তনয় ।। 
্ সী ৪ 
দিনে দিনে ব্যাকরণে হেয় চমৎকার । 
ব্যাকরণে করে যে টিগ্লনী আপনার ||, 
রঘুনন্দন গোস্ব/মী বিশ্বস্তরকৃত কাতগ্র বা কলাপ ব্যাকরণের টাকার উল্লেখ 
করেছেন_-তদেবমধ্যয়শাধ্যাপশ কুঁতুকেণ কাতশ্ুটীকা বিরচনেন হরতিরস্কারি- 
বিদ্যে বিশ্বস্তরে' ২ অদ্বৈত প্রকাশে শ্রীচৈতন্যরুত বিদ্যাসাগর টীকা'র উল্লেখ 
কর! হয়েছে। কিন্তু মুরাবি লা কনিকর্ণপূর মহাপ্রত্ুকৃত ব্যাকবণের টাকার উঠ্খে 
করেন নি। সম্ভবতঃ মহাপ্রহথর লৌকিক বিদ্যার বিবরণ দেওয়ার ব।পারে 
তাদের তেমন প্ুআগ্রহ 1ছপ না। ব্যাকরণে পাণ্ডিত্যের উল্লেখ অবশ্ঠ সকল 
চরিতগ্রন্থেই স্থলভ। চৈতন্য তাগবতের বিবরণে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর 
কাব্যে ব্যাকরণ দোষ ধরেছিলেন-- 


একধিন প্রভু তান কবিত্ব শুনয়]। 
হাসি ছুষিলেন ধাতু না৷ লাগে বলিয়। ॥ 
প্রভু বলে এ ধাতু আত্মনেপদী নয়। 
বলিয়। চলিলা প্রভু আপন আলয় |।৩ 
ব্যাকরণের কুট প্রশ্নে তিনি সকলকে বিব্রত করে তুলেছিলেন_ 
ব্যাকরণ শাস্ত্রে সবে বিদ্যার অবদান । 
ভট্টাচার্য প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান ॥8 
সহপাঠী মৃকুন্দ তীক্ষধী নিমাইকে বিদ্যায় পরাজিত করার 'আকাজ্জায় 
নিমাইকে ব্যাকরণে বুৎপন্ন বলে ঈষৎ অবজ্ঞা। প্রকাশ করেছেন । 
মনে ভাবে মুকুন্দ আঙগি জিনিব কেমনে । 
ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে | 


পাপ বাসর, 


১ ভক্তি র্াকর--১২।২১৮৫ ৮৬ ২ গৌরাঙ্গ চম্পু--১১ আন্বাদ 
৩ চৈ, ভা, আদি? অঃ ৪ চৈ. ভা. আদি ১*অঃ & চৈ, ত]. আদি ১৭ অঃ 


শ্রীঃগারাঙ্গের বিদ্যা বস্তা ৯১ 


দিষ্বিজয়ী পরাজয় অধ্যায়ে কবিরাজ গোস্বামী দিশ্বিজয়ীর মুখে নিষাই 
প্ডিতের ব্যাকরণ জনের কথ! অবজ্ঞার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন-__ 
পড়াহ নিম।ই পণ্ডিত তোমার নাম। 
বালাশাস্তে লোক তব কনে গুণগ্রাম || 
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পডাহ কলাপ। 
শুণিলে ফাকিতে তোমার শিষের সংলাপ ॥ 
প্রহথ কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি। 
শিষ্তেহো না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥" 
দিথ্বিজয়ার সঙ্গে বিতর্কক।লেও দিগ্বিজয়ী বললেন নিমাইকে অবজ্ঞ।ভরে-- 
ব্যাকরণীয়৷ তুমি নাহি পড মলংকার । 
তু(ম কি জ!নিব এই কবিত্বের সাব ॥২ 
শীমন্নরহুরি চক্রবর্তীর *ভক্তিগথ।করে' দিগজয়ী পাণ্তত কেশব কাশ্ীর) তকে 
পরাজিত হয়ে বলেছিলেন-_- 


শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পঢ়ায়ে ব্রাহ্মণ 
সে মোহরে জিনে হেন বিধির ঘটণ ॥* 
গৌরচন্র্ের কলাপ ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তির কথা জয়ানন্দও উল্লেখ করেছেন__ 
স্থবস্ত জ্ঞান কার পড়িল ষটুকাপক। 
সটাক কলাপ পড়ি সবার ব্যাপক ॥ঃ 
গৌরাঙ্গন্ুদ্দরের কলাপ ব্যাকরণ পাঠের বিবরণ জয়ানন্দ অন্তত্র9 
দিয়েছেন-_ 


গৌরাঙ্গ সুন্দর পড়ে নিরন্তর 
ভোট কম্থলে বসিয়া। 
কলাপে আলাপ কর এ প্রপাপ 


ঈধ্ৎ হাসিয়া! ॥৭ 
এই সক্ল উল্লেখ বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে শ্রগৌরাঙ্গ কশাপ 





দি সাদি 


১ চৈ. চ. আদি ১৬ পরি ২ চৈ চ.আদি১৬পরি ৩ ভ. র.--১২ তখগ 
* চে ম নদীরা--১১।, ৫ চৈ ম. নদীয়1--৩১।২ 


৯২ যুগাবতীর শ্রীক্লধাঠৈন্ন্য 


ব্যাকরণেই প্রভূত পাপ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং এই ব্যাকরণেরই সন্ভবন্ঃ 
তিনি টীকা! বচন। করেছিলেন। 
কিন্তু ব্যাকরণ ছাড়া অন্ত কোন কোন বিষয়ে নিমাই পাণ্ডিত্য অর্জন করে- 
ছিলেন চরিতগ্রন্থগুলি থেকে তার কিছুটা! আভাস মাত্র পাওয়া যেতে পারে। 
কাব্য ও অলংকারে নিমাই পণ্ডিতের অধিকার বোধ হয় অস্বীকার কর] যায় 
যায় না। শ্রীল বুন্দাবন দাস জানিয়েছেন যে মৃকুন্দ নিমাই-এর তকযুদ্ধে নামার 
আগে স্থির করেছিলেন, ব্যাকরণে অভিজ্ঞ শিমাইকে অলংকার জিজ্ঞাসা করে 
ঠকাবেন__-ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলংকার । মৃকুন্দ তরুণ দণ্তী 
বৈয়াকরণকে অলংকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন । বৈয়াকরণও পরাজিত না৷ হয়ে 
মুকুন্দ কথিত অলংকার গুলির দোষ ব্যক্ত করতে লাগলেন । 
বিষম বিষম যত কবিত্ব গ্রচার। 
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞানয়ে অলংকার ॥ 
সর্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার। 
খণ্ড খণ্ড করি দোষে সর্ব অলংকার ||১ 
বিশ্বস্তরের অলংকার শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের সবিশেষ বিবরণ আছে দিপ্বিজয়ী 
পণ্ডিতের সঙ্গে চার পাগ্ডিত্যের লড়াইএর কবিরাজ গোস্বামী প্রদত্ত বিবরণে । 
ঠৈতন্তভ।গবতকার দিথিজয়ী পরাভৰ উপাখান অত্যন্ত সংক্ষেপেই উল্লেখ 
করেছেন। নবর্ধীপে মমাগত দিথিজয়ী পণ্ডিত নিমাই-এর সঙ্গে বাক্‌ যুদ্ধে স্বীয় 
বিষ্ভাবন্তার পরিচয় দেবার উদ্দেশ্তে যে গঙ্গাস্তোত্র রচনা! করেছিলেন, গৌরাঙ্গদেব 
সেই স্তবে অলংকারের দোষ দেখিয়ে দিগ্বিজয়ীকে পরাভূত করেছিলেন। 
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে। 
দৃষিলেন আদিমধ্য অস্তে তিন স্থানে ॥ 
প্রভু বলে এ সকল শব অলংকার । 
শান্ত মতে শুদ্ধ হতে বিষম অপার ॥২ 
কবিরাজ গোহ্বামী এই অলংকারের বিচার বর্ণনা! করেছেন লবিস্তারে । 
দিস্বিজয়ী রচিত গঙ্গান্তোত্রের পাঁচটি শ্সোকে বিশ্বস্তর অবিমুষ্টবিধেয়াংশ, বিধেয়াংশ, 
বিরুদ্ধমতি, ভগ্রক্রম ও পুনরুক্ত দোষ দেখিয়ে দোষগুলি প্রত্যেকটি বিচার 


১ চৈ. ভা. আদি ১৭ অঃ ২ তদেব 


শ্রগৌরাঙ্গের বিদ্যাবত্তা ৯৩ 


বিগ্লেষণ করেছিলেন । অলংকার বিচারে অসাধারণ পাগ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন শ্রগোরাস্ন। 

মুরারি গুপ্ত এবং কবিকর্ণপূর দিগ্বিজয়ী পরাভবের কাহিনী উদ্লেখ না করায় 
এবং বৃন্দাবন দাস ও কষ্তদাস কবিরাজ দিথিজয়ীর নাম উহ রাখায় ডঃ বিম।ন 
বিহারী মজুমদার অনুমান করেছেন যে মহ্াগ্রতুর অপ্রকটের পরে এই কাল্পনিক 
কাহিনী উদ্ভূত হয়েছিল এবং কিন্বদস্তীযুপক এই কাহনী বৃন্দাবন ও বৃষ্ণাণাস 
লিপিবদ্ধ করেছেন।১ তিনি আগও মনে করেন যে কৃষ্তদাস কবিরাজ ত" 
অলংকার শান্ত্রে পাণ্ডিঠয মহাপ্রভুর অলংকার বিচার প্রসঙ্গে প্রদর্শন করেছেন ।২ 

ডঃ মজ্ঞমদারের বক্তব্য যথার্থ এ কথা ম্বীকার করা কঠিন। কোন কেন 
গ্রন্থে কোন ঘটনার অন্ুল্েখ সেই ঘটনার অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না। মুঝারি খা 
কৰি কর্ণপুর চৈতন্তজীবনেব প্রতিটি ঘটন! খুঁটিনাটি বর্ণন| করেন নি। মুঝাবি 
ছাড়! চৈতন্তলীলার প্রত্যক্ষদর্শী! জীবনীকার অর কেউই ছিলেন না। অপরাপর 
চরিতকারর!] প্রত্যক্ষীশর মুখ থেকে শুনে নিজ নিজ আদর্শ ও দুষ্টিতঙ্গ' 
অনুসারে চৈতন্তচরিত রচনা করেছেন। নিজ নিজ বিশ্বাম ও ভক্তি অন্ুসাণে 
আব্বাধ্যের চরিত বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জন শ্বাভাবিক, কিন্ত সাধক প্রকৃতি? 
ভক্ত কবিরা নিছক মিথ্যা ঘটন1 পিপিবদ্ধ করবেন তা মনেহয় না। অথচ 
এই চারখ।নি প্রামাণ্য গ্রন্থ ছ।ড়৷ শ্রচৈতন্তের জীবনকাহিনী জানার আর কে'” 
উপায় নেই। 

কবিরাজ গোম্বামীর বিবরণ যর্দি নির্ভংযোগা হয় শাহলে শ্রগৌরাক্ষ 
কালিদাস, ভবভু ত, জয়দেব গুভৃতির রচনার সঙ্গে গভাঃত।ণে পরি'চত ছিজ্নে 
বলে মানতেই হণে। কারণ, করুণার অবতার শ্ীগৌরাঙ্গ পরাজিত দিথিজয়ীকে 
পান্ন। দিয়ে বলেছিলেন- 

ভবভূতি জয়দেব আর কািদাস। 
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাষ |।৩ 

দূর্িণভারত পরিক্রমণকাপে শ্রচৈতন্য ব্রহ্মনংহিতা ও বৃষ্ণকর্ণামুতের পুঁথি 

সংগ্রহ করে এনেছিলেন । 


১ ঞ্রচৈতন্চরিতের উপাদান-_-ণৃঃ ২৯ ২ তদেব--পৃ: ২১ 
৩ চৈ, চ. আদি ১৬ পরি 


৯৪ যুগাবতার শ্রীরু্চৈতগ্ত 


ব্শ্ধসংহিতা কর্ণামৃত ছুই পুথি পাইয়া। 
দুই পুস্তক লইয়! আইল! উত্তম জানিয়া ॥: 
পিগ্ঠাপতি জয়দেব ও চণ্ডীদদাসের কাবা শ্রীচৈতন্তের অত্যস্ত প্রিয় ছিল এবং 
'অস্তুঙ্গ পার্ধদ সহ তিনি এই তিন কবির রচন! আস্বাদ করতেন-_ 
বিষ্তাপতি চণ্তীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। 
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥২ 
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ । 
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥৩ 
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে। 
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে | 
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়৷ পঠন। 
সেই সেই ভাবাবেশে কয়ে আস্বাদন ৪ 
রায় রামানন্দের জগন্নাথ বল্তুভ নাটক এবং মালাঁধর বহর প্রীরষ্ণবিজয়কাব্য ও 
মহাপ্রভুর প্রিয় গ্রন্থ ছিল। মাপাধর বস্থর বাসভৃমি কুলীনগ্রামকে মহাপ্রভু 
পুণাতীর্ধেষ মত শ্রদ্ধার চোথে দেখতেন । কুলীনগ্রামের অধিবাসীদেরও তিনি 
যথেষ্ট সম্মান প্রর্র্শন করতেন । তিনি বলতেন- 
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। 
তাহ এক বাক্য তার আছে প্রেমময় || 
নন্দের নন্দন কৃষ মোর গ্রাণনাথ। 
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত।।« 
স্থতরাং বাঙ্গাল! এবং নংস্কত কাব্যে শ্রাচৈতন্তের অধিকার ছিল) একথা 
বোধ হয় শ্বীকার অযৌক্তিক নয়। শ্রীমন্‌ মহাপ্রত শ্বয়ং কবিত্বশক্তির অধিকারী 
ছিলেন। রূপ গোম্বামী*মংকলিত পদ্যাবলীতে মহাপ্রভূ রচিত দশটি ্লোক 
সংকলিত হয়েছে। 
জয়াননের মতে কাব্য, নাটক, স্মৃতি, তক“নাহিত্য প্রভৃতি বিভিষ্ন বিষয়ে 
মহাগ্রভ্‌ পারদণিত! অর্জন করেছিলেন । 


১ চৈ চ. মধ্য ১পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ** পরি ৩ চৈ. চ. জন্তা ১৫ পরি 
৪ তদেব অস্ত্য২* পরি & তদেব ১৫ পরি 


শ্রীগোরাঙ্গের বিদ্যাবত্তা ৯৫ 


চন্দ্র সারম্বত নব কাব্য নাটকে। 
শ্বৃতি তক" সাহিত্য পড়িল একে একে ।১ 
মহাপ্রতৃর শিক্ষাণ্ডরু বিষুপগ্ডিত, সুদর্শন প্ডিত ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের মধ্যে 
কার কাছে কি শিখেছিলেন জানা সম্ভব ন] হলেও গঙ্গাদান পণ্ডিত যে বছ 
বিষয়ে কতবিদ্য ছিলেন তা জানা যায় চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিঙ্ঞয় কাব্য' ও 
রঘুনম্দন গোস্বামীর 'গৌরাঙ্গচম্পৃ" কাব্য থেকে । রঘুনন্দন গঙ্গাদাস শম্পকে 


লিখেছেন-_ 
যং বেদেষু পরাশরম্ততনয়ং স্ায়েহক্ষপার্দং মুনিং 


যোগে শ্রান পতঞ্চলিং কণভূজং বৈশেষিকেদর্শনে । 
মীমাংপায়াম জৈমিনিঞ্চ কপিলং সাংখ্যে তথা পাণিনিং 
সাক্ষাৎ ব্যাকরণে বস্তি ভরতং কাব্যেষু বিছজ্জনাঃ ॥২ 
-স্পগ্ডিতগণ ধাকে (গঙ্গাদাসকে ) বেদে পরাশর-তনয় ব্যাস, স্তায়শান্তে 
অক্ষপাদ গৌতম মুনি, যোগদর্শনে শ্রীপতঞ্চলি, বৈশেধিকদর্শনে কণাঁদ, মীমাংসায় 
জৈমিনি, সাংখো কপিল, ব্যাকরণে সাক্ষাৎ পাণিনি এবং কাব্যে ভরত বলতেন । 
জয়ানন্দের বিবরণ মন্ধ্যায়ী কোন কোন পণ্ডিত ধারণ করেন যে স্থঘর্শন 
পণ্ডিত ও বিষণ পণ্ডিত নিমাইকে অ আ ক খ শিখিয়েছিলেন।৩ কিন্তু এক্ধপ 
ধারণা নিছক অন্ুমান। জয়ানন্দের কাব্যে নিমাই-এর বিদ্যাশিক্ষার সুদ্পষ্ট 
বিবরণ নেই,--জয়ানন্দের বিবরণ কতট| নির্ভরষোগ্য তাও চিন্তনীয় | অদ্বৈত 
প্রকাশের বিবরণ অনেকটা স্থম্পই। এই বিবরণে নিমাই নবদ্বীপে তিন পণ্ডিতের 
কাছে পাঠ শেষ করে শাস্তিগুদে গিয়েছিলেন অছৈত আচারের গৃছে বেদ 
অধ্যয়নের উদ্দেশ্টে। সেই সময়ে নিম।ই-এর সহচর গদাধর অন্বৈতকে বলেছিলেন 
বাল্যবদ্ধুর;অধীত বিদা সম্পকে -- 
প্রথমে শী গঙ্গাধাল পণ্ডিতের স্থানে । 
ছুই বর্ধে ব্যাকরণ কৈল সমাপনে। 
দুই বর্ষে পড়িল! সাহিত্য অলংকার । 
তবে গেলা শ্রীমান বিষুমিশ্রের গোচর ॥ 
তাহ! ছুই বর্ষে স্থতি জ্যোতিষ পড়িল! । 
স্দর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেল ॥ 
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৯৬ যুগাবতার শ্ীকফচৈতন্ত 


তার কাছে ষডদর্শন পড়িল! ছুই বর্ষে । 
তবে গেল] বান্ুদেব সার্বভৌমের পাশে | 
তার স্থানে তকশান্ত্র পড়িল দ্বিবংসরে । 
এবে তুয়া পাশে আইলা বেদ পড়িবারে ॥| ১ 
লোচনদান একটি সংবাদ দিয়েছেন £ 
পগ্ডিত সুদর্শন ঘরে একদিনে । 
পরিহাস করে নিজ সতীর্থের সনে || 
বঙ্গজের কথা কনে বভহ রসাল। 
অতি মনোহর হালি হাসিতে মিশাল|।২ 
সথদর্শন পণ্ডিতের ঘরে বসে সতীর্দের সঙ্গে বাঙাল ভাষায় রলিকতা কর অ 
আ ক খপড়। শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। এই ঘটনা যথাণ হলে স্থদর্শন পণ্ডিতের 
কাছে পাঠকালে নিম এর বুদ্ধিবৃত্তি অবশ্টাই পরিপক্ক হয়েছিল বলে ধরে নিতে 
হবে। অদ্বৈত প্রকাশের মতে বিশ্বস্তর পেত এক বৎনর শান্তিপুবে অদ্বৈতের 
নিকট বেদ ও ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন । 
ক্রমে গৌরবের এক বর্ধ হইপ অতিক্রম । 
তাকে বেদ ভাগবত হুল পঠন ॥* 
অদ্বৈতাচার্ধ অসাধারণ মেধাদম্পন্ন ছাত্র শ্রুগোৌরাঙের সর্বশাস্ত্রে পা্ংগমত। 
দ্বেখে তাকে বিষ্ভাস।গর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন -_ 
এই (নমা(ঞ সবশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণে । 
বিষ্তাাগর উপাধি মুঞ করিলা স্থাপনে ॥£ 
অহৈত প্রকাশ অন্রুস|রে নিমাই পণ্ডিত রচিত টীকার নাম বিদ্যাসাগর টীকা। 
শ্রগোরাঙ্গ পূর্ববঙ্গে গমন করলে তথাকার আধবানীরা বলেছিল-_ 
বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাই পণ্ডিত। 
বিদ্যাসাগর নামে টীক। ধাহার রচিত ॥€ 
নবদ্বীপের পগ্ডিতেরাও বিদ্যাসাগরের শেষ্ত্ব হ্বাকার করে নিয়েছিলেন-- 
বড় বড় পণ্ডিতেরে তর্কে হারাইল। । 
সবে কহে নিমাই পণ্ডিত শিরোমণি । 
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এছে বিদ্যাসাগর আর কাহ! নাহি শুনি ॥ 
ক্রমে গৌরের বিদ্যাযশ হ্র্ধ উজলিল।১ 
অধৈতপ্রকাশের মৌলিকতায় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। সে বিতর্কে 
না গিয়েও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহাপ্রভূর বিদ্যার্জনের এই বিবরণে 
অতিরঞ্জন ব৷ প্রক্ষেপ আছে। বিদ্যাসাগর উপাধি আর কোন চরিতগ্রন্থে 
মহাপ্রভু সম্পকে প্রযুক্ত হয় নি। কেবলমাত্র নরহরি চক্রবর্তী রচিত একটি 
পদে মহাগ্রভূকে গঙ্গাদ্দাসশিস্ত বিদ্যাসাগর বলে উল্লেখ কর] হয়েছে-.. 
গ্ন্ভাসাগর উপাধির গঙ্গাদান শিশ্ বিশ্বস্তর। 
সন্ভাবাত! সর্ববিদ্যা বিশারদ সে বিদ্যালাগর ৪২ 
এখানে বিদ্যাসাগর অর্থে উপাধি না বুঝিয়ে সাগরতুল্া বিদ্যার অধিকারী 
বোঝানোও সম্ভব । নরহরি চক্রবর্তা অষ্টাদশ শতাবীর লোক হুওয়ায় তাক 
কথার এতিহাসিক গুরুত্ব কম। শ্রগৌরাঙ্গকে অতৈতের ছাত্ররূপে উল্লেখ অন্ত 
কোন চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না। নিমাই য্দি অধৈতের কাছে পাঠ নিয়েই 
থাকেন, তবে তিনি নবদ্বীপে না৷ পড়ে শাস্তিপুরে অদৈতভবনে বাস করতে 
গেলেন কেন? ঈশানের বিবরণ অনুসারে নবহ্থীপেও অদৈতেয় চতুষ্পাঠী ছিল। 
মহাপ্রতু শ্রীঠৈতন্ত কখনও বাহ্ৃদেব সাবভৌমের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন নি। 
পুরীতে সন্ন্যাসী গ্রীচৈতন্তের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যস্ত বাস্থদেৰ তাকে চিনতেন 
বলে মনে হয় না। কবিকর্ণপৃরের চৈতগ্চচন্দ্রোদয় নাটকে প্রীক্ষেত্র ত্বর্ণকাস্তি নবীন 
সন্ন্যাসী প্রীকফ্চৈতন্তকে দেখে বাস্থদেৰ সার্বভৌম তার ভশ্বীপাতি গোপীনাথ 
আচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন--”আচার্য ! অয়ং পূর্বাশ্রমে 
উস গৌড়ীয় বা।”-_ হে আচার, ইনি পূর্বাশ্রমে কি বাঙ্গালী 
ছিলেন কি? ছিলেন? উত্তরে গোপীনাথ মহাপ্রভুর পরিচয় প্রদান করে 
বললেন “ভট্টাচার্য, পূর্বাশ্রমে নবন্ধীপবাসিনো। নীলাম্বয় 
চক্রবতিনে। দৌহিত্রো৷ জগন্গাথমিশ্র পুরন্দরস্য তন্থজঃ।”--হে ভট্টাচার্য, ইনি 
ূর্বাশ্রমে নীলাদ্বর চক্রবর্তীর দৌহিআ এবং জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দঝের পুজ। এই 
কথ] শুনে সাদরে এবং সন্গেছে বললেন, “অহে। নীলাগ্বর চক্রবতিনে। হি 
বতাতপাদানামতিষান্তঃ।”-_-অহে। নীলাম্বর চক্রবর্তী আমাক পিতার সতীর্থ 
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৮ যুগাবতার শ্ীকফঠৈতনা 


এবং পুরন্দর মিশ্র আমার পিতার অতিশয় স্লেহভাজন ছিলেন । 
রুষ্গদাস কবিরাজের গ্রস্থেও অনুরূপ বিবরণ পাই। বান্থদেব পুরীতে তরুণ 
সন্ন্যাসীকে দেখে 'নমো নারায়ণায় বলি নমস্কার কৈল'। তারপরে গোপীনাথ 
আচার্ধকে তিনি জিজ্ঞাসা করপেন -'গোসাঞ্ির জানিতে চাহি কাহা পুর্বাশ্রষ ? 
তখন -_ গোপীনাথ আচার্য কহে নবন্বীপে ঘয়। 
জগন্নাথ পদবী মিশ্র পুরন্দর ॥ 
বিশ্বভর নাম ইহার এবে ইহঠো পুত্ত। 
নীলাম্বর চক্রবতী“হয়েন দৌহিত্র ॥* 
সার্বভৌম নীলাম্বর চক্রবর্তা ও জগন্নাথ মিশ্রকে চিনতেন। কেন ন। 
নীলাম্বর ছিলেন সাবভৌষের পিতা নরহরি বিশারদের সহপাঠী এবং জগন্নাথ 
মিশ্র বা পুরন্দর মিশ্রও বিশারদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
সার্বভৌম কহে নীলান্বর চক্রবতা। 
বিশারদের সম্বাধ্যায়ী এই তার খ্যাতি । 
মিশ্র পুরম্দর তাঁর মান্য হেন জানি। 
পিতার সম্বন্ধে দৌহাকে পূজ্য মানি ॥৩ 
এমতাবস্থায় বিশ্বস্তরকে চিনলে বাহ্থদেব নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন, ছাত্র ছলে 
'ত কথাই নেই। একদা! ছাত্র বিশেষতঃ অসাধারণ প্রতিভাবান্‌ হ্থার্শন ছাত্রকে 
কয়েক বৎসর পন্ষে একেবারে চিনতে ন। পারার কথা নয়, ছাত্র হিসাবে অহুল্পেখ 
একেবারেই অসম্ভব । ছাত্রের প্রতি গুরুর আচবণও ভিন্ন গ্রকার হওয়ার কথা। 
জয়'নন্দের বিবরণে মুমলমান শাপকগণ হিন্দুদদের উপরে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের 
উপরে অত্যাচার চালাতে থাকার রাজভয়ে অনেক ব্রাক্ষণপণ্ডিত নবদ্বীপ ত্যাগ 
করে গিয়েছিলেন ; সেই সময়ে বাসথদেবও সপরিবারে নবদীপ ত্যাগ করে 
উড়িস্তা় চলে গিয়েছিলেন। ৪ শ্রীচৈতস্ভের সময় বাঙ্গালার স্থলতান হোসেন 
শাহের রাজত্বকালে দেশের মানুষ অনেকটা শান্তিতে বসবাস করতে 
পেরেছিল । শ্রীচৈতন্তের জম্মকালে জালালুদ্দিন ফতে শাহ্‌ ও পূর্ববতী হাব 
বাজাদের যাজন্বের গময়ে হিম্টু জনগণের উপর প্রবল অত্যাচার হয়েছিল । 
হুতরাং নিমাই-এর জন্মের পূর্বে অথবা! শৈশবে ঘানুদেব নবহীপ ছেড়ে উতৎ্কলে 
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জীগোরাঙ্গের বিভ্ভাবত্তা ৯৯ 


চলে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধও এবংবিধ অভিমত প্রকাশ 
করেছেন।১ 
ঈশান নাগর কথিত অদ্বৈতের বেদ পঞ্চানন উপাি অন্ত কোন গ্রন্থে পাওয়া 
বায় না। বিশ্বস্ত রচিত বিদ্াসাগরী টীকা ব্যাকরণের অথবা অন্ত কোন 
শাস্ত্রের, তার উল্লেখ নেই অদ্বৈত প্রকাশে । 
অহ্বৈত প্রকাশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তক্ুত ভাগবতের টীকার উল্লেখ আছে। 
অধৈততনয় অচ্যুতানন্দ শ্রীগোরাঙ্গকত ভাগবতভাব্যকে শ্রীধর শ্বামীকৃত ভাস্ত 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলায় মহাপ্রভু শ্রীধর হ্বামীর মর্ধাদালোপের আশংকায় স্বূত টাকা 
গোপন করতে আদেশ দিয়েছিলেন--- 
একদিন মহাপ্রভু অচ্যুতের স্থানে । 
ভাগবতের ভ'্তটীক1 করিল! বাখানে ॥। 
শ্রীঅচ্যুত কহে এই টীকা সর্বোত্তম । 
ভগবতেজ্ঞান স্বামি ভাব আদ্র আর নাহি প্রয়োজন ॥। 
সর্বটীকার সার ইথে ব্যাখ্যাধিক্য হয় । 
শুনি শ্রীরুষ্ণচৈতন্য অচ্যুতেরে কয়।। 
যাহে বহু সাধুর মহত্ব হয় হানি। 
তাহ! সংগোপন কর মোর আজ্ঞা! মানি || ২ 
শ্রীচৈতন্যক্তূত ভাগবতটাকার উল্লেখ অন্য কোন চরিত গ্রন্থে না পাওয়ায় 
এ ব্যাপারের সত্যতায় স্বাভাবিকভাবেই পন্দেহের উদ্রেক কষে। অবশ্ট ভাগবতে 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অধিকার সম্পর্কে সংশয়ের হেতু নেই। শ্রীমদ্‌ ভাগবত তার 
অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি স্বয়ং তাগবতের পুথির একটি অনুলিপি প্রস্তত 
করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্ধ গদীধর পণ্ডিতের আবাসে মহাপ্রভুর হস্তলিখিত 
ভাগবতের পুঁথি দেখেছিলেন । প্রতুর চোখের জলে কালির আখর অনেফ 
জায়গায় মুছে গিয়েছিল- 
সে পুস্তক দেখিলাম প্রতূর হস্ডাক্ষর। 
অক্ষয় সব মোছা হুঃখ পাইলাম বিস্তর | 
অদ্থিকা কালনায় গৌরীদাস পত্তিতের প্রতিষ্ঠিত মহা প্রভুর মন্দির়ে ভাগবতের 


১ বাঙ্গালীর সারদ্বত অবদান ২ জ. প্র. ১৯ অঃ ৩ ৫, বি. বি 


১০০ যুগাবতার শ্রীকঞ্চৈতন্য 


একটি হম্তলিখিত জীর্ণ তালপাতার পুঁথি আছে। সেবাইতরা। বলেন, এই গু 
মহাগ্রতুর শ্বহস্তলিখিত। ভাগৰতের ক্লোক মহাগ্রতু প্রায়শঃই আবৃত্তি কতেন। 
ভাগবতের ব্যাখ্যাতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। একটি ক্লোকের (১1৭১*) তিনি 
একযটি প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন।১ মহাগ্রন্থ বলেছেন তার ভক্দের-_ 
কুষণতুল্য ভাগবত বিভূ পর্বাশ্রয় । 
প্রতি গ্লোকে প্রতি অক্ষরে নান] অর্থ হয় ।|২ 

কবিকর্ণপৃরের মহাকাব্যাহ্ছসার়ে মহাপ্রভু ভাগক্তের একাদশ স্ষদ্ধের ছুটি 

ক্পোকের আঠার রকম ব্যাখ্যা করেছিলেন-_ 
পৃথক্‌ পৃথকত্বায়বধা চকার 
ব্যাখ্যাং স পদ্যদ্বিতীয়ন্ত শশ্বৎ। 
অষ্টাদশার্ধান্ভয়ে। নিশম্য 
মহাবিমুদ্ধোহভবদেষ বিপ্রঃ |) 

-স্পৃথক্‌ গৃথক্‌ ভাবে নয় প্রকার অদ্বিতীয় ব্যাখ্যা! তিনি তৎক্ষণাৎ করলেন। 
ক্লোক ছুটির অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা গুনে বিপ্র ( বাস্থদেব সার্বভৌম ) মহাবিমুগ্ 
হয়ে গেলেন। 

বৃন্দাবন দাস বলেছেন, বাহ্থদেব সার্বভৌম ভাগবতের একটি ক্লোকের 
তেযে প্রকার অর্থ করার পর শ্রীচৈতন্যদেৰ আরও অধিক প্রকার ব্যাখ্যা করায় 
বাহৃদেব তাকে এন্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলে মনে করেছিলেন।£ এই 
ঘটনাগুলি থেকে ভাগবতে শ্রীচৈতন্যর অসাধারণ ব্যুৎ্পত্তি প্রমাণিত হয়। 

শ্বতিশাস্বেও মহাগ্রতৃর পাগ্ডিত্যের পরিচয় আছে। মুরারি গুপ্ত জানিয়েছেন 
ষে মহাপ্রভু «লৌকিক সংক্রিয়াবিধি' অর্থাৎ স্বতিশান্্ অধ্যাপনা'করতেন।* 
সহপাঠী হিসাবে মূরারির বিবরণ অবশ্তই অবিশ্বান্ত নয়। জয়ানন্দ ও চুড়ামণি 
দাস শ্রীগোরাঙ্গের স্বতিশান্তে বুৎপত্তির উল্লেখ করেছেন। লোচনও বলেছেন 
যে ভ্ীচৈতনয স্থৃতি ও কাব্য পড়াতেন--. 

লৌকিক সংক্ষিয়াবিধি পড়ে শিল্পগণ। 
স্বতিশাস্তে পাঙ্ডিতি আপনি পড়ায় প্রত পুরুষরতন || 
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শ্রীগৌরাঙ্গের বিভাবতা ১৯১ 


বৃহস্পতি জিনি ব্যাকরণ জানে। 
আপনি ঈশ্বর স্ততি কি বলি বচনে ॥1১ 
শ্বতিশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল বলেই বৈষ্বদিগের আচয়ণীয় নব স্তিশাস্ 
ঝচনায় তিনি সনাতন গোসম্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন । বারাণলীতে সনাতনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে প্রভু আর্দেশ করলেন 
বৃন্দাবনে কুধসেবা বৈষব আচার । 
ভক্তি স্থৃতিশাত্ম করি করিহু প্রচার |।২ 
মনাতন তখন করজোড়ে বললেন-_ 
মুগ্চি নীচ জাতি কিছু না জানি বিচার । 
মে! হৈতে কৈছে হয় শ্বতি পরচার ॥। 
হত্র করি দিশা যর্দি কর উপদেশ। 
আপনে করহ যদি হাদয়ে প্রবেশ | 
তখন মহাপ্রভু বৈষ্ণবীয় স্থতি সংক্ষেপে হুত্রাকারে সনাতনেয় কাছে বিবৃত 


করলেন-- 
সামান্য সাচার আর বৈষ্ণব আচার। 


কততব্যাকর্তব্য ম্মার্ত ব্যবহার ॥ 
এই সংক্ষেপে করিল দিগদ্বরশন।৪ 
মহ্থাগ্রতূর দ্িগব্র্শন অনুসরণ করে ননাতন প্রণয়ন করেন হরিতক্তিবিলান 
নামক বৈষবীয় স্বতিশাস্ত্র। শ্মৃতিশাস্ত্রে গভীর পারদশিতা ন! থাকলে নবস্বতি 
রচনায় দ্নিগণ্র্শণ সম্ভব নয়। 
ন্যায়শান্েও শ্রীচৈতন্তের অধিকার ছিল বলেই মনে হয়। জয়ানন্দের 
বিবরণে তিনি তর্কশাস্ত্রে পাঠ নিয়েছিলেন । বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর ছাআজীবনে 
তীর ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন। তদহথসারে বিশ্বস্তর তার সহপাঠী পরবর্তাকালে 
অন্তরঙ্গ পার্ধদ গদাধরের সঙ্গে ন্যায়শান্্ বিচার করে গদাধরকে বিপর্ধস্ত করে 
তুলেছিলেন। তিনি গদাধরকে ডেকে বলেছিলেন-_ 
ন্যায় শাস্ত্র পঢ় তুমি আম! যাও প্রবোধিয়!।€ 
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হায়শান্থে অধিকার 


১৩২ 


যুগাবতার শ্রীরুষ্ণচৈতন্য 


গদাধর ন্যায়ের পরীক্ষা দিতে প্রস্তত। তিনি প্রশ্ন করতে বললেন 
গৌরাঙ্গকে । তখন-- 


প্রভু বলে কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ ॥ 

শান অর্থ যেন গদদাধর বাখানিল]। 

গ্রভু বলেন ব্যাখ্যা করিতে ন। জানিল। ॥ 
গদাধর্‌ বলে আত্যন্তিক ছুঃখ নাশ। 
ইহারেই শাস্তে কহে মুজির প্রকাশ ॥ 
নানারপে দোষে প্রভু সরদ্বতীপতি ৷ 
নাহি হেন তাকিক যে করিবে স্থিতি ॥১ 


অছৈতগ্রকাশকার জানিয়েছেন যে পূর্ববঙ্গ পরিক্রমাকালে তন্রস্থ পণ্ডিতবর্গ 
মিলিত হয়ে বিশ্বস্তর পণ্ডিতের সঙ্গে তক শান্ব আলোচন! করতে এসে পরাভূত 


হয়েছিলেন। 


শাস্ত্রে সথনিপুণ পণ্ডিতের শিরোমণি ॥ 
তকপ্রান্ত্রের গ্রশ্নে এক কৈল। উখবাপন । 
শুনিমাত্র প্রগোরাঙ্গ করিল! খণ্ডন ॥ 
সেই দ্বিজ পুনঃ পুনঃ করয়ে স্থাপন । 
অবহেলে মহাপ্রভু করয়ে খণ্ডন ।। 
পূর্বপক্ষ উড়ি গেল স্থাপিতে নারিল]। 
তবে পঞ্ডিতের গণ পরাস্ত মানিল। ॥২ 


অধ্বৈতপ্রকাশকার আরও একটি সংবাদ দিয়েছেন £ শ্রীগোরাঙ্গ ছাত্রাবস্থাতেই 
স্তায়শাঘ্ের একটি টীকা রচনা! করেছিলেন । 


প্রীগৌরাঙ্গ ও 


রঘূনাখ 


পূর্বে গোরা যবে শাস্থ কৈল! অধ্যয়ন। 
তর্কশাস্তের টীকা এক কৈল বিরচন ॥ 


একদিন বিশ্বস্তর ত্বরচিত টীকার পুথিখানি নিয়ে গঙ্গাপার হুচ্ছিলেন, সেই 
সময়ে নৌকাতে এক ব্রাক্ষণ বিশ্বস্তরের পুঁথিখানি দেখতে চাইলেন। সেই 
পুথি দেখে ব্রাঙ্মণ শ্বর চিত স্তায়ের টাকার ন্যুনতা এবং গৌরাজ-র়চিত ন্যায়ের 
টাকার উৎকর্ধ বিচার করে শোকার্ত হওয়ায় করুণার অবতার গৌরচন্ স্বরচিত 
টাকার পুথি গঙ্গাজলে সমর্পণ করেছিলেন। 
১ চৈ. আদি ১* অঃ ২ অ.প্র. ১৩ অঃ ৩ জ. প্র. ১৯ অঃ 


গ্রীগোরাঙ্গের বিদ্ভাবন্ধ। ১০৩ 


দ্বিজ সেই টীক1 দেখি করে হাহাকার । 
কহে মোর পরিশ্রম হৈল ছারখার ॥ 
ইহ1 দেখি মোর টীকার হৈব অনাদর । 
প্রীগৌরাঙ্গ কহে ভয় নাহি ছ্বিজবর ॥ 
সেইক্ষণে দয়ানিধিব দয়! উপজিল। 
নিজকৃত টাক] গঙ্গ। মাঝে ডারি দিল ॥১ 
কিছদন্তী এই যে, নহুপাঠী বঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়ের চীকার অনাদর 
আশংকায় বিশ্বস্তর শ্বরচিত ন্যায়ের টীকা বিনষ্ট করেছিলেন। অধৈতগ্রকাশের 
সম্পাদক সতীশ চন্দ্র মিত্র টীকায় (৩১পৃ:) লিখেছেন, “এ দ্বিজ প্রসিচ্ধ নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ শিরোমণি । তিনি একসময়ে গৌরাঙ্গের সহপাঠী ছিলেন।” মহাত্মা 
শিশির কুমার ঘোষ অমিয় নিমাই চরিত নামক স্থবিখ্যাত গ্রন্থের গ্রথম খণ্ডে 
শ্রীচৈতন্তের সহাধ্যায়ী রঘুনাথ শিরোমণির গৌরব রক্ষার্থে বয়ংরুত স্তায় শাস্ত্রের 
পুথি গঙ্গাজলে বিসর্জনের কাহিনী ফলাও করে বর্ণনা করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ 
তিনি উক্ত ঘটন৷ অবলম্বনে বলরাম দাসের একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। 
এই ঘটনাটিকে নিছক কাল্পনিক বোধ হয়, বলরাম দাসের নামান্কিত 
কবিতাটিকেও অর্বাচীনকালের বোধ হয়। রঘুনাথ শিরোমণি বাস্থর্দের 
সার্ঘতৌমের ছা ছিলেন । নিমাই যেমন বান্থদেবের ছাত্র ছিলেন না, রঘুনা্ও 
তেমনি নিমাই-এর সমাধ্যায়ী ছিলেন না। বাস্থদে নিমাই-এর পাঠ্যাবস্থার 
পূর্বেই নবদ্বীপ ত্যাগ কল্পেছিপেন। "অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্ষের মতে, 
"শিরোমণি মহাপ্রভুর জন্মে পূর্বে লন্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক হইয়াছিলেন এবং 
তাহার গ্রন্থ রচনাকাপে মহাপ্রভু শৈশণ অতিঞ্্ম করেন নাই ।*১ 
কিন্তু বৃন্দাবন ও জয়ানন্দের কথার সত্যতা মেনে নিলে বিশ্বস্তয়ের স্তায়শাস্তে 
কিছুটা! অধিকার শ্বীকার করতেই হয়। 
শীচৈতন্ত মহাপ্রতৃর বেদাস্তদর্শনে গভীর পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাই নীলাচলে 
বাহ্থদেব সার্বভৌমের সঙ্গে বিতর্ককালে । এই বিতর্কের 
সবিস্তার বিবরণ চৈতন্যচরিতামতের মধ্য লীলা ৬্ঠ 
পরিচ্ছেদে বিধত আছে। বাসুদেব মহাপ্রতৃকে বেদ্ধাস্ত শিক্ষা দিতে গ্রয়াপী হলে 
বহাগ্রত্‌ তাকে বলেছিলেন-_ 


১ অ.প্র. ১৯ অঃ ২ বাঙ্গালীর সারন্বত অবদান--পৃঃ ১৪-৯৫ 


বেদান্তে পাগ্ডিতা 


১০৪ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ত 


হুত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়1। 

তুমি ভাস্ত কহ, হৃত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়! ॥ 

শ্ত্রের মুখ্যার্থ তৃমি ন! কর ব্যাখ্যান। 

কল্পন। অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥ 

উপনিষদ্‌ শব্দের অর্থ যেই হয়। 

সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসহত্রে কয় ॥ 
কৰিকর্ণপূর্র ও এই ব্যাপারের বিস্তৃত বিবয়ণ দিয়েছেন,__ 

ইত্যন্ত প্রতিপক্ষরূপং সপক্ষমেকং স তু সজ্জয়িত্থ!। 

অছ্ৈতবাদং বিনিরম্ত ভক্তিসংস্থাপকং শ্বীয়মতং জগাম॥ 
-_ এইভাবে বাস্থদেবের প্রতিপক্ষরূপে সপক্ষ যুক্তি সাজিয়ে অধৈতবাদ 

নিরসন করে ভক্তিসংস্থাপক স্বীয়মতে আনয়ন করেছিলেন। 


জয়ানন্দ বলেন, 
বেদান্ততত্বাথ জিজ্ঞাসিল সার্বভৌমে। 
চতুমুখে ব্যাখ্যা করিল যথাক্রমে ॥ 
সে অর্থ খণ্ডিয়া৷ গোসাঞ্জি খণ্ড খণ্ড করি । 
দিদ্ধান্ত কল্পিল সার্বভৌম শক্তি ধরি ॥ 
সেইসব সিদ্ধান্ত খগ্ডিল মহাগ্রতৃ ৷ 
কত সিদ্ধান্ত করিল সাবভৌম মুহ মুন ॥ 
ছয় দর্শনে তুল্য বাখানে সার্বভৌমে । 
খণ্ড খণ্ড করিয়৷ ফেলিল যথাক্রমে ॥* 
মুবারি গুণের কড়চাতে মহাগ্রভূ কর্তৃক সার্বভৌমের নিকট বেদাস্তের 
নিগৃঢ় চতত্ব বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে__ 
অথাপরাহে দবিজবুন্দসন্নিধে স সার্বভৌমন্য পুরো! মহাপ্রভুঃ 
উবাচ বেদ্বাস্ত নিগৃঢ়মর্থৎ বচে। মুরারেশ্চরণামুজা শ্রয়ম। 
বেদান্ত দিদ্ধান্তমির্দং বিদিত্বা গতং পুর] যত্তদলং স মত্বা 
চৈতন্যপাাজঘুগে মহাত্মা স বিস্ময়োৎফুলপমনাঃ পপাত |।* 
-জতঃপর় অপরাহ্ছে ব্রাঙ্মণবর্গের নিকটে সার্বভৌমের সম্মুথে মহাগ্রতৃ 


১ চৈ, চ সহা,--১২1১৪ ২ চৈ. ম. প্রকাশ- ৩/৩-৬ ও মূ. ক--১১।১২-১৩ 


শ্রগোরাঙ্গের বিস্তাবত্তা ১০৫ 


শ্রীকষেন্ন চরণকষল আশ্রয়কেই বেদাস্তের গুঢার্থ বলে ব্যাথা! করলেন। মহা! 
সার্বভৌমও মহাপ্রতৃর বকব্াকেই বেদাস্তের সিদ্ধান্ত জেনে পূর্ববর্তাকালে 
গৃহীত বেদাস্ত-প্রতিপান্থ ভ্রান্ত বুঝে বিদ্বয়ে আহলাদিতচিত্তে চৈতন্যের পাাদুজ- 
যুগলে পতিত হলেন। 
মহাবৈদাস্তিক বাহুদেব সার্বভৌম মহাপ্রভুর মুখে বেদ্াস্তব্যাখ্য। শুনে স্বীয় মত 
পরিত্যাগ কবে মহাপ্রতৃর ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন- নকল জীবনীকার়েরই এই 
একই বক্তব্য'অলত্য হতে পারে না। সার্বভৌম সহজে পরাজয় স্বীকার করেন 
নি। তিনি নানাভাবে পূর্বপক্ষ করে তর্কঘুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হ্থতরাং 
বেদাস্তদর্শনে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকলে বাহ্থদেবের মত বৈঘাস্তিক শ্রেষ্ঠকে 
শ্বমতে আনয়ন সম্ভব নয়। কবিবাজ গোস্বামী বলেছেন-_ 
শুনি ভট্টাচার্ধের মনে হেল চমৎকার । 
প্রভৃকে রুষ জানি করে আপনা ধিক্কার ॥১ 
সা্তৌষ বিজয়ী শ্রীচেতগ্তকে বলেছিলেন__ 
তর্কশান্ত্ে জড আমি যৈছে লৌহপিগু। 
আমা ভ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥২ 
অসাধারণ প্রতিভাবান অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিক বাস্থদেব নার্বভৌম 
যে মহাপ্রভুর মতের দ্বার] প্রভাবিত হয়েছিলেন তা! প্রমাণিত হয় রূপগোন্বামীর 
পরভাবলীতে উদ্ধৃত দার্বতৌম বচিত চারটি রুষ্ণতক্তিমূলক ক্লোকে। তন্মধ্যে 
একটি গ্লোক উদ্ধৃত করছি ঃ 
জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পবিচিতৈয়াম্বীক্ষিকী শিক্ষিত। 
মীমাংসা বিদ্বিতৈরসাংখ্যসরণিধোগে চ তীর্ণামতিঃ | 
বেদাস্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিন্ত ক্ষুরন্মাধুয়ী- 
ধারা কাচন নন্দহুম্থমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥৩ 
_-কাণভৃজ অর্থাৎ কপার্দের মত জানি, আম্বীক্ষিকী বিষ্া্ পরিচয় পেয়েছি, 
মীমাংসা শিখেছি, সাংখ্যদর্শনের পথ জেনেছি, যোগশাস্ে মতি উত্তীর্ণ হয়েছে, 
বেদাস্ত বিশেষভাবে অন্থণীলন করেছি, কিন্ত নন্দনম্দনের স্ষুরিত মাধুর্ষধারা 
বিশিষ্ট মুরলী বলে আমার চিত্ত আকর্ষণ করছে। 





১ চৈ, চ. মধা ৬ পরি ৭ চে,.চ মধা ৬ পরি ৩ পল্ভাবলী--১৯* সং প্লোক 


১০৬ যুগাবতার শ্রীকুফচৈতত্য 


অদৈত আচার্য প্রথমে অ্বৈতবাঁদী ছিলেন। মহাপ্রভু তাকে নিজদ্থ স্ৈততদ্বের 
ব্যাখা! বিশ্লেষণের ছার] শ্ববতে আনয়ন করেছিলেন। 'অদ্বৈতকে তিনি 
ৰলেছিলেন যে ছৈতবাদী হয়েও তিনি অদ্বৈতবাদী -_ 
ভো! অধৈত, ম্মর কিমু বয়ং হস্ত নাদ্বৈত ভাজে! 
ভেদস্তদ শ্মিংস্বয়ি চ যদ্দিমান্‌ রূপতোলিঙ্গতশ্চ ।১ 
হে অদ্বৈত | ভেবে দেখ, আমনাও কি অদ্বৈতবাদী নই, যেহেতু তোমাতে 
ও ঈীশ্বরেতে রূপ ও লিঙ্গ (ঠিঞা্দি) ভিন্ন কোন প্রভেদই নেই। 
গোবিন্দ দ্বা কর্মকাকের কড়চায় দক্ষিণ-ভারতে কয়েকজন বৈদাস্বিক 
পণ্ডিতের লঙ্গে মহাগ্রভূব বিতক” ও বৈদাস্তিকদ্দের পরাতব বণিত হয়েছে। 
শিঙারির মঠে শঙ্করপন্থী সন্যাসীদের পরাভূত করে প্রতু শ্বমতে আনয়ন 


করেছিলেন। 
শিঙ|রির মঠে থাকে শঙ্করের চেল।। 


সেইখানে গিয়! প্রভু করিলেন খেলা ॥ 

শহ্করের শিষ্য যত একত্র হইয়]। 

বিচার করিতে বসে তত্ব বিচারিয়। || 

বিচারে সকল চেল] মানে পরাজয় ।২ 

বেস্কট নগরে বৈদাস্তিক দ্বৃত্ীম্বামীর সঙ্গে বেদান্ত বিষয়ক বিতর্কে দবত্ীত্বাষী 

মহাগ্রভূর কাছে পরাভূত হয়েছিলেন।৩ গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চাক়্ 
গুর্জর নগরে অগস্ত্যকুণ্ডের ধারে অর্ভ্ুন নামে এক বৈদাস্তিক পণ্ডিতের এবং 
গুর্জরীপ্রদেশে অচ্ছসর নামক জলাশয়ের ধারে অপর এক অছৈতব।দী পণ্ডিতের 
পরাভব বণিত হয়েছে।৪ ব্রহ্ষবার্দী পণ্ডিতের পরাভব সম্পর্কে কড়চাকার 


লিখেছেনস্ 
একজন ক্রক্ষবাদী পণ্ডিত আছিল। 


তার সব তর্কবাদ প্রভূ খণ্ডাইল ॥£ 
মহাপ্রভৃর ওড়িয়া ভক্ত এবং পার্ধদ কানাই খুটিয় মহাগ্রভূর বেদাস্ত জ্ঞান 
এবং সর্বশান্ত্রে পািত্যের উল্লেখ করে লিখেছেন, 
সে প্রাণ গোঁরাঙ্গ সর্ব শাস্ত্রের বিবেগ। 
ও 


দু ক 
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প্রীগোরাঙ্গের বিষ্তাবস্ত। ১০৭ 


সে প্রাণ গৌরাঙ্গ ঢালে বেদাস্তের ব্যাখ্যা। 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ ঠারে সর্বজ্ঞান ঠুল ||: 

গোবিন্দ দাসের কড়চার প্রামাণিকতায় যদিও অনেকেই সন্দিপ্$ তথাপি 
চরিতগ্রস্থগুলিতে প্রদত্ত বিব'ণ মহাপ্রতুব বেদাস্তে পারংগমতায় ব্যাপারটি 
স্ুম্পষ্টভাবে ধর] পড়ে। 

অদ্বৈতপ্রকাশের মতে গ্রীগোরাঙ্গ অছৈত আচার্ের শাস্তিপুবস্থ গৃহে বেদ 
অধায়ন করেছিলেন। প্রভূপাদ নিমাইচাদ গোস্বামী এই ঘটনাকে সত্য বলে 
মেনে নিয়েছেন।২ মুরারি গুপ্ত শ্রীগোরাঙ্গের গুরুগৃছে 
বেদপাঠের এবং বেদে অধ্যাপনার উল্লেখ করেছেন ।৩ কিন্তু 
মহাগ্রভুর বেদজ্ঞানের উল্লেখ বা নিদর্শন চরিত্তগ্রস্বগুলিষ কোথাও নেই। মনে 
হয়, বেদের সার ভাগ ও অন্তভাগ উপনিষণ তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন । 
কারণ সকল দর্শনের যুলীত্ৃৃত তব্বই জ্ঞানকাঁ্ড বা উপনিষৎ। কিন্তু অৈৈতগৃে 
বেদপাঠের ব্যাপারটি গ্রহণযোগ। নয় । 

দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিত ও দার্শনিকের সঙ্গে মহাগ্রতূর 
তর্কযুদ্ধ হয়েছিল। এখানে ছিল বন্ৃতর ধর্মসম্প্রদায় এবং ছিলেন বিভিন্ন দর্শনে 
আস্থাশীল পণ্ডিতবর্গ। তাদের অনেকেহ মহাপ্রতুর নিকট পরাভূত হয়ে হার 
মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন ॥ চৈতন্তচন্দ্রো্য় নাটকে কর্ণাটাধিপাতির বাতা 
নিয়ে কর্ণাটরাজামাত্য মল্লভট্ট, উড়িস্তাধিপতি প্রতাপরুদ্রের রাজসভায় আগমন 
করে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যবিজয় বাতা বর্ণনা করেন। মল বলছেন, 
শ্যথোতরমেৰ দক্ষিণস্তাং দিশি কিয়স্তঃ কর্মনিষ্ঠাঃ কতিচিদেব জ্ঞাননিষ্ঠাঃ বিরুল! 
এব সাত্বতাঃ গ্রচুরতরাঃ পাশুপতাঃ গুচুরতমাঃ পাষ'গুনঃ**"।** উত্তর দেশের 
মতই দক্ষিণ দিকে কিছু সংখ্যক কর্মবাদী, কিছু সংখ্যক জানবাধী, স্বল্প সংখ্যক 
সাত্বত ( বিষুভক্ত ১ প্রচুরতর পাসুপত ( শৈব ), প্রচুরতম পাবত্তী অর্থাৎ বৌদ্ধ 
বাস করেন। 

কিন্ত সকলেই স্ব ত্ব মত পরিত্যাগ করে মহাপ্রভুর মতান্ধবর্তা হয়ে 
পড়েছিলেন--“সর্গত এব ম্ব স্ব মত প্রচ্যাবেন তৎপথপ্রবিষ্টা বতৃবুঃ1”« 
কফদ্াস কবিরাজও লিখেছেন--- 
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মহাপ্রভুর বেদজ্ঞান 


যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্য 


দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার । 
কেহ জ্ঞানী কেহ কমী পাষতী॥ 
সেই সব লোক প্রস্ুর দর্শন প্রভাবে। 
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষণবে ॥১ 
কবিষাজ গো্বামী আরও লিখেছেন,__ 
তাকিক মীমাংসক মায়াবাদদিগণ। 
সাংখ্য পাতওল স্মৃতি পুরাণ আগম॥ 
নিজ নিজ শাম্মোদ্‌ গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড । 
সর্বমত দোষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
সবন্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে । 
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ং 
বারাণসীতেও বনু শান্্বিদ্‌ পঞ্ডিত মহাপ্রভুর নিকট পরাস্ত হয়েছিলেন । 
লোকের সংঘ আইসে প্রসৃয়ে দেখিতে । 
নান! শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥ 
সর্বশাস্্র খণ্ডি প্রভূ ভক্তি করে সার। 
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥৩ 
এই ক্বিরণকে অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। মহাপ্রতুর অলৌকিক 
প্রতিভা কোন বিশেষ বিষয়ের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল না । পোকোত্তর চরিত্রের 
যানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তির পরিমাঁপ সাধারণ মানদণ্ড দিয়ে কর! চলে না। 
সেকালে দক্ষিণ ভারতে প্রচুর বৌদ্ধ ছিলেন। মহাপ্রতু এদেরও তর্কে 
পরাদ্িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
তর্কগ্রধান বৌদ্ধ শাস্ত্র নব মতে। 
তর্কেই খণ্ডত প্রত ন। পারে স্থাপিতে ॥ 
বৌদ্ধদর্শনে জ্ঞান বৌছ্বাটাধ নব নব প্রশ্ন উঠাইল। 
দুঢযুক্তিতরকে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥ 
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়। 
লোকে হান্ত করে বৌদ্ধদের লজ্জা! হয় ॥* 
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শ্রগৌরাঙ্গের বিস্তাবস্তা ১০৯ 


মহাপ্রভু কর্তৃক বৌদ্ধবিজয়ের বর্ণনা গোবিন্দদাস কর্মকারও দ্দিয়েছেন। 
গোবিন্দের বিবরণ আরও ম্পষ্ট। 


ভ্রিমন্দনগরে প্রতু প্রবেশ করয় ॥ 

বহু বৌদ্ধবাস করে ত্রিমন্দ নগরে। 
আসিয়। মিলিল সবে গৌরাঙ্গ স্দাবে ॥ 
বৌদ্ধগণ সহ প্রতু বিচার করিল! । 
ভিমন্দের রাজা আসি মধ্যন্থ হইল! ॥ 
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিলা । 
পণ্ডিত দর্শক নব হাসিতে লাগিল ॥1১ 


বৌদ্ধদের গুরু বা প্রধান রামগিরি রায় পরাজিত হয়ে মহাপ্রতুর শরণ 


গ্রহণ করলেন-_ 


বৌদ্ধগণের পতি রাম গিরি রায়। 
গ্রণমিয়া বলে পথ দেখাও আমায় ॥ 

চি দ্ী ষ্ঠ 
পাষণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে । 
কূপ করি ভক্তিমার্গ দেখাও আমারে ॥২ 


এই বিবরণ যদি সত্য হয় তাহলে বৌছ্ধদর্শনেও মহাপ্রভুর অবিকার 
স্বীকার্য হয়ে পড়ে। অথচ তিনি কোন গুরুর কাছে বৌদ্ধ শান্ছে পাঠ নিয়ে- 
ছিলেন এমন সংবাদ কেউ দেন নি। তবে বোঁছধদর্শন সম্পর্কে অল্লবিস্তর জান 
থাকা শ্রীগৌরাঙগের পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কারণ সেকালে নবন্বীপেও বৌছরা 


বাস করতেন। 


অধীত বিদ্যা ছাড়াও নৃত্যগীত অভিনয়ে শ্রীচৈতন্তের পারদশিত। ছিল। 
নবন্বীপে ও নীলাচলে তিনি একাধিকবার কুষ্ণলীলা অভিনয় করেছিলেন । তার 
সঙ্গীতে পারংগমতার পরিচয় মেলে কীর্তনগানের প্রবর্তনায়। 

গোবিন্দ ঘাসের কড়চায় শ্রীচেতন্ত দক্ষিণীভাষ। বিশেষতঃ তাষিলভাষ আয়ত্ত 


বিভিন্ন ভাষার 
বুৎপত্ি 


করেছিলেন এবং দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণকালে তায়িলভাবীদেক্ 
সঙ্গে তামিল ভাষায় কথা বলতেন। 

কখনও তামিল বুলি বলে গোরা য়ায়। 

কত বা নংস্কত বলি ভ্রোতাবে মাতায় ॥৩ 
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১১০ যুগাবতার শ্ীকচৈতন্য 


গোবিন্দ দাস কর্মকার অন্তক্র লিখেছেন-_ 
একজন লোক আসি কাউ মাই করি। 
কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি ॥ 
তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঙ্জিয়া। 
কাই মাই করি তারে দিলেন বুঝিঘ] ॥, 
দক্ষিণী ভাষায় বাৎপত্তি সম্পকে” গোবিন্দদান আব্বও বলেছেন-_ 


এই দেশে তীর্থ পর্ধটিয়। দীর্ঘকাল। 
সকলের বুলি বুঝে শচীর ছুলাল ||২ 
কডচাঁর মতে মহাপ্রন্থ দ্বারকায় গিয়ে গুজরাটী ভাঁষাতেও কথা বলতে 


পারতেন। 
কিবা পাণ্তা কিবা গৃহী সকলে মিলিয়া-_ 


ধর্ম উপদেশ শুনে শ্রবণ পাতিয়] ॥ 
যেই জন নাহি বুঝে তাহারে বুঝয়। 
নান] বুলি বলি প্রভু তাহারে মাতায় ॥ 
কথন বা মোর প্রভু কাই মাই বলে। 
কাই মাই কত বলি বুঝায় সকলে ॥৩ 
স্কতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা সে যুগে সংস্কৃত ভাষাতেই চলতো! । 
কিন্তু অসংস্কতজ্ঞ সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় দেশীয় ভাষা ছাড়া 
আর গত্যস্তর কি? গোবিন্বদাস কর্মকারের কড়চার বিশ্বস্ততায় সন্দেহের 
অবকাশ আছে ঠিকই, কিন্তু কাজ চলা! গোছের দক্ষিণীভাষ! আয়ত্ত করা 
মহাপ্রভুর মত প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে মোটেই অপস্ভব ব্যাপার নয়। শ্রীয়ঙ্গ- 
ক্ষেত্রে (শ্ররঙ্গমূ) বেস্কট ভট্রে গৃহে মহাপ্রভু চার মাস অবস্থান করেছিলেন। 
হ্থতরাং এই সময়ে অসংস্কতজ্ঞ লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য স্থানীয় 
লৌকিক ভাষ। অন্নবিস্তর আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়। 
মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্ত জীবনের অষ্টাদশ বৎসর ঘাপন করেছেন নীলাচলে। 
স্থৃতরাং উড়িয়া! ভাষায় তিনি ম্বাভাবিকভাবেই অধিকার লাভ করেছিলেন । 
উড়িয়া ভাষার কবিতাও তিনি আন্বাদন করতেন । কুষ্ণদ্রাস কবিরাজ এ বিষয়ে 
সাক্ষ্য দিয়েছেন--. 


উড়িয়। পদ মহাপ্রভুর মনে স্থৃতি হৈল। 
হ্বরূপেরে সেই পরম গাইতে আজ! দিল ॥ 





১ প্রো. ক*--পৃঃ ৫১ ২ গো. ক.-_-পৃঃ ৬১ ৩ গো, ক.সপুঃ ৭৫ 


শ্রীগোরাঙ্গের বি্যাবত্তা ১১১ 


তথাহিপর্ণং 
জগমোহন পরিমুণ্ড। যাঙ। 


মন মাতিপাবে চক্য চন্দ্রকু চাঞ্ছি ॥ (ফ)।১ 
শীচৈতন্যের অলৌকিক প্রতিভায় বোধহয় কিছুই অনায়ত্ত ছিল না। 
স্থতরাং তার ভক্ত ও জীবনীকারের! মিথা!ই ভার বিদ্যাবস্তার গুণকীর্ভন করেন 
নি। বৃন্দাবন যথার্থই বলেছেন -- 


মন্রষ্তের এমত পাগ্ডিত্য আছে কোথা । 
হেন শান্তর ন।হি যে অভ্যাস নাহি যথা ॥২ 


সেইজন্ই নবদ্বীপের তৎকালীন পণ্ডিতনর্গ বলতেন-_ 
মনষ্যের এমন পা,ওত্য দেখি নাই । 
পরম পণ্ডিত জ্ঞান ছইল সবার । 
সবেই করেন দেখি সম্ত্রম অপার ॥৩ 


অনম্কমাধারণ প্রতিভা! ও পঙিত্যের জন্যই নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ তাঁকে 


সমীহ করতেন । 
যত বিগ্যাবস্ত বৈসে নদীয়! নগরে | 


সকলেই সমীহ1 করেন বিশ্বস্তরে ॥ 

জীবনে প্রথম যোল বৎসরের মধ্যে পাচ বৎসর বয়সে বিদ্যারভ হলে মাত্র 
এগারো বৎসর ধার অধ্যয়নকাল এবং ছাত্রাবস্থাসহ তেইশ বৎসর মাহ ধার 
গাহৃস্থ্য জীবন তিনি নৃত্যগীত-অভিনয় সহ ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার স্তিশাস্ 
এবং অন্ততঃপক্ষে বেদান্তদর্শনে অনাধারণ পাগ্ডিত্য অন করেছিলেন তা বিম্ময়- 
কর হলেও অসত্য বোধ হয় না। সম্ভবতঃ ন্যায়দর্শনেও ঠার কিছু অধিকার 
ছিল। লোকান্তর ধার্দের চরিত্র, প্রতিভা যাদের অনন্যসাধারণ--তীদের পক্ষে ঘ। 
সম্ভব সাধারণের পক্ষে তা সম্ভব নয় ঠিকহ। স্থওরাং সাধারণের মানদণ্ডে 
তাঁর্দের বিচার করা চলে না। আধুনিকক।শে প্রাত:ম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মাত্র ১২ বৎসর পাচ মান কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ে বহুবিধ বিষয়ে ধ্যুৎপন্তি 
অর্জন করে অধ্যয়ন সমাপনান্তে বিস্তানাগর উপাধি লাভ করেছিলেন। পরম 
পুরুষ শ্রীরামকুঞ্দেবের অধীত বিদ্ধ উল্লেখের অযোগ্য হলেও তীর জ্ঞানগর্ভ 
উপদেশামূত অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই সমাদরের বিষয় । সুতরাং 'লোকোত্তরাণাং 
চেতাংসি কে বিজ্ঞাতুমর্তি” ৷ 


১ চৈ,চ,অন্তা ১* পরি ২ চৈ. ভা আদি ১* অঃ ৩ চৈ, ভা, আদি ১৭ জঃ 
৪ ভক্তিরতাকর--১২ তরজ 





বন্ঠ অধ্যায় 
পিতন্িস্মোগ ও লঙ্গীপল্সিশস্ত্ 


বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করলে জগন্নাথ ও শচী শোকে বিহ্বণ হয়ে পড়লেন 
-_-'ততঃ পিতা তৎপরিস্রুত্য বিহবলে! মাতা চ লাধবী বিললাপ ছুঃখিতা।”; 
তদৈতদাশ্রত্য পিতা গ্রন্থশ্চ ম। 


বিলাপমৃচ্চৈরকয়োমুমোহ চ। 
ততঃ মমাস্বাশ্ত হিতাভিলাযুকো৷ 
সদাশিষং তত্র তে প্রচক্রতু ॥ 

--অনস্তর পিত| ও মাতা এই সংবাদ শুনে উচ্চৈঃম্ব়ে বিলাপ করতে করতে 
মুছিত হয়ে পড়লেন। 'হারপর [কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে পুত্রের কল্যাণ কামনায় 
উাকে যথেষ্ট আশীর্বাদও করলেন । 

কন্দাবন লিখেছেন" 

শচী জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হায় । 
বিশ্ববপের সঙ্গাসে  গোঠীসহ ক্রন্দন করয়ে উধ্বরায়। 
শচী জগন্াখের তাইর বিরহে মুছণ গেল! গৌরয়ায়। 
শোক সে বিরহ বণিতে বদনে নাহি পারি। 
হুইল ক্রদদনময় জগন্নাথ-পুরী ॥৩ 

জয়ানন্দ লিখেছেন যে শচীমাতা বিশ্বরূপের সঞ্কযাস গ্রহণের সংবাদ শুনে 

গঙ্গায় বাপ দিয়েছিলেন-.. 
বিশ্বরূপ মঙ্ন্যাস লয় লোকমুখে । 
গঙ্গাহদে শচী সন্তাইল পুত্রশোকে ॥ 
ধরিয়। তৃলিল তারে গঙ্গা হইতে ।9 








২ চৈ. চ, মহা-২1৯৫ ৩ চৈতা, আদি ৬ জ; 
৪ চৈ, ম, নদীয়া-২।১৭-১৮ 
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পিতৃবিয়োগ ও লক্মীপ্ধিণ় ১১৩ 


বিশ্বব্প-শোকে পিতামাতার সকাতর কাক্ষণয শ্লোচন অর্দম্পশী” ভাবান্ 
বর্ণনা! করেছেন__ 
তবে লোক কাণাকাণি কাধ্য হৈল জানাজানি 
বিশ্বরূপ সন্ন্যাল করণ। 
তো! কাণি মো কাণি কথা শুনি জগম্নাথ পিতা 
আচন্বিতে হননি চেতন ॥ 
শচী দেবী ইহা শুনি মৃছিত পড়িল! ভূমি 
অন্ধকার ছৈল ব্রিদগত। 
বিশ্বক্ধপ বলি ডাকে আদ্নরে পুত্র দেখি তোকে 
কি লাগি হইল] বিয়কভ ॥' 
বালক নিমাই অগ্রজ বিশ্বরূপকে খুবই ভালবানতেন ৷ একমাত্র বিশ্বক্পপেষ 
উপস্থিতিতেই তান বাল্য দৌরাত্মা কিছুটা প্রশমিত হোভ। 
পিতামাতা কাহায়েও না করয়ে ভগ্ন । 
বিশ্বরূপ অগ্রছ্গে দেখিলে নম্র হয় ॥« 
স্মতরাং সেই অগ্রজের গৃহত্যাগে নিমাই যে কাতন্ন হবেন, তাতে আর 
আশ্চর্য কি? চূড়ামণি দাস লিখেছেন, অগ্রজের বিরহে “ভাই বলি কাদে 
না বুঝঞএ আনে ।”* কিন্ত সেই বাল্যবয়মেই তীর কর্তব্যবোধ ছিল প্রথর। 
শোঁকে ভেঙ্গে পড়া জগর্াথ-শচীকে তিনি সাস্বনা দিলেন। তিনি বললেন 
পিতা জগন্লাথকে-_“ময়ৈব কাযা ভবতশ্চ সেবা মাতুশ্চ নিভ্যং স্থথমাগ 
ত্বম্‌।”*--আমিই করবো তোমার ও মায়ের মেৰা, ভূমি আশ্বস্ত হও । কবি- 
কর্ণপূরের কাব্যে বিশ্বস্তর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মাঁকে বললেন-__ 
গতোহগ্রজে। মে ভবতীমৃপেক্ষ্য ষ 
নিমাই কৃ পিতা- তিতিক্ষয়াসৌ৷ পিতরঞ্চ শাস্তিমান্‌। 
মাতাকে সান্ত্বনা ময়নৈব কার্য জনকণ্ড তেপি চ 
প্রদান ক্ষণাৎ সপর্ধ্য1 সকলৈব নিত্যশঃ ॥« 
কুষ্তদাসের সংক্ষি্য উক্তি: তবে প্রভূ মাতা পিতার কৈল আশ্বালন ।৬ 
১ চৈ. মন. আদিখণড ২ চৈ, ভ আদি ৬ অঃ ৩ গৌ. বি._পৃঃ ৬৩ 
৪ মু. ক.--২1৭।৯ & চৈ. চ. মহাকাবা--২৯১ ৬ চৈ. চ. আছি ১৫ পি 
৮ 





১১৪ ঘুগাব্তার শ্রীরফচৈতন 


চড়ামণি দাস লিখেছেন,-_বাপ মাত্র শান্ত করাইল বিশ্বসতয়।১ বালব বিশ্বস্ত 
শুধু বাপ মাকে শান্ত করলেন না, নিজেও শান্ত হয়ে গেলেন। করুণার্ডহদয় 
নিমাই পিতামাতার ছুঃখে এবং ভ্রাতৃবিরহে কাতর হয়ে ছুরস্তপন1 অনেকট। 
পরিহার করলেন এবং মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করতে লাগলেন। 

যে অবধি বিশ্বূপ হইল] বাহিরি। 

তদবধি প্রভু কিছু হইল স্বম্থির ॥ 

নিরবধি থাকে পিতামাতার সমীপে । 

ছুঃখ পানরয় যেন জননী-জনকে ॥ 

খেল! সম্থরিয়। প্রতু যত্ব করি পড়ে 

তিলার্ধেক পুস্তক ছাড়িয়। নাই নড়ে ৪২ 

কিছুকাল পরে বিশ্বস্তর তখনও ছাত্র, হঠাৎ একদিন জগন্নাথ মিশ্র জবে 

আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন-- 
দৈবযোগেন তঙ্গাতৃজ্জধঃ প্রাণাপহারকঃ। 
অতস্তং তাদ্রশং দৃষ্টা সহমাত্র হ্বয়ংহরিঃ ॥ 
জগাম জাহুবর্তীরে নিজতকৈঃ সমাবৃতঃ। 
শ্রামান্‌ বিশ্বস্তবো দেবো হরি কীর্তনতৎপরৈঃ ৪০ 

_-দৈবযোগে তার প্রাণহারী জর হয়েছিল, হৃতরাং তাকে সেই অবস্থায় 
দেখে হরি শ্রীমান্‌ বিশ্বস্তর দেব ম্বয়ং মায়ের সঙ্গে ভত্তবৃন্ বেটিত হয়ে হবি 
মংকীর্ভন করতে করতে গঙ্কাতীরে নিয়ে গেলেন। 

কবিকর্ণপূর লিখেছেন-_ 

ততঃ পিতা তন্ত নিবৃত্তযৌবনে। 
জগন্নাথের মৃতু জরাং স ভেজে অরিতোহতিহূর্বলঃ। 

তথাবিধং তং পরিলক্ষ্য স ্রনু- 

নিনায় গঙ্গাতীরতৃমিমাকুলঃ ॥ 

_তারপর তাঁর পিত। যৌবন অতিক্রান্ত হলে জরে অতি ছর্বপ হয়ে 
পড়লেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে সেই গ্রতু ব্যাকুল হয়ে তাকে গঙ্কাতীরে 
নিয়ে গেলেন । 

১গৌ. বি.-পৃঃ ৬২ ই চৈ, ভা, আদি ৬ অঃ ও যুং ক.-..২1৮।১৩-১৪ 
$ চৈ. চ. ষহা২১১৭ 


পিতৃবিয়োগ ও লন্মীপর্িণয় ১১৫ 


ভখন বালক নিমাই শোঁকাকুল হয়ে জিজ্ঞাস! করলেন, পিতঃ, আমাকে 
কোথায় রেখে যাচ্ছেন? জগন্নাথ বললেন, তোমাকে নারায়ণের চয়ণ যুগলে 
সমর্পণ করলাষ--“সমর্পণং তে বঘুনাথ পাদয়োঃ।”১ বিশ্বস্ত ও শচী বিলাপ 
করতে লাগলেন, জগয়াথ গঙ্গাজলে দেহুত্যাগ করলেন । এই বিবরণ কবি- 
কর্ণপূর সম্পূর্ণই মুরারির কডচা থেকে গ্রহণ করেছেন । বৃন্দাবন দাস শোক- 
হঃখের কাহিনী বিশদভাবে বলতে চান নি, নংক্ষেপে উদ্ভেখমান্র করেছেন-__ 
হেনমতে কতর্দিন থাকি মিশ্র বর। 
অন্তর্ধান হল! নিত্যন্তদ্ধকলেবয ॥ 
মিশ্রের বিজয়ে গত কান্দিল! বিজ্তয্ ।২ 
লোচন নবিস্তারে জগন্নাথের মৃত্যু ও শ্রীগোরাঙ্গের ও শচীর বিলাপ 
ককন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। জগন্নাথকে মুমূর্তু অবস্থায় পঙ্গাজলী দেখে 
ববশ্বস্তর বিলাপ করতে লাগলেন-_ 
আমারে ছাঁডিয়৷ পিতা কোথ! ঘাবে তৃমি। 
বাপ বলি ডাক মার নাহি দিব আমি । 
আজি হৈতে শূন্য হইল এ ঘর আমার । 
আর ন। ধেখিব দুই চরণ তোমার ॥ 
আজি দশ দিগ, শৃল্ট অন্ধকাতর মোরে । 
ন1 পড়াবে যত্ব করি ধরি নিজ করে ।ও 
এদিকে শচীও ককণভাবে বিলাপ করছেন। পিতার ম্বত্যু ও মাতার 
বিপাপে বিশ্বস্তরের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে । লোচন বলেন-_- 
মায়ের কান্দন। দেখি বাপের মরণ । 
কান্দয়ে শচীর স্থত অঝর নয়ন ॥£ 
অয়ানন্দ্ জানিয়েছেন যে বিশ্বগ্পের শোকেই জগন্নাথ ধবাধাষ ত্যাগ 
করে ছিলেন--. 
হেন কালে মৃছ1 গেল! মিশ্র পুরন্নর | 
বিশ্বরূপের শোকে তার গাঞএ আইল জর ॥ 
১ চৈ, চৈ, মহা.-২1১১৯ ১ চৈ. ভা. আদি ৬ অঃ ৩ চৈ. ঘ. আদিখও 
$ ৪ চৈহ. আদিখও 


১১৬ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


মহাবাযু কফ উধবশ্বি।স রক্ত অ্রবে। 
দেখিবারে গেল! তারে সকল বৈষ্ণবে ॥১ 
চুড়ামণি দাদও একই কথ! বলেছেন-_ 
অদ্বৈত সৎসঙ্গে বিশ্বরূপে€ সন্ন্যাস । 
এত শুনি মিশ্রবর হইল হতাস॥ 
সেই শোঁকানলে গঙ্গালে মিশ্র রাএ। 
নিত্য শবীরে কুষ্ণলোক চলি জাএ ॥২ 
জয়ানন্দ জগন্নাথের মৃত্যু সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য -পরিব্ষণ,করেছেন। 
ত্তার মতে জ্য্ঠমাসে কষ্ণাষ্টমী তিথিতে বৃষ্টি ও ভূমিকম্প হলে জগন্নাথ ইহুলে|ক 


ত্যাগ করেছিলেন । 
জ্যেষ্টমান নিণাঘকালে বষ্ণাঃমী (তিথি। 


সেই দিনে ভূমিকম্প বারিপুর্ণ ক্ষিতি। 
মিশ্র পুরন্দর জরে হইল। অচৈত্বন্য | 
মৃত্যুকালে প্রত্যালন দেখে নর্বশূন্য ॥| 


বিপ্রগণ মেলি লৈল অন্তর্জলে ।৩ 
গিরিজাশঙ্কর বায়চৌধূক্বীর মতে বিশ্বরূপ সন্গ্যাস গ্রহণের পাঁচ বখলর পে 


জগন্নাথের তিরোভাঁব হয় (১৪৯৬ শ্রীঃ )1 নিমাই-এর বয়স তখন এগাব 
বৎসর |5 
এখন শুধু পিতৃহীন বালক আর শোকাতুরা পতিপুত্রহারা শচী,_-পরম্প” 
পরম্পরের অবলম্বন । 
পিতৃহীন বালক দেখিয়া] শচী আই। 
লেইপুত্রসেব! বই আর কর্ধ নাই।« 
বিশ্বস্তরও মায়ের চিন্তশাস্তির নিমিত্ত মাকে প্রবোধ দিতে থাকেন। 
প্রভূও মায়ের প্রীতি করে নিরস্তর ৷ 
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস উত্তর ॥ 
শুন মাতা মনে কিছু ন৷ চিস্তহ তুমি । 
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি ॥৬ 





১ চৈ. ম. নদীয়)-৩৩/৪- ২ গৌরাঙ্গবিজয়--পৃঃ৯৮ ৩ চৈ. ন. নদীয়_-৩।১৯-২, 
৪ বাংল! চৰিতগ্রন্থে গ্রচৈতন্ত--পৃঃং «৩ € চৈ. ভা, জাদি ৭ অঃ ৩৬ চৈ. ভা. আদি ৭জ£ 


পিতৃৰিয়োগ ও লক্গমীপরিণয় ১১৭ 


জয়ানন্দ বলেন, অন্থস্থ পুরন্দর মিশ্রকে অন্তর্জলী করার সময়ে গৌরাঙ্গ 
গুকগৃহে বসে পুথি পিখছিলেন। পিতার অন্তিমকাল তাঁর গোচরে ছিল না। 
ছববিদাস ঠাকুর ত্রত গিয়ে সংবাদ দিলেন । 
হরিদাস ঠাকুর বলেন কি পুথি লেখ । 
তুমার বাপ অন্তর্জলে ঝট গিয়৷ দেখ ॥ 
পুথি আছাডিয়। গেল! গঙ্গা অন্তর্জলে | 
করুণ করিয়া কান্দে পিতা করি কেলে ॥।১ 
অন্ত কোনি সুত্র থেকে এ তথ্য সমথিত হয় না। জগন্নাথের মৃত্যু যে 
আকন্মিকভাবে হয়েছিল তাঁও কেউ বলেননি, জয়ানন্দও না। যাঁই হোক, 
*নিষ্ঠ পুত্র বিশ্বস্তরেব মুখ চেষে শচী শে!ক সম্বরণ করলেন । 
গোরা টাদ দেখি শচা ছাড় এ নিশ্বাস। 
পিতৃশূন্ত পুত্র পাঠে পায়েন তরাস ॥ 
বিষ্ভারসে চিত্ত যদ্দি ডুবয়ে ইহাব। 
তবে মনের থে পুত্র গোঙায় আমার |২ 


নবহরি চক্রবর্তাব বিবরণে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখলেন নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেছেন । এই ছুঃক্বগ্র দেখে দারুণ হুশ্চিন্তায় জগন্নাথ জরাক্রাস্ত হয়ে দেহত্যাগ 


করলেন ।৩ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগট যে জগন্নীথের মৃত্যুর অন্ততম কারণ, তাতে 
সন্দেহ নেই। 
পিতৃবিক্বোগের পরে নিমাই অনেকট। শান্ত হয়েছেন। এক পরে মান্য়র 
উপরে তাঁর অত্যাচারের একটি ঘটনারই বিবরণ বৃন্দাবন দিয়েছেন । ফিস এই 
সময়ে তিনি ষে গভীর মনোযোগেব সঙ্গে বিষ্কাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন 
তারও সবিস্তার বিবরণ বৃন্দাবনের কাব্যে পাওয়! যাচ্ছে।, 
বিদ্যার্জন শেষ হোল শ্রীগৌরাঙ্গের। তখন তীর বয়স মাজ্জ ফোল বৎসর । 
ষোড়শ বৎসর প্রভূ প্রথম যৌবন ।, 
বৃহম্পতি জিনিয়] পাগ্ডিত্য পরকাশ ।* 
সঞ্য় মুকুন্দের বাড়ীতে চণ্তীমণ্ডুপে চতুষ্পাঠী খুলে গৌরচন্দ্র অধ্যাপনা শুরু 
করলেন। 


১ চৈ ম. নদীয়্।--৩৪।৩-৪ ২ লোচন--চৈ.ঃম. আ দ্দিখণ্ড 
৩ ভক্তি রদ্বাকয়--১২।১২১*-১২ ৪ চৈ. ভা. আদি ৯অঃ 


১১৮ ষুগাবতার শ্রাকফণচৈত্গ্য 


মুকুন্দ সয় ঝড় মহ। ভাগ্যবান। 
নিমাই-এর যাহার আলয় বিদ্যাবিলাসের স্থান । 
অধ্যাপন। তাহার পুত্রের প্রভু আপনে পড়ায় । 
তাহারাও তার প্রতি ভক্ত সর্বথায় ॥ 
বড় চণীমণ্ডুপ আছয়ে তার ঘবে। 
চতুর্দিকে বিস্তর পচুয়। তায় ধয়ে॥ 
গোী করি তাহাই পঢান দ্বিজঝাজ। 
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ ॥: 
এই নময্নেই যোল বৎসর বয়সে প্রগোরাঞ্জের বিবাহ হয় বল্পভ আচাধের 
কন্ত। লক্মী দেবীর সঙ্গে । গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীদেরী: সঙ্গে নিমাই পিতের চাক্ষুৎ 
পরিচয হয়, মন জানাজানিও হয়েছিল । 
দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেল গঙ্গান্সানে । 
গোৌরচন্দ্র হেনই লমযে সেইখানে ॥ 
নিজলক্ষমী চিনিয়। হাঁসি”। গোৌরচন্দু। 
লক্মীও বন্দিলা মনে গ্রতু পদছন্ৰ 
হেন মতে দোহা চিনি দোহা ঘর গেলা ॥২ 
মৃন্ারি ৪ধও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিশেছেন-_ 
আভাষা গচ্ছতাচামং হবিশ। দূশে পথ 
লগ্মীদেবীর সঙ্গে বল্লভাচার্ঘদাহতা সখীজন সমাবৃতা ॥ 

পরিচয় ন্নানার্থং জাহ্ছবীতোয়ে গচ্চন্তী রুচিরাঁনন]। 

দৃ। তাং তাদুশীং জ্ঞাত্বা মনসা! জল্মকারণম্‌ ॥ 
তন্তাঃ জগাম নিলয়ং শ্বমেব শ্বজনৈঃ সহ। 
শ্ীমান্‌ বিশ্বস্তরো৷ দেবো বিদ্ব্যারস কৃতুহলী ॥* 

_-আচার্ধকে সম্ভাষণ করে পথে যাবার সময় হবি [শ্রীগোরাঙ্গ) সখীজন 
পরিবৃত! গঙ্গাজলে স্নানের নিমিত্ত গমনশীল! হুন্দরানন! বল্পভাচার্ধের কন্যাকে 
দেখে ফেললেন। তাকে তদবস্থায় দেখে মনে মনে তার জগ্মকারণ জেনে 
বি্যাবলকুতুছলী শ্ীঘান্‌ বিশ্বস্তর দেব তার বাড়ীতে গিয়েছিলেন । 








১ চৈ, ভা. জাগি ৯ অঃ ২ চৈ. তা আছি ৯ জঃ ৩ মু. ক.--২৮৬-৮ 


পিতৃবিয়োগ ও লশ্্মীপরিণয় ১১৯ 


কবিকর্ণপুরের মহাকাবোও গঙ্গার ঘাটে প্রীগোরাঙ্গ ও লক্্মাদেবীর পরস্পরের 
মন বিনিময়ের কথ! বঙ্গ! হয়েছে । লক্ষ্মীদেবী তখন কৈশোরের সীমা অতিক্রষ্ 
করে ঘোবনের সীম্বানায় পদ্দার্পণ করেছেন। 

স! শৈশবাদেকপদেন বাল! 
সমাগতা যৌবন সীগ্রি কিঞ্চিৎ । 
পরিত্রটচ্চাপল জায় মান-_ 
আপ] তমালোক্য ননন্দ শঙ্বৎ ৪: 

_সেই কন্ত। (লগ্ী দেবী) শৈশব থেকে কিঞিৎ যৌবনসীমায় একপদ 
স্বাপন করে চপলতা৷ পরিহাবপূর্বক লজ্জ। প্রার্থী হয়ে ডাকে (নিমাইকে ) দেখে 
শাশ্বত আনন্দ লাভ কয়লেন। 

গৌরচন্দ্রের ববস তখন যোল, লক্ষ্মীর বয়ল গিরিক্ঞা শঙ্কর বায়চৌধুরীর মতে 
বারো । নিষাই-এব এই বয়লে বিবাহের আকাজ্ষ। অস্বাভাৰক নয়, কারণ 
“প্রতিভাসম্পন্ধ বালকদেব অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ।ববাহ করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ 
পায়।” বৃন্দাবন দান, মুবারি, কবিকর্ণপূর & গোচন নিমাই-এর একদিনের 
সাক্ষাৎকারেই অন্রয়াগ সঞ্চারের (10৮৪ ৪6 5150 51696) বিবরণ দিয়েছেন 
কিন্ত কষ্ণদাস কবিরাজেষ চৈতন্ত চবরিতামৃত কাব্যে ছুবার সাক্ষাৎকারের বিবরণ 
পাওয়া যায় । বাঁলক নিমাই যখন গঙ্গারঘাটে উপদ্রব করতেন সেইকালে তিনি 
ম্লানাধিনী নারীঘেরও বিরক্ত করে আনন্দ উপভোগ করতেন। এই সময়ে 
একদিন গঙ্গাত্সানের পরে শিবপূজারতা লক্ষ্মীর সম্মথে নিমাই উপস্থিত হচ্গে 
লক্ষ্মীর নিকট থেকে পূজা গ্রহণ করেছিলেন । 

একদিন বল্পভাঢাধের কন্কা নাম। 

দেবতা পৃজিতে আইল! করি গঙ্গান্দান ॥ 
তারে দেখি প্রস্ুর হৈল সাভিলাষ মন। 
লক্ষ্মী গ্রীতি পাইল৷ পাই গ্রতৃর দর্শন ॥ 
নাহজিক প্রীতি দৌহার হইল উদয়। 
বালাভাবাচ্ছন্্ন তবু হইল নিশ্চয় ॥ 


১ চৈ. চ. হা; ৯১, 


১২৭ বুগাবতার শ্রীকফটৈতন্ত 


প্রভূ কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর। 
আমাকে পুজিলে পাবে অভীপ্সিত বর । 
লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল সপুষ্পচন্দন । 
মল্লিকার যালা দিয়! করিল বন্গন ॥১ 
তখনও বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের বেশ 
কিছুকাল পরে নিমাই-এর পনেরো! ষোল বয়সের সময়ে আর একবাব লম্মীব সঙ্গে 
গৌরচন্ত্রের স।ক্ষাৎকাবের বিবরণ পাই কবিরাজ গোশ্বীমীর ষহাগ্রন্থে_ 
দৈবে একদিন প্রন পড়িয়৷ আসিতে । 
বন্টভাচাষের কন্ত। দেখে গঙ্গাপথে ॥ 
পূর্বসিহ্ধভাব দৌহাঁর উদয় করিল। 
দ্বৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইল |* 
এই বিবরণ যথার্থ হলে অনুমান করতে অস্থবিধা হয় না যে গঙ্গাতীরে 
গৌরাঙ্কেব সঙ্গে লক্ষ্মীর দেখা সাক্ষাৎ অনেকবারই হয়েছিল এব" কিশোর- 
কিশোরীর বাল্যক্রীভা অন্রণাণশে পরিণত হয়েছিল। ছয়াননোর ক।ব্যে 
কালাহুক্রমিক পৌর্বাপর্ধ রক্ষিত হয় নি। তিনি গল্প থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে 
শ্ীগৌবাক্ষের সে লক্মীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। থাপি জয়ানন্দের 
বিবরণে লক্ষ্মীর মনে গৌরাঙ্গের প্রতি অস্থবাগ সঞ্চাযের ইঙ্গিত আছে । এখানে 
লক্ষ্মী শিবপৃজা! করে শিবের কাছে গৌরাঙ্গকে পতিরূপে লাভ করার বর প্রার্থন। 
কষেছেন,__ 


একদ্বিন গৌরচন্দ্র গেল৷ গঙ্গাতটে। 
লক্ষ্মী শঙ্করপূজ। করে করপুটে | 

গন্ধ পুষ্প ধৃপদীপ মাল্যচন্দন। 

শঙ্খ ঘণ্ট৷ দর্পণ চামর ব্যঞঙ্জন ॥ 

পুনঃ পুনঃ দবগ্ডবৎ স্ভতিভকি করি । 
প্রদক্ষিণ হুয়া বয় মাগে ধ্যান করি ॥ 
আমার মানস সিদ্ধ কর ভ্রিলোচন। 
নবন্ধীপচজ করু পাণিগ্রহণ ॥* 


১ চৈ, চ. আমি ১৪ পরি ২ চৈ. চ. জাদি ১৫ পনি ৩ চৈ. ফ. নদীয়।--8৫1১-৪ 


পিতৃবিয়োগ ও লক্ষ্মীপরিণয় ১২১ 


মেই নবদ্বীপচন্দ্র নিমাই স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি লক্মীকে 
পর দেলেন-_ 
চলহ মন্দিরে লক্ষ্মী মনের সম্ভোষে। 
বিধি অন্তকূল তোর বিভা এই মাসে ॥১ 
লোচন অবশ্য আরও একটু কবিত্ব করেছেন। তিনি শকুস্তলার মত 
লক্মীকে দিয়ে গলার গজমতি হার ছি'ড়িয়ে মুক্তা কুড়াবার় ছলে গৌবাঙ্গের রূপ 
মাধুরী পান করার হৃযোগ দ্রিয়েছেন। কিছু যেহেতু বল্পভাচার্য অত্যন্ত দরিদ্র 
ছিলেন, কন্তার বিবাহে যৌতৃকন্বরূপ কিছুই দিতে পারেন নি, সেইজন্স বল্লভ- 
নন্দিনীর কঞ্ঠে গজমতি হার থাকাটা সম্ভব ছিল না। 
মাই হোক লক্ষ্মী পরিণয়ের ব্যাপারে বনমালী আচাধ ঘটকরূপে দৌন্তয কার্য 
সম্পানে অগ্রসর ছলেন। বনমালীকে ঘটকরূপে প্রেরণের ব্যাপায়ে বিশ্ব্করের 
ইস্ত নেপথ্য থেকে অস্কুশিস'কেত করেছে বসে মনে হয়। মুকারি জানিয়েছেন 
যে বনমালী শচীদেবীর কাছে পন্্ীর বিবাহের প্রস্তাব করলেন । কিন্ধু শচী 
তেমন আগ্রহ প্রকাশ করলেণ না, বললেন, পিভহীন বাঁশক নিমাই, এখন 
পেখাঁপড়া1 করুক -'পিত্রাবিহীনঃ পঠতৃ' ।২ বনমালী ক্ষুপ্ন হয়ে প্রত্যাবর্তনের 
কলে পথে নিমাই-এর লাথে সাক্ষাৎ হোঁল,বনমালীর কাছে শটীর উত্তর শুনে 
তিনি মাকে এসে বললেন, "কথং ন তন্ত সম্প্রীতিঃ কতা মাত; প্রিয়োক্তিভিঃ ?”৩ 
1 তুমি প্রিক্নবচনের দ্বারা তার ( বনমাপীর ) প্রাতি উৎপাদন করলে না 
কেন? একথা শ্তনে শচী পুজের মনোগহ অভিপ্রায় বুঝে বনমালীকে ডেকে 
বিবাছে নণ্মতি দান করলেশ। বুন্দাবন এপং পো5ন ভুবছ একই বর্ণনা দিয়েছেন, 
এই বিবরণ কি বনমাঁণীর দ্লৌত্যকাধের ব্যাপারে নিমাই-এর অনুপ্রেরণার ইঙ্গিত 
দেয় না? এ ক্ষেত্রে জয়ানন্দ নিতান্ত ম্পষ্টভাষায় প্রীগৌরাঙ্গ কর্ডুক বনমাঁলীকে 
দৌত্যে নিয়োগের উল্লেখ করেছেন _ 
ঘটক হইয়া তুমি করাহ সন্বন্ধ । 
একথা কহিয়! চলল! গৌবচন্দ্র ॥% 
শচীদেবী প্রথমে পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে অনিচ্ছুক হলেও পুত্রের মনোগত 
অতিপ্রাপ্ন বুৰতে পেরে বনমালীকে ডাঁকিয়ে এনে বন্গভ ছুহিতার সঙ্গে বিবাহের 


রো হররাড 


১ চৈ. দ. নদীয়1--৪৫1১৩ ২ মু. ক._২।৯1১১ ৩ মু. ক._-২৯/১৭ 
৪ চৈ, ম. নদীয়1--8ধ1১৭ 





১২২ যুগাবতার শ্রীরুচৈতন্ত 


সম্বন্ধ করতে বললেন। বল্পভ ত হাতে হ্বর্গ পেলেন। এমন ছুর্ণভ পাতে কষ্ঠা- 
দান তার পক্ষে আশাতীত সৌভাগ্য। কিন্তু বল্পভ নির্ধন; তিনি পণ বা যৌতুক 
দিতে অপারক। তখন বল্পভ বললেন,__ 


সবে এক বচন বলিতে লজ্জা নাই! 
"মামি সে নর্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই ।। 
কন্ত। মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া । 

এই আজ্ঞ! সবে তুমি আনিবে মাগিয়] ॥১ 


লোচন একই কথা বলিয়েছেন বল্পভের মুখ ধিয়ে-- 
আমি ধনহীন ক্ছি দিবারে নাপারি। 
কন্যা মাত্র আছে খোর পবন এ্ন্দশী।। 
ইহা জানি আজ্ঞা! য্দি কব্েন আপনে । 
কনা দিব বিশ্বন্তর জমা 2 বুতনে 11: 
যেখানে খর কনা মনের মনন হযেছে স্খোনে যৌতুকের বাধ! নিতাস্তই 
তুচ্ছ। শ্রগীর্দেবী পণ ব। োঁনুক ছ।ভাহ পুত্রের বিয়ে দিতে সম্মত হলেন । 
স্তবাং যথারীতি বিশ্বস্তল «* লম্মীত শুভ পবিণয ভয়ে গেল। শচীর মণ পর্ণ 
হবে গেল স্ব 1" এ সন্যাসীপুজে শোক । বিশ্ব ও কীদলেন মায়ের সঙ্গে । 
যাই হোকৃ, অবশেষে তা41 আশ্বস্ত হলেন। 
পিতা বিবাহে উদ্যোগ করায় বোল ৭ৎসর বযসে বিশ্বরূপ প্রব্রজ্যা নিয়ে 
গহত্যাগ করেছিলেন, সেই যোপ বলব বয়সেই বিশ্বস্তর বিদ্ে করলেন 
স্বনির্বাচিতা বুকে বিনা যাঁতুকে ঘটক নিয়োগ করে মাকে রাজি করিয়ে । 
মেকালে যোগ বত্নর বয়মে বিবাহট। 'স্বাভা'বক ছিল ন1, কিন্তু এই বয়সে 
বিবাহের অন্ত এত ব্যগ্রতা এবং স্বকীয় প্রচেষ্টা কিঞিৎ বিম্মপনকর বৈ কি! লক্ষী 
দেবী অবশ্তই ন্বন্দরী ছিলেন, জয়ানন্দ সে অপূর্ব দপলাবণ্যের বিস্তৃত বিববণ 
দিয়েছেন। নবগহরি পিখেছেন--লম্ষ্মীতন্থ জিনি কাচা সোনা ।* 
লক্ষমীকে বিয়ে করে গৌরচন্দ্র বেশ খেই ছিলেন, অধ্যঘন ও অধ্যাপনায় 
দিন কাটছিল তার। 
লপ্্ীর গুণপনা অধ্যয়ন সুথে প্রত বিশ্বস্তর রায়। 
নিরবধি জননীর আনন্দ ধাভায় ॥£ 
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পতি ও শ্বশুর সেবাতে পক্ষী ছিপেন অকৃষ্ঠ এবং আতন্তরিক। তিনি 
ক্বল্পকালেই শচীদেবী ও বিশ্বক্টবের অস্ব জয করেছিলেন। জয়ানন্দ 
লিখেছেদ-__ 
লম্দ্রী ঠাকুরাণী গৌরচন্ের সেবা করি। 
না গেল৷ বাপের বাডী নদিয়৷ নগরী ॥ 
শাশুড়ীর সেব। হৈতে আন নাঞ্ি মনে । 
গৌরাঙ্গ চরণ ধ্যান করি রাজি দিনে ॥+ 
বৃন্দাবন পন্মীর সেবা পরায়ণতার একটু ইঙ্গিত যাত্র দিয়েছেন__ 
লক্ষ্মী দেন অন্ন খান বৈকৃষ্ঠের পতি। 
নয়ন ভরিয। দেখে অন পুণ্যবতা ॥ 
ভোজন অন্গবে কবি তাথগ চর্ব" 
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবন চরণ ॥- 
এই মমঙ্জে একদিন মাধবেন্দ্র পুতার শিলা সন্গা'সী ঈশ্ববপুরী; এলেন নবদ্বীপে। 
শ্ীগৌরাক্ষেব সঙ্গে তীর সাক্ষাৎক'র 9 হ'* 
দৈবে এক দন প্রভু শগোৌবসুন্দ | 
সশ্বরপুরীর পঢাইয়! মাহসেন আপন” ঘর ॥ 
আগমন পথে দেখা হইপ ঈশ্বরপুর] সণে। 
ভূত্য দেখি প্রন শমঞ্চ ,ল1 আপনে ॥£ 
গোৌরচন্দ্র সন্গ্যাসীকে স্বগুহে ভিক্ষান্্র গ্রহণের নিমিউ আমঙ্জণ জানাপেন। 
ভিক্ষা নিমন্ত্রণ গ্রহ ক।রলেন তানে। 
মহার্দরে গৃহে লই চলিলা আপনে ৪* 
নরহরিও ঈশ্বরপুবীর মিশ্রগৃহে [তক্ষান্স গ্রহণের উল্লেখ কয়েছেন-__ 
নিজভূত্য ঈশ্বয় পুরীরে প্রণমিয়।। 
এই ঘরে দিল ভিক্ষা যত্বেতে আনিয়া ॥* 
বৃন্দাবন দ্বাসের বিবরণ অনুযায়ী ঈশ্বর পুরী এই লময় গোগ্রীনাথ আচাধের 
গৃহে কয়েকমাস অবস্থান করেছিলেন। তিনি গঙ্গাধর পণ্ডিতকে স্বরচিত 
কঞ্ধপীলাম্ৃত নামক রুষণচরিতমুলক কাবা শোনালেন। এখানেই শ্রীগোরাঙ 


ইক 
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যুগাবতার শ্রীরুধচৈতন্ত 


কষ্লীলামৃত কাব্য শুনে কাব্যে ব্যাকন্বণের দোষ দেখিয়ে ধাতৃবিচার করে- 
ছিলেন। গৌরাঙ্গ তখন বি্ভারসে নিমগ্র। নবন্ীপের পণ্ডিত ও নিজ 
সতীর্থদের লঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিতকে” অবতীর্ণ হয়ে তাদের পবাুত 
করছেন। ঈশ্বরপুরীর নব্ীপে আগমন কি তরুণ প্রতিভাবান্‌ উদ্ধত পণ্ডিত 
নিমাইকে বৈষঃবধর্মের প্রতি আক কবার উদ্দেশে? 

নিমাই-এর উপরে ঈশ্বরপুবার আগমনের কি ফল হয়েছিল বলা যায় না। 
বৃন্দাবন জানিয়েছেন যে এই সময়ে শ্রগৌবাঙ্গ বামুরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। 
বাযুর প্রকোপে তার উদ্মাদ পক্ষণ প্রকাশ পায় । অবশ্য বৃন্দাবন বলেছেন ষে 
বাছুরোগেনর ছলে নিমাই প্রেম-ভন্কিব বিকার প্রকাশ করেছিলেন । 


নিমাই এর 
বাধু রোগ 


একদিন বাধু দেহমান্দ্য করি গল। 
প্রকাশেন প্রেম-ভক্কি বিকার সকল ॥ 
আচগ্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে ॥ 
গড়াগর্ড যায় হানে ঘব গ্রাঙ্গি ফেলে ॥] 
হুঙ্কার গঞ্জণ করে মালসাট পুরে। 

সম্মুথে দেখয়ে ঘারে ত।হাবেই মাবে॥ 
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ স্তস্ত|রতি হয়। 

হেন মৃছ? হয় লোকে দেখি পায় তয় ॥১ 


বন্ধুবান্ধব অনুরাগিবর্গ দেখতে আসেন বিশ্বস্তরকে আর প্রতিকারের 
নানাবিধ উপায় বলে যান। 


শুনিলেন বন্ধুগণ বাহু বিকার । 

ধাইয়! আমিয়। সবে করে প্রতিকার ॥ 
বুদ্ধিমস্ত খান আর মুুদ্দ সঞচয়ে। 
গোষীনহ আইলেন গ্রন্থুর আলয় || 
বিষুতৈল ন।রায়ণতৈল দেন শিরে। 
সবে করে প্রতিকার ঘার যেই স্থরে ।২ 


যখন হৃম্থ থাকেন তখন সুগন্ধি বিষুতৈল মাথায় দিয়ে বিশ্বপ্তর পণ্ডিত 
ছাজদের নিয়ে অধ্যাপনা করেন মূকুন্দ-সঞ্জয়েয় চত্ীমণ্ডপে-_ 
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মুকুন? সঞ্চয় পুণাবস্তের মন্দিয়ে। 

পঢ়ায়েন প্রভূ চণ্তীমগ্ডপ ভিতরে | 

পরম হৃগন্ধি প1কতৈল প্রভু শিবে। 

কোন পুণ্যবন্ত দেয় প্রু ব্যাখ্যা কষে ।।+ 

জয়ানন্দ ও বিশ্বভরের বাযুরোগের সংবাদ দিয়েছেন। জয়ানন্দের মতে 

গোৌরচন্দ্র তখন গঙ্গাদাস স্বদর্শনের ছাত্র, নিতাস্্ই বালক+--বিশ্বর্ূপ তখনও 
সন্্যাস গ্রহণ করেন নি, জগন্নাথ মিশ্রও পরলোক গমন করেন নি। সুতরাং 
গৌরাঙ্গের বয়স তখন আট নয় বৎসরের বেশী হওয়ার কথা নয়। তবে 
তখনই নিমাই কীর্তনে নৃত্য কয়তে করতে বাহ্জ্ঞান-হার। হয়ে পড়েন। সেই 
সময়ে গৌরচন্দ্রের বর্ণনা__ 

সিংহুগর্জন করি মারে মাষে মালসাট। 

তুলিয়৷ আজান বাহু উন্মত্ত নাট ॥ 

কিরে কিরে অদ্বৈত ঘন ঘন ভাকে। 

ক্ষণে র।জপথে নিঃশব্দ হয়া। থাকে ।। 

হাথের মোহন পুথি দ্বরে পেলাইয়]। 

বোল বোপ ডাকেন গায় 'আছাড়িয়।।|২ 

বল! বান্থল্য, জয়ানন্দের বিবরণ থেকে গৌরচন্দ্রের বায়ু রোগ ভিন্ন অন্ত 

কোন তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। বুন্দাবনও এই বায়ু রোগকে এশ্বরিক আবেশ 
বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বহুজনে বহুপ্রকার ঠাণ্ডা তেল মাখাচ্ছেন বায়ুর 
প্রকোপ হাম করার জন্য । বুন্দাবন বলছেন--. 

কেহ বলে দানব দানব অধিষ্ঠান | 

কেহ বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম 

কেহ বলে সদাই করেন বাক্যব্যয় । 


অতএব হৈল বাধু জানিহ নিশ্চয় । 
এইমত সর্বজনে করেন বিচার। 
বিষুমায়] মোহে তত্ব না জানিয়] তার ॥ 
বহুবিধ পাক তৈল সবে দেন শিরে। 
তৈলন্রোণে ভাসে গ্রভু হাসে খল খল। 
সত্য যেন মহাবাধু করিয়াছে বল ।।* 
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কিছুদিনের মধ্যে নিষাই স্থস্থ হয়ে উঠলেন। এই লময়ে নিমাই-এর দৈনন্দিন 
জীবন-যাঁপনের তালিকা পাই চৈতন্ত ভাগবতে। ্রগৌরাক্ষ মুকুন্দ-সজয়ের 
চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রগণবেষিত হয়ে অধ্যাপনাস্তে শিষ্বগণ সহ গঙ্গাঙ্গান কষে আসেন । 
তারপর কষ্ণপূজন (শালগ্রামম শিলা?) সেরে মধ্যাহ্ছভোজনে বসেন তিনি। 
লক্মী-পরিবেবিত অন্ন তৃপ্তিভয়ে ভোজন করে তাথ্বুল চর্বন করতে করতে কিছুক্ষণ 
নিদ্্ান্থখ উপভোগ করতেন, লক্ষ্মী এই সময় গ্বামীর পদ্দসেবা করতেন। তারপর 
তিনি পুস্তক হাতে নিয়ে নগর ভ্রমণে বেরুতেন, যার সঙ্গে 
১০০০৪ দেখা হয় তাদের 'পবার লহিত করে হাপিয় সভাষ'। 
এখন তিনি দারিদ্র্য পীড়িত মানুষদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সম্ভাষণ করতে থাকেন। 
তন্জবায়েব বাড়ী গিয়ে হামিমুখে কাপড়ের দাম করলেন, গোয়ালায ঘরে গিয়ে 
ব্রাহ্মণ ন্বন্ধে প্রত পরিহাস করে" । গোপেরাও তার সঙ্গে পরিহামে যোগ দেয়-_ 
প্রত সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস । 
মাম! বলি মবে করেন সস্তা ।১ 
এবুপর গঞ্ধবণিকেবু বাড়ী গিয়ে গন্ধব্রবা গায়ে মেখে চললেন । মালাকারদের 
বাড়ী থেকে মালা গলার পরে তাম্থুপির বাড়ী থেকে সুগন্ধি তান্ুন উপহার নিয়ে 
চর্বণ করতে করতে তিনি চললেন শঙ্খবণিকের গৃহে গেলেন সর্বজ্ঞের বাড়ীতে, 
গেলেন খোলাবেচা শ্রধবের বাড়ী । 
এহ মত নবদ্বাপে ঘত নাগরিয়া। 
লবার মন্দিরে প্রত বুলেন ভ্রমিয়] ||২ 
কিন্তু বিশ্বস্তবের চপলতা এখনও দূর হয় নি। দকলের ঘরেই তার প্রাপ্য 
জরব্যা্ি তিনি দাবী করেন। তাই শ্রীধর বলেছেন, তোষার বয়ন বাড়লো, 
কিন্তু চঞ্চলতা কমলো! না, বরং বেড়েই চলেছে-_- 
শ্রী'র বলেন ওহে পণ্ডিত নিমাঞ্চি। 
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই ॥ 


বয়স বাড়িলে লোকে কত স্থির হয়ে। 
তোমার চাপল্য আর দ্বিগুণ বাঢ়য়ে ||৩ 


এইভাবে পণ্ডিত বিশ্বস্ত র সাধারণ মধ্যবিত্ত দরিদ্র মানুষের বাড়ী গিয়ে তাদের 
স্থখহুঃখের অংশীদার হেছিলেন প্রথম যৌবনেই। পরবর্তাকালে যিনি হয়েছিলেন 
হীন পতিতের ভগবান তিনিই পূর্বাশ্রষে ঘীনঘরিস্রের ঘরে ঘুরে হয়েছিলেন 


১ চৈ. তা.আছি ১* অঃ ২ তদেৰ ও ভদেৰ 


পিতৃবিয়োগ ও পন্্মীপরিণয় ১২৭ 


তাদেরই এক লমবাথী। যথা সাধা ছুঃখীর দুঃখ দূর করতে ভিনি প্রয়াশীও 
গয়েছিলেন। 

প্রভূ দেখি মাত্র জগ্মে সবার সাধবস। 

নবদ্বীপে হেন নাই যেনাহ্য়বশ॥ 

নবদ্ধীপে যারা যত ধর্ম কর্ম করে। 

ভোজ্য বস্ত্র অবশ্ঠ পাঠায় প্রভু ঘরে ॥ 

প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর ব্যাভার। 

তুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুব্স্কার ॥| 

তঃখিত দেখিলে প্রভু ঝড় দয়া করি। 

অন্ন বন্ত্র কডিপাতি দেন গৌরহরি || 

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু ঘরে। 

যার যেন যোগ্য গ্রভূ দেন সবাকারে ॥১ 

এই লময়ে এক দিগ্থিজয়ী পণ্ডিত এসেছিলেন নবদ্বীপে। তিনি স্ভারন্বর্ষের 

সর্বরাজা জস্ব করে পণ্ডিত অধযষিন নবদ্ীপে এলেন বিগ্যার প্রতাপ জাহির 
করতে। ভু পেলেন নবদ্বাপের পণ্ডি৯ সমাজ । শ্রীগোবাঙ্গ এই মংবাদ 
শুনলেন। তিনি ছাত্র বেষ্টিত হয়ে গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট, এমন মময় দ্বিথিজয়ী 
এলেন । বিশ্ব্তরের নির্দেশমত দিথিজয়ী মৃখে মুখে বচন করলেন গঙ্গান্তোত্র । 
অসাধারণ মনীষার অধিকারী শ্রীগৌরাক্ষ গঙ্গান্তোত্রে অলংকারের ধোঁষ 
দেখালেন। পরাজিত দ্িথজয়ী নিমাইকে তগবান্রূপে স্ভব ঘ্ভতি করণেন। 
কবিরাজ গোম্বীমীর কাব্যে নিমাই পরাজিত দিখিজয়ী পণ্ডিতের ছুঃখে সমব্যথী 
হয়ে তাঁকে লাতবন। দিতে নিজের দ্ীনত। প্রকাশ কবেছেন। ছিনি বললেন -_ 

তোমার কিত্ব ছে গঙ্গাজলধার। 
দবিশ্বিজনীর তোমার সমান কবি কোথা নাহি আর ॥ 


পরাভব ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস। 
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস ।॥। 
দোষগুণ বিচার এই অল্প করি মানি। 
কবিত্ব করণে শক্কি তাহ। সে বাখানি ॥। 
শৈশব চাঞ্ল্য কিছু না লবে আমার । 
শিষ্তের সমান মৃ্চি পা হই তোমার ||২ 


১ চৈ. জা. আছি ১২ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ১৬ প্রি 


১২৮ যুগাবতাব শ্রীকষটৈত্য 


গুদ্ধত্য এবং নম্রতা অহংকার এবং ছুঃখীর গ্রতি সমবেদলা--নিমাই-এয় 
চ্রিত্রেব এই ছুটি আপাতবিরোধী বৈশিষ্ট্য তার প্রথম জীবনে প্রকটিত হুয়েছিল। 
প্রথঙজ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গুদ্ধত্্য বাঁ অহংকার পরে সম্পূর্ণভাবে তিরোছিত হওযাষ 
তিনি প্রকৃতই দীন দরিদ্রেব ভগবান হতে পেরেছিলেন। 

বৃন্দাবন দান বা রুষ্দাল কবিরাজ দিথিজয়ী পগ্ডিতের নাম উল্লেখ করেন নি। 
কিন্ধ নবন্রি চক্রবতী জানিম্বেছেন যে পণ্ডিতের নাম ছিল কেশব কাশ্িরী ৷ 

দিখ্িজয়ী বৈষ্ণব সম্প্রদাষ মধ্যে হয়। 
কেশব কাশি নাম দিয়ে পৰিচয় ॥॥১ 

নরহরি জানিয়েছেন যে কেশব ছিলেস নিশ্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত এবং গোকৃ" 
ভটের শিস্ত। কেশব তষ্ট কাশ্মিরী ছিলেন অনন্ত সাধারণ ধীশক্তি ও পাগ্ডিত্যেব 
অধিকারী । তিনি ব্রদ্ধোপনিষৎ্, তগব্দ্গীতা, শ্রীমদভাগবত প্রভৃতির চীকা 
বচন! কয়েছিলেন। তার প্রসিদ্ধ কীতি শ্্রীনিবানের কৌস্ভতটাকার প্রত' 
উপটীক1 এবং নিম্বার্কের বেদাস্ত পারিজাত। এতবড় একজন পণ্ডিতের পরাভব 
কাহিনীর মুরারি, কবিকর্ণপূর জয়ানন্দ ও লোচনেব গ্রন্থে অ্ল্পলেখ এবং বৃদ্ধাবন 
ও কৃষ্*দাসের কাব্যে পণ্ডিতেব নামেব অন্ুষ্লেখ বিতর্কেব হাটি করেছে। 
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই ঘটনাকে কিন্বাস্তীমবলক বলে মনে করেছেন ' 
ডঃ স্থশীল দে মনে করেন যে, বিশ্বস্তর ও কেশব কাশ্সিবীব সাক্ষাৎকার সম্ভব 
কিন্ধু দিখিজয়ীয় পরাভবেব বর্ণনায় বাড়াবাড়ি আছে ।২ মনে হয়, ঘটন!টা 
অসত্য নয়। কুষ্ণদান বা বুন্দাবনের কাব্যে পরাভূত দিথজয়ীর নাম অঙ্গুল্লেথেব 
কাবণ এই হতে পারে যে একজন প্রসিদ্ধ পাণ্ডতেব দুর্গতির কাহিনী শ্রীচৈতগ্তেব 
অলৌকিক পাপ্ডিত্যেন্ন প্রকাশক হিসাঁবে বর্ণনা করলেও পণ্ডিতের নাম উল্লেখ 
কবে তীর অনন্মান করতে চান নি। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্বয়ং যাকে পরাজিত করেও 
তার পাণ্িত্য ও কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, সেই অসামান্ত প্রতিভাবান 
পণ্ডিতের নাম উল্লেখ না করে সমীচীন কাজই করেছেন। মুরারি ও কর্বি 
কর্ণপূরেব অন্তল্পলেখ উক্ত কারণেই হতে পারে । ঘটনায় অতিরঞন থাকা অসম্ভব 
নয, কিন্তু অনত্যত গ্রমাণের কোন তথ্য আমাদেয় হাতে নেই। 
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লগ্তম অধ্যায় 
নদীন্া লীলা: গাহুস্য জীবন ও ল্লপাভ্ডল 


এইভাবে পরয গৌরবে ও শ্মানন্দে গার্হস্থ্য জীবন ঘাপন কয়তে করতে 
বিশবস্তব পূর্ববঙ্গ গমনের ইচ্ছা করলেন। বৃন্দাবন গৌরচঙ্তেয পূর্ববঙ্গ গমনের 
কোন উদ্দেশে উল্লেখ কয়েন নি। এ লম্পকে তায় বক্তব্য ; 
তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্‌। 
বঙ্গদেশ দেখিতে হুইল ইচ্ছা তান্‌॥ 
পূর্ব্গ অধ তবে প্রত জনশীয়ে বলিলেন বাণী। 
কতদিন প্রবাস করিব মাতা আমি॥ 
্্ী প্রতি কহিলেন প্রগোর হন্দর। 
মায়ের সেবন তৃষি কর নিরণুর ॥ 
তবে প্রত কত আপ্ত শিত্তুবর্গ লৈয়]। 
চলিলেন বঙ্গদেশে হরযিত হৈয়1 ॥' 
কষ্ণদাস কবিয়া্গ বলেন থে বিশ্বয়ের বঙ্গদেশ গযন উক্ত অঞ্চলে হরিনাম 
প্রচারের উদ্দেশে । 


কতদিনে কৈল প্রত বঙ্গেতে গমন। 
যাহা যায় তাহা! লওয়ায় নাম সংকীর্তন ॥২ 
কিন্তু গন! থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হুয়িনাম প্রচার শ্রগোরাঙ্গ করেছিলেন, 
এবকম ধারণা তার জীবন কাহিনী থেকে প্রতীত ছয় না। তিনি লজানে 
কখনও নাষ প্রচারে বহিগত হয়েছিলেন বলেও বোধ হম না। কবিরা 
গোস্বামীর মতে পূর্ববঙ্গ থেকে এমে গোৌরচন্্র দিথিজয়ীর ঘর্প চূর্ণ করেছিলেন। 
কিন্তু মুরারি, জয়ানন্দ ও লোচনের মতে গৌরচন্দ্র পূর্ববঙ্গ গিয়েছিলেন ধন 
উপার্জনের উদ্দোষ্তে। 
ততো গৃহাশ্রমে স্থিত্ব! ধনার্ঘং প্রযযে! দিশি। 
পূর্বন্তাং সঙ্জগৈঃ নার্ধ, দেশান্‌ কুর্বন্‌ হুনির্য্গম্‌ ॥ 








১ চৈ, তা. আদি ১২ অঃ ২টচৈচ আদি ১৬ পরি ৩ বু ক. ২১১1৫ 


১৩০ যুগাবতার শ্রীরধচৈতন্ত 


তারপর গৃহাশ্রমে অবস্থান করে ধন অর্জনের নিখিত্ত সজ্জানগণের সঙ্গে 


দবেশনযৃহকে নির্মল করতঃ পূর্বদিকে গমন কয়েছিলেন। 
জয়ানন্দের বক্তব্য ঃ 
হাসিয়া! গৌরাঙ্গ সভারে কহিল] 
লক্ষ্মী-বিভ1 করি আমি মংলারে পড়িল! ॥ 
পূর্বব্জ গমনের ই মি কুটুম্ব রমণী দাস দাসী । 
উদ্দেন্ রক্ষণ পোষণ করি উহ| ভালবাসি ॥ 
অর্থ উপার্জন বিনে সংসার না চলে। 
বঙ্গদেশে জাই আমি অর্থের ছলে ॥ 
অর্থ বিনা মংসার কভু নাঞ্জি চলে। 
অর্থবিস্া অর্থরূপ সর্বলোক বলে।১ 
লোচন যদিও বলেছেন যে হরিনাম প্রচারের উদ্দেস্তে গৌরচন্্র পূর্ববঙ্গ 
গমন করেছিলেন, তথাপি তিনি মাকে বললেন যে ধন উপার্জনের জম্যই 
পূর্ববঙ্গে যাচ্ছেন__“মায়েরে কহিল যাব ধন উপার্জনে।”২ শচীনাতাও 
বললেন" 
ধন উপার্জনে পরদেশ যাবে তুমি । 
তোমারে ন1 দেখিয়া হেথ! মরি ঘাব আমি ॥৩ 
শুধু তাই নয়, বিশ্বস্তর পণ্ডিত যখন ফিবে এলেন পূর্ববঙ্গ থেকে তখনও তার 
সঙ্গে উপাজিত ধন সম্পদ ছিল। 
ঘরেতে আইল! প্রভূ নান! ধন লঞ1। 
মাতৃত্থানে দিল ধন হরধিত হঞা ॥, 
এই সময়ে পূর্ববঙ্গে হরিনাম প্রচার গৌবচন্ত্ের জীবনের সঙ্গে সামখন্ডপুর্ণ 
লয়। বৃন্দাবন যদিও গৌরাঙ্গের পৃরবঙ্গ গমনের কারণ সম্পকে কিছু বলেন নি, 
তথাপি তার বিবরণে ধন উপার্জনের ইঙ্গিত আছে। পূর্ববঙ্গ থেকে ত্বগৃ্ে 
প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার পেয়েছিলেন। 
তবে প্রতু গৃহে আসিবেন হেন শুনি । 
যার যত শক্তি সবে ধন দিল! আনি ॥ 


১ চৈ. য. নদীয়1--৪৯।১২ ২ চৈ. ম' আদিখণ ৩ লেচনের চৈ. মহ আকিখও 
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নদীয়া! লীলা £ গাহস্থা জীবন ও রূপাস্তর ১৩১ 


স্বর্ণ রজত জল-পাজ দিব্যাসন। 
সথরঙগ কম্বল বছ প্রকার বসন ॥ 
উত্তম পর্দার্থ যার ঘত ছিল ঘরে। 
সবেই সস্তোষে আনি দিলেন প্রভৃয়ে ॥১ 
কবিরা গোম্বামী এক কথাতেই সেরেছেন--ঘরেতে আইলা প্রত লঞা 
ৰুধন জন।২ জয়ানন্দের কাব্যে জগন্নাথ মিশ্রকে খুবই ধনী বলে প্রতীতি 
জন্মে। জয়ানন্দের মতে জগন্নাথের ধনসম্পদ দাসঘাসী প্রচুর ছিল। 
লেখিতে না পাবি দাসদাী ঘত 
মিশ্রের মন্দিরে খাটে ।৩ 
তৰে এ বিবদ্বণ কবি-কষ্পান। বলেই মনে হয়। জগঙ্গাথ মিশ্র শ্রীহট্র থেকে 
নবদ্ীপে বনতি স্থাপন করেছিলেন । তিনি ব্রাক্ষণপণ্ডিত অধ]াপক ছিলেন। 
তার পক্ষে এত বিত্তবান হুওয়! কি প্রকারে সম্ভব? বরঞ্চ বৃন্দাবন দাস 
জগন্নাথের দাবিপ্র্যের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন । বিশ্বরূপের সন্গ্যাসের 
পরে জগন্নাথ যখন নিমাই-এর বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করে দিলেন, তখন শচীর 
আগ্রহাতিশধ্য দেখে জগন্নাথ বলেছিলেন-_ 
সাক্ষাতেই এই কেন ন৷ দেখত আমাত 
পট়িয়াও আমার কেন ঘরে নাহি ভাত | 
শিশু নিমাইকে দেখে জগন্ধাথ শচী দরিদ্র হলেও আনন্দ সাগরে ভানতেন--- 
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিশ্মিত। 
নির্ধন তথাপি দৌছে মহা! আনন্দিত।« 
ভ্বগন্াথের লোকাস্তর়েষ পরে একদিন মায়ের উপরে ক্ুদ্ধ নিমাই ঘরের 
জিনিষপঞ্র ভেঙে ফেললেন । তখন শচী বলছেন পুত্রকে -- 
ঘর হবার ভ্রবা যত সকল তোমার়। 
অপচয় তোমার সে কি দায় আমার ॥| 
পট়িবারে তুমি বুল এখনি যাইবা। 
ঘরেতে সহ্ল নাই ফালি কি খাইবা ॥* 


দিতে 
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১৩২ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


এতএব দরিদ্র জগপ্লাথ-শচীর সম্ভান নিমাই ঘদি যৌবনারভেই স্ছেচ্ছাক্স বিদব 
করে নংলারে স্বাচ্ছল্য আনার আকাজ্ষায় পূর্ববঙ্গে গিয়ে থাকেন, তবে তাতে 
অনভাব্যতাও নেই, বিন্ময়েরও কিছু নেই। বৃন্দাবন দাসের মতে পূর্ববঙ্গ গিয়ে 
বিশ্বস্ভর বহু ছাত্র শিষ্য নিয়ে অধ্যাপনা করতে লাগলেন; এই অঞ্চলে নিয়াই 
পণ্ডিতের বিস্তাবত্তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ববঙ্গবামীরা! গোরচন্ত্রফে 


বলে-_ 
মৃতিমস্ত তুমি বৃহম্পতি অবতার । 


তোষার সদৃশ অধ্যাপক নাছি আর।॥ 
নী সা গং 
বিভাদান এবে এক নিবেদন করিয়ে তোষারে । 
বিষ্ভাদান কর কিছু আম! সবাকারে ॥ 
উদ্দেশে আমর] সবে তোমার টিপ্লনী। 
লই পরি পঢ়াই শুন দ্বিজমণি ॥১ 
হৃতরাং নিমাই পণ্ডিতের বনুতর ছাত্রশস্ত হয়েছিল পূর্ববঙ্গ । বৃন্দাবন 
বলেছেন-_ 
বিষ্যারসে করে প্রত বঙ্গদেশে রঙ ॥ 
সহত্র সহত্র শিষ্ত হইল তথাই। 
হেন নাহি জানি কে পঢ়য়ে কোন কোন ঠাঞ্ছি ॥ 
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়!। 
নিমাঞ্ি প1ওত স্থানে পর়িবাও গিয়া ॥* 
এইখানে বিশ্বস্তরের সঙ্গে নাক্ষাৎ পবিচয় ঘটে মংসার বিরক্ত তপন মিশ্রের । 
তপন মিশ্রকে শ্রীগৌরাঙ্গ বারাণসী ঘেতে নির্দেশ দ্বিলেন। পরে লক্ন্যাস 
শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তপন মিত্রের মিলন হয়েছিল । তপন মিশ্র বিশ্বস্তরের বাছে 
পথের সন্ধান চাইলেন। গৌর্চন্দ্র তপন মিশ্রকে বললেন-_ 
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ হজ্জ। 
তপন মিশ্রের যেই জন ভঙ্গে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য ।। 
সঙ্গে সাক্ষাংকার অতএব গৃহে,তুমি কষ তজ গিয়া। 
কুটিনাটি পরিহরি একাস্ত হইয়া ।।৩ 


১ চৈ. তা, আদি ১২ অঃ ২ চৈ,ভা, আদি ১২ অঃ ৩ চৈ ভা. জার্দি ১২.অঃ 


নদীয়া! লীলা £ গার্হস্থ্য জীবন ও রূপাস্তর ১৩৩ 


গোৌরাঙ্গদেব তপন মিশ্রকে হরে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ কুষ্ কৃষ্ণ হরে হবে ইত্যাদি 
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মহামন্ত্র জপ করতে বললেন, তারপর বললেন £ 


বারাণনাতে তপন মিশ্রের সঙ্গে তার লাক্ষাৎ হবে। 
প্রস্থ কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী ॥ 


তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন। 
কহিব সকল তত্ব সাধ্য লাধন |॥১ 
বন্দাবন-প্রদত্ত বিবরণই কবিরাজ গোম্বামী সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন ।২ ভুই 
চরিতকারের বক্তব্যান্গসারে তপন মিশ্র প্রচৈতন্তের প্রথম শিষ্য ।৩ এই বিববণ 
যথার্থ হলে অবশ্তাই শ্বীকার করতে হবে যে শ্রীচৈতগ্ের প্রথম যৌবনেই প্রথম 
বিবাহ্র পরেই ধর্মভাব স্ষ্রিত হয়েছিল এবং তিনি সন্যাস গ্রহণের ও বৃন্দাবন 
গম. পরিকল্পন| সন্ধ্যাস গ্রহণের সাত আট বৎসর পূর্বেই করে রেখেছিলেন। 
|কন্ধ শ্রীচৈতন্তের জীবনের পুর্বাপর ঘটনা থেকে এ ঘটনার কোন সমর্থন পাও! 
যাচ্ছে না। বৃন্দাবনের পূর্ববর্তী বিখরণ ও এই বিবরণের মধ্যে অসঙ্গতি থেকে 
যাচ্ছে। বিস্তার্জন সমাপন করে নিমাই যখন অধ্যাপনা শুরু করলেন, তখন তার 
মহপাঠি মুকুন্দ বলছেন--- 
মন্ুষ্ের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা । 
হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা | 
এমত স্ুবুদ্ধি কষভক্ত হয় যবে। 
তিলেক ইহার সঙ্গ ন৷ ছাড়িয়ে তবে ॥।£ 
মুকুন্দ বিশ্বস্তর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ, কিন্ত রুফতক্তির অভাব দেখে ক্কু্। 
গঙ্গাতীর়ে বসে যখন বিশ্বর ছাত্রদের কাছে শান্ব ব্যাখ্যা করতেন, তখনও 
এতবড় প্রতিভাবান্‌ তরুণের রুষ্ণতক্তিহীনতায় বৈষ্ণবগণ আক্ষেপ করতেন-_ 
কেহ বলে ছেন রূপ কেন বুদ্ধিযার। 
না তজিলে কষ নহে কিছু উপকার ॥* 
পঞ্ডিতর। যদিও নিমাইএর ফাকি দিজ্ঞাসার ভয়ে উদ্দিন থাকতেন, তথাপি 
তার] বলতেন-_ 


রা 
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১৩৪ ষুগাবতার শ্রীরফটৈতন্ 


মন্থস্তের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞ্চি। 
কষ না ভজেন লবে এই দুঃখ পাই ॥১ 
সকলেরই আকাজ্ষ। নিমাইএর কষে রতি হোক্‌-_- 
অন্তটোন্ধে সবেই সাধেন সব! প্রতি । 
সবে বোল ইহান হউক কষে রতি ॥ 
দণ্ডবত হই সবে পিল! গঙ্গারে। 
সর্ব ভাগবত মেলি আশীর্বাদ করে ॥ 
হেন কর ক₹ঞ% জগন্নাথের নন্দন । 
তোর রসে মত্ত হয় ছাভি অন্ত মন ॥ 
নিরবধি প্রেমভাবে ভন্ভুক তোমায়ে। 
হেন লঙ্গ কষে দেহ আম] সবাকারে ॥২ 
তার নকলে নিমাইকে কুষ্চভজন। করতে পবামর্শ দিলেন । 
কেহ বলে হের দেখ নিমাঞ্ি পণ্ডিত । 
বিস্তায় কি লাভ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত। 
পঢে কেনে লোৰ কষ্ণভক্তি জানিবাবে । 
সে যদি নিল তবে বিস্তাষ কি করে ॥৩ 
গোরচন্দ্র এই কষ্ণতক্তদের উপহাস করে বলেন-_ 
কতদিন পঢাইয়! মোর চিত্তে আছে। 
চলিমু বুঝিয়। ভাল বৈষণবের কাছে ॥' 


এহেন বিস্তাগগবিত তক্তিহীন ব্যক্তি বিবাহ করে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করতে গিয়েই 
কষভক্ত হয়ে কুষ্ভক্তি উপদেশ দিলেন ও কাশীতে তপন মরিশ্রেয় অঙ্গে সাত 
আট বৎসর পয়ের সাক্ষাৎকারের আতা দিলেন এমন ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয় । 
গৌয়চন্দ্র হয়ত তন্বজিজ্ঞান্থ তক্ত তপন মিশ্রকে কাশীতে বাম কমতে পবামর্শ 
দিল্নে খাকতে পারেন, কিন্বা কাশীতে কোন ধর্মপ্রাণ সাধু সন্ন্যালীর কাছে যেতে 


উপদেশ দিতে পারেন। 


নিমাইএ় পূর্ববঙ্গ গষনের আর একটি হেতু কোন কোন গ্রন্থে উ্জিথিত 
হুয়েছে। গ্রচ্যায় মিশরের চৈতন্তোনয়াবলীতে কথিত হয়েছে যে, জগন্াখ দি 


১ চৈ. স্ব! আদি ১, অঃ ২ চৈ, ডা, আদি ১ জ ওচৈ,ভ! জাদি ১ অঃ 
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নদীয়া! লীল। : গারস্থ্য জীবন ও রূপান্তর ১৩৫ 


পিতামাতার অনক্তোষঙ্গনিত পাপে অষ্টকন্তার মৃত্যু আশংক করে বিশ্বরপের 
জন্মের পর জরীহটে শচী সহ পিতৃমাতৃসন্দর্শনে ষান এবং কায়মনোবাক্যে পত্বীলথ 
পিত| উপেন্্র মি ও মাত শে।ভাদেবীর সেব! কম্পতে থাকেন। এই সময়ে 
নিমাই শচীগর্তে আবিতৃতি হলে শোভা দেবী স্বপ্নে শচীগর্ভে ভগবান্‌ শরীফের 
আবির্তাৰ প্রত্যক্ষ করে জগন্নাথ ও শচীকে নবন্থীপে পাঠালেন । যাত্রাকালে 
শোভারদ্দেবী শচীকে বলেছিলেন, তোমার গর্ভ থেকে থে পুক্রসম্তান জন্মাবে 
তাকে আমি দেখবো, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও । শচী সম্মত হয়ে- 
ছিললেন। লক্ষী-পরিণয়ের পর শচীর আদেশে গৌর়চন্্র শ্রীহট্রে গমন 
করেছিলেন__“বঙ্গদেশে সমায়াতো মাতুরাজ্ঞাং বিধায় সঃ।”১ 
এই কাহিনী কতটা] বিশ্বীমযোগ্য বলা কঠিন। তবে চুড়ামণি দাসের 
গৌরাঙ্গ বিজয় কাব্যে শ্থেচ্ছায় পিতৃতৃমি শ্রীহষ্দর্শন মানলে গৌরাঙের পূর্ববঙ্গ 
গমনের উল্লেখ আছে-_ 
দেখিবাত পিতৃভূমি জাগএ অন্তর | 
অবশা দেখিব গিয়া শ্রীহউনগর ॥২ 
শচী ম। এখানে নিজে উদ্ভেগী হয়ে পুত্রকে পাঠান নি, বরং জঙ্গল-নদীনালা- 
সমাকীর্ণ পূর্ববঙ্গ গমনে প্রথমে বাধাই দিয়েছিলেন । গৌয়চন্্র মায়ের অন্তমতি 
আন্বায় করলেন এবং তিন চার জন ছাত্র নিয়ে পিতৃভৃমি দর্শনে চললেন । 
তিন চারিজন লইব পড়ুয়াত সঙ্গে। 
নানা শাঙ্জ বিচাব়ে সে করিবেন রঙ্গে ॥৩ 
পূর্ববঙ্গের নানাস্থীনে ভ্রমণ করে শ্রীগৌরাজ শেষে এসে উপস্থিত হলেন 
শিফটে 
স্থানে স্কানে রছে গৌর ক্রষে ক্রযে চতে। 
নদ-নদী পার হৈল নিজ্ঞ বাহুবলে ॥ 
ক্রষে মে চলিয়। পায়ে, গ্রীহট্টনগন্জে। 
জিজাদি রহয়ে গির/ নিজ বন্ধু ঘরে ॥* 
এখানে গত ভাগবত ব্যাখ্যা করে সফল বৈাস্তিক মৈমাংসিক তাফিফঘের 
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অভিভূত করেছিলেন এবং একমাপ অবস্থান করেছিলেন। তিনি হবস্বানে 
প্রত্যাবর্তন করবেন শুনে শ্রীটটবাসীরা প্রচুর উপচোকন দিয়েছিল। 

এত শুনি দর্বলোক উল্লাস অস্তবে | 

বাস পরিচ্ছদ্দ ধন জাঞএ আনিবায়ে ॥ 

চু গা রঃ 
রাজষোগ্য বস্ত্র পরিচ্ছদ বন্ুযূল্য। 
নানাবিধ রত্ব ধন প্রত্ৃবর তুল্য ॥১ 
এই ছুটি বিবরণ পড়ে গোরচন্ত্রের শ্রীহট্রগমনের ঘটন! একেবারে অস্বীকার 

করাধায় না। ভঃন্বকুমার সেন মনে করেন, “দেশের ভূসম্পতি যাহা ছিল, 
তাহার শেষ বাবস্থা করিতেই তিনি বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন।১ যদি ও এরকম 
সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া! যায় না, তবু এ নিছক অন্গমানমাজ। 
আর একজনের মতে “টপত্রিক বাসস্থান সন্দর্শনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল।৩ বঙ্গদেশে বিশ্বস্তর যে শিাব্গ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, ভার উল্লেখ 
বৃন্দীবনের কাব্যে পাই-- 

তবে প্রভূ কত আগুশিষ্যবর্গ লৈয়া। 

চলিলেন নঙ্গদেশ হরযিত হৈয়] ॥* 

বৃন্দীবন ন্লেছেন ঘে পূর্ববঙ্গ দলে দলে মানুষ বিশ্বস্তরের ছাত্রত্ স্বীকার 

করে ধন্য হয়েছিল। তার! বলে-_ 

অর্থবৃত্তি লই সর্ব গোস্টীয় সহিতে। 

যার স্থানে নবন্ধীপে যাইব পট়িতে ॥ 

ছেন নিধি অনায়াসে আপন ঈশ্বরে । 

আনিয়া দিলেন আম! সবার গোচরে ॥ 

মৃতিষস্ত তৃমি বৃহস্পতি অবতার । 

তোমার লদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥« 


পূর্বযক্ষবাসীয়া! বলেছিল, তোমার টিগ্লনী আমরা পড়ি, এখন তোমা'ক 
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নদীয়া! লীলা : গাহহা জীবন ও রূপাস্তর ১৩৭ 


গুরুরূপে পেয়ে আমর ধন্ । বৃন্দাবন বলেন, সহশ্র সহম শিহ্া বিশ্বতয়ের কাছে 
পাঠ নিতে এসেছিল । 
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়]। 
নিমাঞ্চি পগ্ডিতস্থানে পটিবাঙ গিয়1 || 
গৌঁর়াঙ্গদেৰ পূর্ববঙ্গে কতদিন ছিলেন তা বলা কঠিন। চূড়ামণি দাস 
জানিয়েছেন যে তিনি শ্রীহট্ে একমাস ছিলেন । বুন্দাবনের রচনায় পাই, 
তিনি ছুইমাস পূর্ববঙ্গে বিস্তমান করেছিলেন_-“ছই মালে লবেই হুইল 
বিষ্ভাবান”।২ মুরারির বিবরণে তিনি কয়েকমাস পূর্ববঙ্গে অবস্থান করে বিদ্যা্দান 
করেছিলেন__ 
দয়ালুরনয়ৎ ত্বামী মাসান্‌ কতিপয়ান্‌ বিভুঃ | 
পাঃয়ন্‌ ব্রাহ্মণান্‌ সর্বান্‌ বিদ্যারসকুতুহুলী ॥৩ 
মুরারির বিবরণ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য । নিত্যানন্দ দা বচিত প্রেমবিলাসে 
প্রগৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের একটি বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিবরণটি উদ্ধৃত 
করছি £- 
নবহবীপ হৈতে প্রভু আসি বঙ্গদেশে। 
পল্মার তীরেতে রছে মনের হরিষে ॥ 
ধা বা নী 
কিছুদ্দিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে। 
যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে | 
পিতৃজরস্থান পিতামহেরে দেখিয়।। 
পল্মার তীবেতে ঝাট আসিব চলিয়। ॥ 
এতচিস্তি মহাপ্রত্‌ শ্রীহট্ট্রে চলিলা। 
পল্পাতীর়ে ফরিদপুযে উপস্থিত হৈল1 || 
তথ! হৈতে বিক্রমপুরের নূরপুরে গমন । 
স্থবর্ণগ্রামেতে পরে দিলা দয়শন ॥ 
তাহা হৈতে আইলা দেশ এগার সিন্দুর । 
অরন্বপু্ তীয়ে পুর অতি মনোহর ॥ 


৯৬০ 
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সে দেশে বেতাল গ্রাম সুপ্রপিদ্ধ হয়। 
কপ করি সে স্থানে আইলা দয়াময় ।। 
তাহার নিকটে আছে ভিটাদিয়] গ্রাম । 
নান] দেশে স্বপ্রসিদ্ধ কুলীনের স্থান ॥ 
সেইস্থানে জাছেন লক্মীনাথ লাহিড়ী । 
পরম বৈধব সর্বগুণে সর্বোপরি ॥ 
তাঁর ঘরে কৈলা। প্রভু তিক্ষ। নির্বাহণে। 
ছুই চারি দিবস রহে তাঁর ভক্তিগুণে।, 
প্রেমবিলাসের মতে পিতামহ পিতামহীকে দর্শন করে তিনি পদ্মাতীর়বস্তা 
অঞ্চলে বিস্ত! বিতরণ করে ছিলেন__ 
পিতামহী পিতামছে শ্রীগৌবাঙ্গ বায়। 
কপ। করিয়] পল্লাবতী তীরে চলি যায় ॥ 
তথ থাকি গ্রস্ত করে বিদ্যার বিলাস ।।২ 
এই বিবরণের খাটিত্বে সন্দেহ জাগে । প্রেমবিলাস লিখিত হয়েছে ১৫২২ 
শকাবে অর্থাৎ ১৬** গ্রীষ্টাব্দে--মহাপ্রভূর তিরোৌধানের ৬৯ বৎসর পরে। 
হৃতরাং অস্ট প্রমাণাতাবে প্রগৌব্বাঙের পূর্ববজের বিভিস্থান ভমণের খুটিনাটি 
বর্ণনায় লংশয় দেখা দেওয়া ত্বাভাবিক ॥ তাছাড়া! নিত্যানন্দ দাস বলেছেন 
ভিটাকরিক়া গ্রামের পরম বৈফব লক্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে বিশ্বস্ত ভিক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন । কোন বৈষণবের ঘরে চার দিন অবস্থান হন্পত অসন্ভব নয়। 
কিন্ত গৃহস্থ গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ সন্নযালীর রীতি। শ্রীগৌরা্গ তখন সন্তোবিবাহিত। 
সন্গ্যাসীর আচয়খ তীর পক্ষে লম্ভব নয়। 
পূর্ববঙ্গ ভ্রমণফালে গ্চৈতচ্চ শ্রহট্ট গিয়ে ছিলেন বলে মনে হর়। তিনি 
কয়েকমান পূর্ববঙ্গে কাটিয়ে ধন অর্জন করে গৃহে ফিব্েছিলেন। পূর্ববঙ্গে গিয়ে 
তিনি কিভাবে ধন অর্জন করেন তা কোন চরিতকারই বলেন নি। মাঝ কয়েক 
মামের মধ্যে ( অবস্তই এক বৰতসকের কম সময়) ছুই মাস বা তর্বপেক্ষ। কিছু 
বেশীকাল বিস্তাধান করে তিনি কতখানি সফলতা লাত করেছিলেন, কিভাবে 
ধম অর্জন করেছিলেন, তা তকে'র বিষয় । শ্রীহটে তাঁয় পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল 
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কিন। তাও জানা যায় না। সে সময়েও যদি বিশ্বভয়ের পিতামহু-পিভামহী 
জীবিত থাকেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার তার ছিল না। সেকালে, 
এমনকি, প্রাগাধুনিক কালেও ধনী জমিষার ব্যক্তিঝ! গ্রতিভাবান্‌ পগিতদ্বের 
পোষণ করতেন । নিমাইপগ্ডিতের মত খ্যাতনাষ। তরুণ অধ্যাপক নানাম্বানে 
ত্রমণ কালে স্ানীয় বিত্তবান ব্যক্তির কাছ থেকে মুল্যবান দ্রব্যার্দি উপহাবররূপে 
পেয়েছিলেন--এমত ঘটন। সন্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে না।. 
এই সময়ে নবন্বীপে শচীদেবীর গ্বহে একটি বিরাট হুর্ঘটন। ঘটে গেল,-__ 
একদিন নিস্ত্রিত অবস্থায় স্পদংশনে গৌরাঙ্গপ্রিয়া লঙ্গমী মারা গেলেন--“এবং 
স্থিতা গৃহে কালে দৈবাদাগত্য কুগুলী অদশৎ পাঁছমূলে :*.।*১ 
কবিকর্ণপূর পিখেছেন,_ 
দৈবাদথ মন্দিরমধ্যমাগত 
লক্ষ্মীর মৃত্য শক্ষুশ্রবাঃ ক্ুরতরঃ স্থপামরঃ | 
বধবাঃ প্ং শারদপল্! সৌবরতং 
ভেজে কঠোরৈর্দশনৈ: কঠোরধী£||২ 
--অনস্তর ৫দবক্রমে গৃহমধ্যে আগত নিষ্ঠুর পামর কঠোর প্রকৃতির সর্প 
বধু (লক্ষ্মী)র শারদ পল্পের মত পদে কঠোর দত্তের ছ।র! দংশন কবরলে|। 
লোচন ষদিও বলেছেন যে গৌরাঙ্গের বিরহই সর্পের আকারে দংশন 
করেছিপ, তখাপি তিনি ম্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন-_-দংশিলেক মহ্থাসর্প লক্মীর 
চষ়ণে ।৩ 
কষ্ংদাস কবিরাজও লোচনের মতই বলেছেন-_ 
প্রভুর বিয়হ-সর্প লক্ীরে দংশিল। 
বিরহ জর্প বিষে তার পরলোক হেল ॥9 
জয়ানন্দ কিন্তু ম্পষ্টভাবেই লিখেছেন যে নিশাকালে নিদ্রিত অবশন্থায় লক্মীকে 


সাপে কাষড়েছিল। 
আর একদিনে লক্ষ্মী পালস্ক উপরে । 
শচী সঙ্গে নিজা-লস্দী বিলাস মঙ্গিরে ॥ 
রাঞি অবশেষে কাল সর্পরূপ ধরি । 
দংশিল দক্ষিণ পা কনিষ্ঠ অঙ্গুলি || 


এ 
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বন্দাবন দাস এবং প্রহ্যন্ন মিশ্র লক্ষ্মীর মৃত্যুর কারণটিকে অম্পষ্ট রেখে 
বলেছেন যে পতিবিরহেই লক্ষ্মী দেহত্যাগ করেছিলেন । যাই হোক্‌, গৌরচঞ্জ 
পূর্ববঙ্গ থেকে ফিবে এসে প্রিয়তম পত্বীর মৃত্যুংবাদ শুনলেন। এই ছুঃসংবাদ 
শ্ববনে নিমাইএর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন চরিতকার তিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা] করেছেন। 
বৃন্দাবন লিখেছেন-- 
পত্বীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। 
ক্ষণেক রহিল! প্রভু হেট মাথা করি ॥ 
প্রিয়ার বিরহছুঃখ করিয়া শ্বীকার। 
তুষী হই রছিলেন সর্ববেদসার ॥১ 
বৃন্দাবন স্বল্প কয়েকটি কথায় নিমাই-এধ পত্বী-বিয়োগ জনিত ভীব্র বেদনা 
প্রকাশ করেছেন। গ্রিকতমা বষোগ ছুঃখেন্ন গভীরতা মুরারিও ইঙ্গিতে প্রক।শ 
করেছেন-- 
ইতি নিশম্য বচো মধুস্থধনঃ সমবদৎ করুণার্রদৃশাদ্থিকাম্‌। 
আত্সগোপনবলৈর্বচনৈম্তদ্‌ গে।পয়ন্‌ হি লকলং জগদীশ: * 
এই (লক্ীর মৃত্যু) শুনে মধুহদন ( গৌরাঙ্গ ) করুণাকস আরর্দৃটিতে 
জননীকে নিজ মনোভাব গোপন করে জাত্মহুঃখ গোপনন্চক্ষ বাক্োর দ্বারা 
জননীকে বললেন। 
গহন গভীন্ন প্রত কিছু নাছি ভাষে। 
ক্ষণেক হিয়া! কষে এ বাগ. বিলাসে ॥৩ 
লোচন দান বশলেন-_- 
এ বোল শুনিঞ। প্রভু বিরন অন্তর 
ছল ছল কষে আখি ককষণার জল।* 
এই কটি বিবরণ থেকে শ্রীগৌয়াঙ্গের শোকের গভীয়তা এবং তীব্রতা সহজেই 
অন্গষের় । তবেতিনি মাতৃতক্ত লন্ভান, মায়ের গতীর শোকের কথা ম্মরগ 
কবেই আত্মশোক গোপন করে নাকে সান্বন! দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। জয়ানন 
ও কবি কর্ণপুর জবন্ঠ উদ্ভট সংবাদ দিয়েছেদ। কবিকর্ণপূরেয়্ মহাকাব্য 
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গৃহপ্রত্যাগত নিমাই লক্মী-বিয়োগ শুনে হানতে হাসতে মাকে তন্বজান দিয়েছেন, 
আর জয়্ানন্দের কাব্যে তিনি প্রেমানন্দে নৃত্য কযেছেন। 
লক্ষ্মীর বিয়োগ বথ! লোকমুখে শুনি । 
প্রেমানন্দে কীতনে নাচে হিজমণি || 
এই উদ্ঘুট বিবরণ যে গৌরচন্ত্রেরে অতিমানবিকত। প্রতিপানেয় প্রয়াস 
তাতে সন্দেহে নেই। হ্বনির্বাচিতা প্রিয়তমা পত্রী আকম্মিক বিয়্োগ- 
বেদনাকে বক্ষে লালন করেই বিশ্বস্তরকে অন্ততঃ মানে প্রীতির নিমিতও 
স্বাতাবিক জীবন নির্বাহ ফরতে হয়েছিল। এই সময়ে শ্রীগৌকাঙ্জের জীবন 
পূর্বব্ যথানিয়ষে চলতে থাকে । প্রাতঃকালে সদ্ধ্যাবলগন। সেবে তিনি জননীকে 
প্রণাম করে মুকুন্দ-সঞজয়ের গৃহে অধ্যাপনা করেন, ছাজদেষ সঙ্গে-কাঁতুক পরিহাসও 
করতে থাকেন; বিশেষতঃ শ্রীহটিয়াদের তঙ্গেশীয় ভাষা! বলে, রঙ্গরস করতে 
থাকেন, মাথায় বিষুঃ তেল দেন, গঙ্গা দান কয়েন, পুনয়ায় নন্ধ্যাকালে অধ্যাপন। 
করেন। এই ভাবেই চলে দিন। হয়ত বালক্ষীর শোক চাপা দিতেই তিনি 
জীবনধাত্রায্ন বাহুতঃ ম্বাভাকিকত! রক্ষ। কবে চলতেন। শচী দেবী হয়ত 
পুত্রের মনের ব্যথা বুঝেছিলেন। তাই তিনি পুর পুনবিবাছের ভা 
উদ্যেগী হলেন। 
বিজয়া বধূশূন্ত গুহ দেখি পায়ে বড় চিন্তা । 
পরিণর বিশ্বস্তরে বিভা দিব করে মনঃ কথ! ॥২ 
গঙ্গান্ানকালে রাজপগ্ডিত সনাতন মিশ্রের কণ্ঘ। বিষুঃপ্রিরাকে দেখে শচী 
দেবী তাকে পুস্রবধূকূপে মনোনীত করলেন-_ 
শচী দেবী তানে দেখিলেন যেই ক্ষণে। 
এই কন্তা পুঅজযোগ্য বুঝিলেন মনে ॥* 
বিষুপ্রিয়াও শচীকে চিনলেন। তিনি গঙ্গানানাস্তে শচীকে প্রণাম 
করতেন। শচী বিষুপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূণে নির্বাচিত করে কাশীনাথ মিশ্রকে 
ঘটকাপিতে নিষুক্ত করলেন-_- 
ততঃ শচী চিন্তয়িত্ব! বিবাহার্থং স্তন) সা। 
কাশীনাথং হিজশেষ্ং প্রাহ গচ্ছদ্ব সাক্গ্রুতম্‌ ॥ 
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জীমংসনাতনং বিগ্রং পঙ্ডিতং ধখিণাং বহ্ছমূ। 
বদন্ব মম পুত্রায় স্থৃতাং দাতুং যথ! বিধি ॥১ 
_-তারপর শচী পুঞ্জের বিবাহের নিমিত চিন্তা করে ছিশ্রেষ্ঠ কাশীনাথকে 
বললেন, এখন ধাগিকশ্রে্ট ব্রাহ্মণ সনাতন পর্ডিতের কাছে যাও, আমার পুন্জকে 
যথাবিধি কম্ক! দান করতে বল। 
দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেষে আনি । 
বলিলেন তীরে বাপ শুন এক বাণী ॥ 
রাজ পঞ্ডিতেবে কহু ইচ্ছ! থাকে তান। 
আমার পৃজ্েরে করুন কল্যাদান ।|২ 
বৃতরাং সনাতন মিশ্রের কন্ত! বিষুওপ্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বস্তর মিশ্রের বিবাহ হয়ে 
গেল জাকজমক সহকারে । বুদ্ধিমন্তখাঁন বিবাছের লমন্ত ব্যয়ভার বহন কয়লেন। 
বুদ্ধিমস্ত খান বলে শুন সর্ব ভাই। 
বামনিঞা সঙ্জ এ বিবাহে কিছু নাঞ্িঃ।। 
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন। 
বাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন ||৩ 
নিমাই-এর প্রথষ বিবাহ হয়েছিল স্বনির্বাচিত কন্তা লক্ষ্মীর সঙ্গে তার 
(আঃ ১৫০৭ খ্রীঃ) জননী নিজেরই 'আগ্রহাতিশয্যে। দ্বিতীল্প বিবাহ হয় প্রায় 
বৎসরাধিককাল পরে শগীদেবীর নির্বাচিত কন্ঠ! বিষুপ্রিক্নার লক্ষে । মায়ের 
দিকে চেয়ে এ বিবাহকে বিশ্বস্তর মেনে নিলেন। দ্বিতীয় বিবাহে বিশ্বস্ভরের 
আগ্রহ কতটা ছিপ জীবনীকারর] বলেন নি। মুরারি গুপ্তের রচনা! থেকে 
একটু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে মান্জে। মুরারির কড়চায় বিবাহের দিন এক 
গাণক এসে সনাতনকে জানালেন-- 
ময়। অভ্যেত্য পথি দুদ] শ্ীমদ্বিশ্বভর: প্রতূঃ || 
ৃষ্ট: পৃষ্টশ্চ ভগবরধিবাসন্ভবানঘ। 
বিবাহন্তাদ্য কিং তজ্জ বিলম্বস্তাত দৃশ্ঠতে ॥ 
তচ্ছব্বা প্রাহ মাং দেবে রাজৎগ্রেরসুখানুজঃ | 
কৃতঃ বন্চ বিবাহভ্ে বিষিতহ্তঘন্থ মে || 
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নদীয়। লীলা : গার্হস্থ্য জীবন ও রূপান্তর ১৪৩ 


_-আমি পথে ঘেতে যেতে লাননে বিশ্বভতর প্রভৃকে দ্বেখলাম, জিজাস। 
করলাম, ছে ভগবন্‌, মহাভাগ, আজ তোমার বিবাক্রে অধিবাল, সে বিষয়ে 
বলস্ব দেখছি কেন? এই কথাস্তনে হান্যোৎুল্প মুখপক্সবিশিষ্ট দেব বললেন, 
কোথায় কার বিবাহ, তুমি শুনেছ আমাকে তা বল। 

গণকের কথ! গুনে শ্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়ে গড়লেন কল্তার্ পিতা 
মনাতন মিশ্র | তীরর মনে উদ্বেগ দেখ। দিল । মুরাসি লিখেছেন,__ 

ইতি শ্রত্বা বচস্তম্ত গণকল্ত ভুঃখিতঃ | 
প্রীমংসনাতনে ধৈর্ধ্যমবল্থ্যাব্রবীন্ছচঃ || 
কতং ময়ৈতৎ সকলং ভ্রব্যালংকারাণি-চ। 
তথাপি তন্ত ন তন্রাদরোতূদৈবদোযতঃ||১ 

_গণকের এই বাকা শুনে সনাতন সুছুঃখিত হয়েও ধৈর্ধ অবলম্বন করে 
বললেন, আমি সকল দ্রব্য ও অলংকার সংগ্রহ করেছি, তবুও দুর্ভাগাবশে তার 
এ বিষদ্ে সমাদর হোল না! 

মূরাবি লিখিত এই বিবরণ পড়ে মনে হয় নাঁঘে বিশ্বপ্তর দ্বিতীয় বিবাহে 
বেশী আগ্রহী? ছিলেন। মনে হতে পায়ে যে বিশ্বস্তর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 
কৌতুক করেছিলেন গণকের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহপূর্ব মাঙ্গনিক অনুষ্ঠান 
মধিবাস, আভ়া্দয়িক শ্রান্ধ প্রভৃতিতে বিলম্ব ৰা অনুৎসাঞ্থের কারণ কি? 
গণক কি এতই নির্ধোধ ছিলেন ঘে বিশ্বন্তরের রমিকতা বুঝতে পারলেন না, 
উদ্িম হয়ে খবর দিলেন লনাতনকে ? আর সনাতনই বা এত ব্যাকুল হয়ে 
উঠলেন কেন? 

তারপরে অবশ্য বিশ্বস্তর করুণ। পরবশ সনাতনের ছুঃখের় কথা ভেবে বিবাছে 
নঃস্থির করলেন। 

ততশ্চ ভগবান কষ ককুণাপরমাননঃ । 
তয়োছ£খমছুস্তত্য প্রাপয্য নিজ ব্রাহ্মণান্‌ ॥ 
বাণ্য! মধুবয়! বিপ্রমুখেন প্রাকতো! যখ]। 
অন্নীয় তয়োঃ,কন্তা মৃহাহার্থং মনে! দধে ||২ 
তারপর ভগবান্‌ কুষ্ ( বিশ্বস্ভর ) তাদের (সনাতন ও তৎপত্বীর ) ছঃখ 





বিতর 
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১৪৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ 


অন্থভব করে নিজ ব্রাঙ্মণদের প্রেবণ করে বিপ্রমুখে প্রাকত ভাষার মত মধ 
ভাষায় অনুনয় করে তাদের কল্তাকে বিবাহ করতে মনঃস্থিয় কয়লেন। 

স্পষ্টতঃই বোবা! ঘাচ্ছেঃ বিবাহের দিন ও বিশ্বস্তব মনঃস্থির করতে পাযেন নি 
পরে ননাতন দম্পতির কের কথ! ভেবেই তিনি স্বাজি হলেন বিয়ে করতে 

বিষুপ্রিয়াকে বিৰাহ করার পর বেশী দিন আব প্রীগৌরাঙ্গ গাহ্‌স্থ্য জীব। 
যাপন করেন নি। লক্ষ্ী্দেবীর প্রতি তার ঘে লান্তরাগ প্রণয়পূর্ণ ব্যবহারে 
উল্লেখ জীবনীকারগণ করেছেন, বিষুপ্রিয়ার লঙ্গে তাঁর আচরণের অনুরূপ কো। 
বিবরণ দেন নি। বৃন্দাবন বলেছেন যে, নিবাছের পর গৌয়চঙ্জ অধায়; 
অধ্যাপনাতেই নিবিষ্ট ছিলেন-__ 

প্রভূ ষে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে।১ 
মু্বান্ধি ও গৌরচন্দ্রের অভিনিবিষ্ট অধ্যাপনার উল্লেখ করেছেন-__ 
অধ্যাপনা বিস্তাবিলাসেন বিলোল বাহুগচ্ছন্‌ পথি শিশ্তসমাকুলে হয়িঃ। 
আগত্য গেছে নিজমাতৃরস্তিকে তন্াঃ হুখং নিত্যমধাৎ প্রিয়াসমম্‌॥" 

- লাগ্গিতবান হরি ( গৌরাঙ্গদেব ) পথে শিহ্যসমাবৃত হয়ে বিদ্যাবিলাসহ্তে 
গমনের পযে গৃহে এসে প্রিয়া মত মায়েরও নিত্য আনমনা বর্ধন করতেন । 

ঘবিতীয্স বিবাহের কিছুকাল পরেই বিশ্বস্তব গয্লাঘান্া করলেন | বিষুঃগ্রিবার 
সঙ্গে বিবাহের কতকাল পরে তিনি গয্প] যাত্রা করেছিলেন তা! বল। লন্ভব নয, 
তবে দ্বিতীয় বিবাহ ও গয়াধাত্রার মধ্যে বাবধান এক বৎসরের অধিক বোধ 
হয় না। অধ্যাপক হ্থখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে বিষুঃপ্রিয়ার লজে গোৌরের 
বিবাহ হয় ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং গয়! গমন ঘটে ১৫০৮ খ্রীষ্টাষে।* গিরিজ" 
শংকর রায়চৌধুরীর মতে “১৫০৮ গ্রীষটাবে অক্টোবর মাসে প্রত্তু গয়। গিয়াছিলেন 
১৫০৭ গ্রীষ্টাবে জানুয়ারীতে নবদ্বীপ ফিরিলেন।”* 

জীবনীকারর! জানিয়েছেন যে বিশ্বস্ভরের গয়া গমনের উদ্দেশ্য ছিন 
পিতৃপিগুদান-- 
গল্াধার্জ| ততঃ স লোকাননু শিক্ষয়ন্‌ মনশ্চকার কতু€ পিতৃকার্ধমচ্যুতঃ | 

শ্রাহ্ছং স কুত্বা! বিধিবছিধানবিদ্‌ গঞ্জাং প্রতঙ্থে ক্ষিতিদেবতান্থিতঃ ॥ « 


১ চৈ. ভা, আদি ২ মু. ক.-”১881৫ 
৩ মধাযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম- পৃঃ ১৮ 
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নদীয়! লীল! ঃ গারস্থ্য জীবন ও রূপান্তর ১৪৫ 


--তারপর বিষু। (গৌরাঙ্গ) লোকশিক্ষা দিতে পিতৃকার্ধ করতে মনন্থ 
করলেন। শ্স্কবিদ্‌ তিনি যথাশাত্র শ্রাদ্ধ করে ব্রাঙ্ষণগণ সহ গয়! প্রস্থান 
করলেন। 

লোচনদাম লিখেছেন-_ 

এই মতে লোকশিক্ষা করে বিশ্বস্তর । 
গ্লয়! করিবায়ে যাব করিল অন্তর ।। 
পিতৃপিগুদান দিব গয়। শিরোপরি। 
গয়াধর আদি বিষুপদে নমস্করি || 
এত বলি শুভবাত্র! করিল! ঠাকুর ॥ 
নংহতি চলিল! বিপ্রগণ মহাকুল || 

কিন্ত বৃন্ধাবন দাস গয়া গমনের উদ্দে্ঠ সম্পকেঠুকিছুই বলেন নি। 
শরচৈতন্তের গর] গমন সম্পকে” বৃন্দাবন লিখেছেন,__ 

ইচ্ছাময় শ্রীগৌরন্ন্দর ভগবান। 
গয়াভূমি দেখিতে ইচ্ছ। হইল তাহান।। 
শান বিধিমত শ্রাচ্ছকর্মাদ করিয়া। 
ঘাত্রা করি চলিল! অনেক শিশ্ত লঞ 
জননীর আজ লই মহ্থাহর্য মনে । 
চলিলেন মহাপ্রভু গয়। দবরশনে | 

শ্ীগৌরাঙ্গের গয়। গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্ত পিতৃপিগুদান হলেও অকালে 
সর্প!ঘাতে ম্বৃতা প্রিয়তম। পত্বী লক্ষ্মীর সদ্গতির কথা নিশ্চয়ই তার মনে 
ছিল। পিতৃবিয়োগের তেরে বৎসর পরে সুন্দরী যুবতী এবং গুণবতী বিষু» 
প্রিয়াকে বিয়ে করার অপ্লকাল পরেই গল্লাধাত্রা প্রিয়তম! লক্ীর উদ্দেস্তে পিও 
বানের আকাক্ষাজাত বলেই মনে হয়। নচেৎ অধ্যয়ন শেষ করে পূর্ববঙ্গ ভমণের 
পূর্বে গয়ায় পিতৃপিগধানের কথাই আগে মনে আস শ্বাভাবিক। 

কবিকর্ণপূরের মতে গয়],যাত্রায় বিশ্বস্তরের সঙ্গী |ছলেন জননী শচীর 
ভগ্নাপতি আচার্য চন্্রশেখর--স জননীভগিনীপতিন। গয়াং ল লমমুপেতুং ।* 
কিন্ত অয়ানন্দের মতে সঙ্গী ছিলেন জগদ্ানন্দ, গোবিন্দ ও চজ্জশেখর় আচার্য 
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১3৬ যুগাবতার শ্রকুষচৈতন্ত 


অগদধানন্দ গোবিন আচার্যরতু সঙ্গে । 
গয়াঘা্জা করিলে* নবদ্বীপ খণ্ডে ॥১ 
পথে সঙ্গীদের সঙ্গে পরিহাদ করতে করতে শ্রগৌরাঙ্গ চলেছেন গয়1-_ 
গচ্ছন্‌ পথি প্রারুত্ত চেষ্টয়া হসন্‌ »্মে|কজিভিঃ কৌতুকমাবহন গতাম্‌।+ 
ধর্মকথা বাক্যে বাকা পরিহাপ রসে। 
মন্দারে আইলা প্র কতক দিবসে |5 
মন্দার অতিক্রম করে পথিমধ্যে গৌর5ন্দ্র জরে আক্রান্ত হপেন__ 
এই মত কথো পথ অপিতে আিতে। 
আর দিন জর প্রাশিলেন দেছেতে ।।£ 
মনুষ্ত শিক্ষামনূদর্শয়ন্‌ প্রভৃজ রেণ সন্বপ্ত তর্বভূব || 
কবিকর্ণপূব বলেন যে চীর নামক নদে ন্নানতর্পণ ও পৃজ। কল্পাঞ্স কালে 
€গারাক্গদেব জরে আক্রান্ত হয়েছিলেন-_ 
পথি স চীরুনদে প্রভুরাতনোতৎ 
প্রবন তর্পন পৃজনমুত্ন্থকঃ। 
জরিতমন্্ বপুঃ সম তৃত্ততো 
নচরিতং চরিতং ভবতি প্রভোঃ ॥।* 
শেষ পর্ধন্ত বিপ্র পাদেদক পান করে গৌরচন্দ্র রোগমুক্ত হলেন। মুয়াগি 
ও বৃন্দাবনেত্র বিবরণে গোরচন্ত্র অতঃপর হাজিএ হলেন পুনঃপুন ; তীর্থে ও 
তৎপরে গল্পা। কবিকর্ণপৃর বলেন ফে জরমুক্তির পর শ্রগোরাক্ষ রাঞ্গিঘি গমন 
করেন ও পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন । রাজগৃহ গমন ও ব্রঙ্গকুণ্ডে ম্রানের উদ্েখ 
য্রারিও করেছেন। কিন্তু জয়ানন্দের বিবরণ আরও বিশদ। জয়ানল 
বলেছেন, গৌরচন্ত্র অণেক নঙ্গীমহ ইন্দ্রাণী নৈহাটি গ্রাম বামে রেখে অজন্গ 
পার হয়ে চাকটা খাশবন। ডাহনে “রখে হাজির হশেন তিলপুর গ্রাষে। 
জতঃপর একতালা, গোঁড় মাহ্ব/পাড়া আ'তক্রম করে [তান এলেন কানাঞ্রির 
নাটশালায়। তাঝপব ছুর্গম অরণ্যসংকুল পথ পরিত্যাগ করে মগধে প্রবেশ 
করে রাজগীর এপেন। কানাঞ্চর নাটশাপা, কালগ্রাম বারাড়ী, বাঘলপুর, 
সুগরের গড় ও পরে গয়। এই স্থানের ক্রম চুড়ামনি দ!সের গৌরাক্ষ বিজয় কৰে 
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নদীয়! লীল! : গারস্থাজীবন ও রূপান্তর ১৪৭ 


শ্রগোবাঙ্গের গয়াধাজ্ার পথের বর্ণনায় । বৃন্দাবন বলেন, গলাতে ব্রদ্ধকুণ্ডে 
ন্লান করে পিতৃশ্রা্থ রে শিষুপাদপল্প দর্শন করতে এলেন গৌরাঙ্গ প্রভু । 
বিপ্রগণের মুখে তিনি শুনলেন বিষুপদ্দের মহিম1। হঠাৎ প্রেমানন্দে তীর 
ছুই চক্ষু ছাপিয়ে কপোল ক্য়ে নামলো অশ্রর বন্যা । 
চরণ প্রভাব শুন বিপ্রগণ মুখে । 
প্রেমতক্তির  আবিষ্ট হইল গ্রতু প্রেমানন্দ স্থখে ॥ 
উদয় অক্ষীধার] বহে হুই শ্রীপদ্প নযনে । 
লোম হুর্ধ বম্প হৈল চবণ দর্শনে ||১ 
পাণ্ডিত্যাভিমানী তীক্ষধী বিশ্বন্তবের প্রথম প্রেম ভক্তির উদয় হোল। 
সব জগতের নু'গ্যে প্রত গৌরচন্ত্র। 
প্রেমভক্তি গ্র₹17শব “বিল আরম্ত|।৭ 
এ এক অলোৌকি চ্গ অবিশ্বাশ্ত না/পার । উদ্ধত নমাই পঞ্ডিতের চোখ দিয়ে 
অবিশ্রাম ধারা ঝরছে । 
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গ। বহে প্রভুর নয়নে । 
পরম অততুত সব দেখে বিপ্রগণে |।৩ 
সেই সময় ঈশ্বরপুরী এসে উপস্থিত হলেন বিষুপদমন্দিরে-_উভয়ের ঘটলে 
সাক্ষাৎকার । দুজনেই ভাসতে পাগলেন প্রেমাশ্রুতে। 
দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে। 
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে ।। 
ঈশ্বরপুরীর ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগোরহন্দর | 
নিকট দীক্ষা] নমন্করিলেন প্রত করিয়া! আদর || 
গ্রহণ ঈশ্বরপুরী গোৌরচন্জেরে দেখিয়া। 
আলিঙ্গন করিলেন মভাভহর্য হঞ ॥। 
দোহার বিগ্রহ দৌহাকার প্রেমজলে। 
সিঞ্চিত হইল প্রেমানম্দ কুতুহলে | 
তখনি গৌরচন্ত্র বললেন--. 
কষ্পাদ পদ্ষের অমৃতরস পান। 
আমারে করাও তুহি চাহি দান ॥৫ 
১-৫ চৈ. ভা আদি ১৫অঃ 


১৪৮ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


তারপর ঈশ্বরপুরীর অনুমতি নিয়ে গৌরচন্তর তীর্থ শ্রান্ষ, ফল্ততীর্থে বালুকার 
পিগদান, প্রেত শিলায় শ্রাঞ্ধ, রাম গয়া যুধিির গয়! গ্রভৃতিতে পিগুধান ইত্যাদি 
গয় কুত্য সমাপন করলেন। গয়ারুতা সমাপনের পরে নিজের আস্তানান্ন এসে 
গৌঁরাঙ্গদেব রদ্ধন করলেন। এমন সময় দর্শন ছিলেন ঈশ্বপুত্ী। গোর 
নিজের অন্ন পুরীকে তোজন করিয়ে পুনর্বার পাক করলেন নিজের জন্তু । আৰ 
একধিন নিভৃতে ঈশ্বরপুরী তাকে হবশাক্ষর মগ্ড প্রদান করলেন। 
আর দ্বিনে নিভৃতে দশ্বরপুতী স্থানে। 
মহ্দীক্ষা। চাহিলেন মধুর বচনে ॥ 
ঙ ঙ ৬৬ 
তবে তান স্থানে শিক্ষার নারায়ণ। 
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ ॥১ 
মুরারির বিবরণে ও বৃন্দাবনের বিবরণে কিকিৎ অনৈক্য লক্ষিত হয়্। 
মৃ্ারির বিবরণে রাজগৃহ থেকে ব্রদ্ম্ণ্ডে পিতৃতর্পণ করার পর বিষুঃপঘঘর্শনেচ্ছায় 
বখন গৌরচন্ত্র যাচ্ছিলেন সেই সময়ে সাক্ষাৎ হয় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সেইকালে 
ঈশ্বপুরীর প্রতাবে শ্রীগোরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্রণীক্ষা প্রার্থনা করায় পুরী 
গঁকে হশাক্ষর মন্ত্র গ্রদান করলেন । 
ভশ্বিন্‌ শুভং াসিবরং দরর্শ ন ঈঙ্বরাখ্যং হরিপাদভক্তম্‌। 
পুরীং পরেশ; পরমাত্মভক্যা তুষ্ং ননামৈনমথাব্রবীচ্চ || 
দিষ্ট্যান্ত দৃইং তগবন্‌ পদানুজং তব প্রভো ব্রুহি যথ। ভবাস্কৃধিষ্‌। 
নিষ্তীধ্য কৃষ্ণা জ্বসরোরুহাম্বতং পশ্যামি ত্মে করুণানিধে স্বয়ম্‌।। 
_-সেইকালে তিনি দেখলেন হরির চরণে ভক্ভি'মান্‌ ঈশ্বরপুত্ী নামক লক্ন্যাসী 
প্রে্ঠকে । পরম ভক্তি দ্বার! তুষ্ট তাকে পরেশ ( গৌরাঙ্গ ) প্রণাম করলেন এবং 
বঙ্গলেন, ছে ভগবন্‌, হে প্রভো, ভাগা-শে আপনার চরণকমল দর্শন হোল, 
বলুন যাতে তবসাগর পার হয়ে শ্রীকঞ্ণের অস্বততুল) চরণপন্প দেখতে পাই, ছে 
করণানিধি, তার উপায় করুন। 
স ইত্খমাকর্ণয হবৈর্বচোহমৃতং মৃদ। দদে! মন্ত্রবরং মতিজ;। 
দবশাক্ষরং প্রাপা স গোঁয়চ্জমা তৃষ্টাব তং তক্তিবিভাবিতঃ স্বরম্‌ 
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_-সেই ষতিষান হরির (শ্ীগৌরাঙ্গের ) অস্ৃততুলা এই বাকা শুনে লানন্দে 
বসত বান করলেন । গোরচন্্রও দ্শাক্ষর মন্্রলাত করে তক্তিতরে গার ভ্ভষ 
করলেন। 

লোচনও বলেছেন, বিষুঃপদদর্শন করতে ঘাবার আগেই ঈশ্বরপুরীর লঙ্ষে 
গোবচন্ত্রের নাক্ষাৎকার এবং পুবীর নিকট থেকে রুষ্ণমন্ত্ে দ্বীক্ষা গ্রহথ হয়েছিল। 

বিষুপদ দেখিবারে চলিল! ত্বরায়। 
যাইতে দেখিল পথে এক ম্তাসিবর ।। 
মহাভাগবত নাম পুরী যে ঈশ্বর । 
প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বন্তর | 
। ঙ্ টি 
কেমনে তরিব আমি নংলার সাগরে। 
কৃষপাদাঘুজ ভাক্ত দেহ ত আমারে ॥ 
কষ্ণনীক্ষা |বন্ছ দেহ অকারণ লেখি। 
পুরাণে এ সব বাকা সাধুমুখে সাক্ষী ॥ 
&ছন শুনিঞা বাণী পুরী যে ঈশ্বর । 
নিভৃতে কহিল তারে মহামঙ্ত্রর || 
গোপীনাথ মহামন্ত্র পাঞ বিশ্বস্তর | 
পুলকিত নব অঙ্গ হরিষ অন্তর || 
লোচন অবশ্তই মুরারিকে অনুসরণ করেছেন। লোচন বলেন, গোপীনাখ 


যন্ত্রে দীক্ষালাভের পরেই শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে প্রেমভক্তির প্রকাশ দ্বেখা গেল 
্রবং তিনি রাধা! বাধা বলে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। অস্ত কোন গ্রন্থে 


গয়! থেকেই মহাগ্রতূর মুখে গাধ। রাধা বোল উচ্চারিত হতে শোন! বায় ন।। 
লোচন বলেন দীক্ষার পর গৌরচন্দ্র বিষুপদ দর্শন করে প্রেম ভক্তি প্রকাশ 
করেন? তার দেহে সাত্বিকভাবের প্রকাশ ঘটে । 

ভক্তি প্রকাশিয়! প্রভূ বিশ্বস্তর হরি। 

প্রকাশ করয়ে গোর! প্রেম অধিকারী ॥ 

কম্প পুলক ভেল গ্রেমার আরম । 

নয়নে গলয়ে ধার] ক্ষণে হয় সস ||, 


১ ৮, হ. আদিখও ২ চৈ.ম. আদিখও 


১৫০ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ 


বিষুপদচিহন দর্শন করে বিশ্বস্তর পিগুদান করলেন । মুয়ারির বিবরণেও 
দীক্ষার পর বিশ্বস্তর পিতৃপিগুদান করেছিপে* । 
গুরে! স ভক্তিং পবিদর্শ়ন্‌ দ্বযং ফল্‌ ₹যু৮্জে পিতৃদেবার্চনমূ। 
গ্রেতাদিশৃঙ্গে পিতৃপ্গুদানং ব্রন্মানুণ'বেণুযুতেষু কৃত্ব! ॥ 
দেবান্‌ সম ভ্যর্য দে দ্বিজাতহ্ পিজ্ন্‌ সমুদ্দিশ্য যথেইদক্ষিণম্‌।+ 
স-গুরুকে ভক্তি প্রদর্শন কবে তিনি স্বয়ং ফন্তুনদীতে পিতৃকুল এবং দ্বেবকুলের 
অর্চনা করে ব্রদ্মাদি দেবগণেষ পদাঙ্থুলিবেণুধু্ত গ্রেতশঙ্গে পিতৃপিগুদান করে 
দ্বেবগণকে অর্চনা কবে পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করে বাহ্ধষণগণকে যথেষ্ট দক্ষিণা 
দান করেছিলেন । 
লোচন মুযারিকেই অন্তসবণ করেছেন। এহ সময়েই বিষুপদ দর্শন করে 
শ্ীগৌরাঙ্গ ভাববিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। 
স বিষুপদ্যাং হবিপাদচিহ্নং দৃষ্থা তিহাষ্টো৷ মনসাব্রধাচ্চ । 
কথং হয়েঃ পাদপয়োজলক্রপ্রেমোদয়ো৷ মে ন বড়ব দৃষ্টা 
তম্মিন্‌ ক্ষণে ত্য বভূব দৈবাৎ স্শীততোধৈবভিষেচনং মু: 
কম্পোধ্বরোম। ভগবাম্‌ বভূৰ প্রেমাস্ুধারাশতধোতবক্ষাঃ ৪ 
--তিনি বিষুপদী শুঙ্গে হরিপাদচিহন দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মনে 
মনে বলেছিলেন, হরির পাদপদ্মাচহ্থ দেখে কেন আমার প্রেমোদয় হোল না? 
লেইক্ষণে দৈবাৎ মুহুমুছ তার শীতল জলে অভিষেক ঘটলো, কম্প রোমাঞ্চ ও 
প্রেমাক্রধারায় বক্ষ প্রাবিত হোল। 
কবিকর্ষপৃবও বলেছেন ঘে গয়ায় প্রবেশ কবে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
কার হয়েছিল। ঈশ্বরপুরীকে বিশ্বস্তর বলোছিণেণ, আমাকে সেই উপদেশ দাও 
যাতে হরিভক্তিগুণ প্রভাবে আমি ভবসমুদ্র পার হতে পারি-_ 
বদ যথ। হরিভক্তিগুণান্তবে 
প্রভবতে] ভবতোহধি শোষণ্ম্‌ ॥5 
এই কথা শুনে পুরী মহারাজ তাকে কুষমন্ত্র গ্রদান করলেন। তারপৰ 
গৌরচন্দ্র পুলকিত দেহে সজল নেত্রে গুরুকে প্রণাম করে ফন্ততে ক্গান চ্পন 
নেয়ে গ্রতশিলায় পিগুদান করলেন। তৎপরে তিনি দক্ষিণ ও উত্তর মানস 
অবোবরে এবং গয়াশিরে পিও দিয়ে গদাধবের পাদপন। দর্শন করে সঙ্গীষের সঙ্গে 
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প্রস্থান করলেন। তারপর হরির পদাস্ক দর্শন করে৪ আমার হৃদয় কোমল 
€হাল ন। কেন, এই কথা ভাবতে ভাবতেই তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলে! 
এবং শরীর আকুল হোন । 

কথমভূন্নহরেঃ পদপদ্ধতিং 

সমবলোকয়তো মৃদুতৈব ন। 

ইতি বিচিন্তয়তোহস্ত দুশোঝরো 

বিপুলব £ পুলকশ্চ তরদীভবৎ ॥১ 

এই বিবরণগ্ুলি থেকে তাঁত হয় যে গয়।যাত্রাকালে বা তার কিছু পূর্বেই 

পাগ্ডত্যাভিমানী উদ্ত যুঃক নিমাই-এবু চিত্তে পরিব্ন হরু হয়েছিল। ঈশ্বর 
পুরীর সঙ্গে নাক্ষাতের পৰে কৃষ্ণম্ধলাতেব জগ তার খ্যাকুলতাই এই তথ্য 
প্রমাণিত করে। নুব!প্রি লোচন ও কবিকর্ণপৃরের বিবরণই যথার্থ মনে হয়। 
গয়াতে ঈশ্বপুরার সঙ্গে সাক্ষাৎকার কুষমন্ত্রে দীক্ষা ও তৎপবে বিষুপদচিহ্ন দেখে 
নিমাই-এর ভাবান্তর হয় এবং তিনি রুষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে অশ্রমোচন ক+তে 
থাকেন। কোন কোন চব্বিতকার যে পূর্ববঙ্গে নিমাই পণ্ডিত বর্তৃক হুয়িনাম 
প্রচারের বিবরণ দিয়েছেন এবং বৃন্দাবনের কাবো নিমাইকর্তৃক তপন মিশ্রকে থে 
হরে কৃষ্ণ হবে কষ্ঃ ইত্যাদি মন্ত্র জপের নির্দেশ তা কল্লিত বলেই মনে হয় । গয়াতে 
নিমাই পপ্তিতের এই আকম্মিক পরিবর্তনের হেতু খুব স্ম্প্ট নয় । জীবনীকারর! 
কোন শুত্র ম্পইভ।বে নির্দেশ করেন নি। আমাদের অন্থমান, প্রিতম। লক্ষ্মীর 
বিয়োগ বেদন। নীরবে বহন করতে করতে খিশ্বস্তরের অন্তর বৈরাগযময় ও ঈশ্বয়- 
মুখী হয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ অপঘাতে মৃতা৷ লগ্মীক আত্মাকে মুক্তি দেওয়। ছিল 
ধার গন্নায় পিও দিতে যাওয়ার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা । সাধারণতঃ অপঘাতে মৃত 
ব্যক্তিদের আত্মার মুকির জন্ুই গয়ায় গ্রেতশিলায় পি দেওয়ার রীতি । নিমাই 
বিষ্ণপদেও পিও দিয়েছেন, প্রেতশিলাতেও পিগুদান করেছেন। চরিত- 
কার না বললেও প্রেত শিলায় নিমাই যে লক্মীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাতে 
সন্দেহ নেই। চূড়ামণি দাস লিখেছেন-_ 

জাতি জ্ঞাতি বিজাতিরে জত পড়ে মনে। 

সর্বতীর্ঘে পি দিল শচীর নন্দনে ॥২ 
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জাতি বিজাতি জাতিদের ধিনি পিশুদানে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি 
যে প্রাণসমা! অকালম্ৃতা পত্বীর মুর চিন্ত। করবেন ন1, তাবিশ্বা্ড নয়। 
জয়ানন্দের কাব্যে সঙ্ন্যাসেব পূর্বে গৌরচন্দ্র যাদবের তর্পণ করেছিলেন তাছের 
তালিকার পক্্ীর নামও ছিল। 
যাই হোক্‌, ঈশ্বরপুত্ীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে এবং গদাধরের পদা্ষ ঘর্শবে 

ও স্পর্শনে হঠাৎ যে প্রবন প্রেমোদয় হোল শ্রীগৌরাঙ্গের মনে তাতে তার দেহে 
মহাপাধকের স্থেণ অশ্রু রোমাঞ্চ প্রভৃতি দাত্বিক ভাবেরও প্রকাশ ঘটতে থাকে। 
বৃন্দাবন দ্বান জানিয়েছেন যে কিছুর্দিন গৌরচন্দ্র গয়ায় অবস্থান করেছিলেন-- 
কথোদিন গয়ায় রহিল! গৌরহরি ।১ এই ইঠ্মস্ত্র প ও ধ্যান করতে করতে তীর 
প্রেমতক্তি গাঢ়তর হয়ে উঠলো, রুষ্ণলাভের ব্যাকুলতাও বাড়তে লাগলে! । 
সবন্দাবন বলেছেন-- 

ধ্যানানন্দে প্রত বাহ্য প্রকাশিয়া। 

করিতে লাগিল! প্রতু রোদন ডাকিয়া॥ 

কুষ্ণরে বাপবে মোর জীবন শ্রীহরি। 

কোন্‌ দিকে গেল৷ মোর প্রাণ করি চুরি ॥ 

পাইলো ঈশ্বব মোর কোন দিগে গেলা । 

শ্লোক পড়ি পঢ়ি প্রত কান্দিতে লাগিগা॥ 

প্রেম-ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর । 

লকল শ্রী-অঙ্গ হৈল ধুলায় ধূলর ॥ 

আর্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্ৈঃ শ্বরে ॥| 

কোথা গেল৷ বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া! মোহোরে |।* 
গৌরচন্দ্রেব এই আশ্চর্ধ পরিবত'ন লক্ষ্য করেই বৃন্দাবন বলেছেন-_ 

খে প্রভু আহিল অতি পরম গম্ভীর 

সে প্রভু হইল প্রেমে পরম অস্থির ॥* 
লংসারে বৈরাগ্য এলো! শ্রুগৌরাঙ্ষের। ভিনি আব গৃহে ফিরবেন লা। 
কুষ্পীলাস্থল মধুবা বৃন্দাবন তাকে আকর্ষণ করছে। স্থতবাং তিনি মধুবা-বৃন্দাবৰ 
ষাত্রার সংকল্প করলেন-_ত্যত্ব। গয়াং গন্ধমিয়েষ বম্যাং মধোর্বনং লাধু নিষেবিতাং 
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তাম্‌।১- গয়া-ত্যাগ করে সাধু নিষেবিত মনোরম নিধুবন গমনে ইচ্ছ! প্রকাখ 


করলেন। 
প্রস্থ বলে তোম! সকলে ঘাহ ঘরে। 


মুঞ্চি আর না যাইমু সংসার ভিতরে ॥ 
মথুরা দেখিতে মুগ্ি চলিব সবথা। 
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাও যথা ॥২ 
মুবারি, বৃন্দাবন ও লোচনের কথামত গৌরচন্দ্র যখন মখুর়া বৃন্দাবন ঘাান 
উদ্যোগ করছিলেন সেই সময়ে মেঘমন্দ্রবে আকাশবাণী হোল, ঘরে কিরে 
যাও-_চল গ্বমন্দিরম্‌।* কিন্তু প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপন করেছেন জয়ানন্ব। সকার মতে 
শ্রীগোরাঙ্জ যখন সঙ্গীদের বগলেন-- 
মধুবা জাইব আমি ন। জাইব দেশে । 
আমার মা! এবরে সভে কছিয় বিশেষে 85 
ভখন সঙ্কীঘের প্রতিক্রিয়! ঃ 
ইহ! শুনি কান্দে মুরারি গুপ্ত শ্রীনিবাস। 
সহ প্রজ্যাবর্ৰ গনাধর পণ্ডিত কান্দে ছাড়িআ নিংশ্বাম॥ 
গোপীনাথ পণ্ডিত আচাধ বিদ্যানিধি। 
জগদানন্দ মুকুন্দ কান্দঞ নিরবধি ॥ 
ষ্ঠ | ষী 
লভার ক্রন্দন শুনি না গেলা মথুর]। 
দেশের চলিল! করি রাজিদিন ত্বর] | 
এই বিবরণ অনুসারে মুবারি গুধ, শ্রনিবাস গোপীনাথ পণ্ডিত, আচাধ 
বিদযানিধি, জগদানন্দ ও মুকুন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী ছিলেন গয়! যাত্রায়। সঙ্গীদের 
অন্ুরোধেই নবন্বীপে ফিরে এলেন নিমাই পণ্ডিত, -কিন্তু সে মান্য নয়, 
একেবারে অন্ত সানষ। 
পরম অদ্ভুত কথা মহ1 অসম্ভব। 


নিমাই পণ্ডিত হেল পরম বৈষ্ণব ॥ 
রড 
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পরম বির্ক্তরূপ সকল সম্ভাষ। 
তিলার্ধেক শঁদ্ধত্যের না!হক প্রকাশ ।॥১ 
গয়৷ প্রত্যাগত শ্রীগৌরাজের দৈনন্দিন জীবন যাপন সম্পর্কে মুরারি লিখেছেন__ 
গৃছে বসন্‌ প্রেমাবভিন্নধৈধ্যং রুদত্যলং গৌতি মুছমু€ঃ স্বনৈঃ 
সবেপথুগদ্গ্য়। গিরা লপত্য৮ং হয়ে কৃষ্ণ হরে মু] কচিৎ॥ 
শ্রীবাসাবপ্রা দগণৈঃ ক্কচিন্ন৭ং গায়ত।লং নৃত।তি ভাবপুর্ণঃ। 
নানাবতারাসু$তিং বিতুম্বন্‌ রেমে নূলোকানমুশিক্ষয়ংশ্চ ॥২ 
_গৃছে বাসকালে প্রেমের আবেগে লুগধৈধ গৌরাঙ্গ কম্পনের সঙ্ষে 
মুহুমু' গদ্গদ ভাষায় সশন্দে বিলাপ করছেন কখনও বা সানন্দে হরে কৃষঃ 
হরে বলছেন, শ্রুবাসাধি বিপ্রগণে সঙ্গে কখনও নব নব গান করছেণ, নৃত্য 
করছেন কখনও শাশাবধ অব্তারের অনুকরণে লোকশিক্ধা দিয়ে আনন্দ 
করতে থাকেন। 
কবিকর্ণপূর বলেছেন যে গৌরচন্দ্র গয়৷ থেকে ফিয়ে এসেছিলেন পৌঁষ- 
মাসের শেষে এবং মাঘমাসের প্রথম দিন থেকে হুরিণংকীর্তনের দ্বারা ভাবাবেশ 
প্রকাশ করতে থাকেন। 
গয়ায়! ইত্যেবং স্বগৃহমগমন্ভুরিকরুণ 
প্রভূঃ পৌষস্তান্তে সকলত্ুভৃত্তাপখমনঃ | 
ততো মাঘন্তাদৌ শিরবধ নিজৈঃ কীত্ন রসৈঃ 
প্রকাশং চাবেশং ভূবি বিকিৎতি ম্মাছধিবসম্‌॥ 
ইতি ক্ষণোতক্ষিগু সমস্ত চেটটিতঃ 
অভাবিত পরিবর্তন গুতিক্ষণং গায়[ত নির্ভরং মুছঃ। 
পদে পদে রোদ্দিতি রোমহর্ষণৈ 
বিমুক্তক' বরুণাপয়োশ্খিঃ ৩ 
_-প্রভূত করুণাময় সকল জীবের তাপনাশন প্রত এইভাবে পৌষের অস্তে 
গয়! থেকে হ্বগৃহে আগমন করলেন। তাগপর মাঘের প্রথমে নিরবধি 
নিজকীর্তন ( কঞ্চনাম কীর্তন ) রসের দ্বার! প্রকাশ ও আবেশ পৃথিবীতে বিকীর্ণ 
করতে লাগলেন। 
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নদীয়। লীল। £ গার্স্থালীপা ও রূপান্তর ১৫৫ 


এইভাবে ক্ষণে সমস্ত চেষ্ট। ক্ষিপ্ত হয়, রতিক্ষণে মৃ্মুদ্ছ পৃণ আবেগে 
গ্লান করেন, পর্দে পদে করুণাপাগর রোমাঞ্চেণ সঙ্গে উচ্চকঞ্জে রোদন করতে 
থাকেন। 

১৫৯৯ গ্রষ্টাব্ষের পৌধপংক্রাস্তিতে (জান্য়ারীর মধ)ভাগ) নিমাই গৃষে 
ফিরে মায়ের চরণ বন্দনা! করেছিলেন এবং ১ল! মাঘ থেকে তার প্রেমভক্কির 
অভিগ্রকাশ ঘটেছিল। চারমাস পুবে ১৫*৮ খ্রীষ্টাব্ের অক্টোবরে তিনি 
গয়াযাত্রা করেছিলেন। যদিও জয়ানন্দ জগন্নাথের লোকান্তর়ের পরই 
নিমাইকে গয়ায় প্রেরণ করেছেন, তথাপি মুরারি ও অন্ভান্ত জীবনীকাগের 
বক্তব্য থেকে তা সমধিত হয় না। অথচ জয়ানন্দের বিবরণে নিমাই কষ" 
ভাবাবেশ গয়। থেকে নিয়ে এসেছিলেন। শচীদেবী প্রিয়পুজ্বের অভূতপূর্ব 
পরিবর্তন দেখে বললেনঃ তৃমি গয়1 থেকে প্রেমখন নিয়ে এলে, আমার জগ্ড 
কি আনলে 1 আমাকে প্রেষধন দাও-_ 

প্রেমাখ্যং কিং ধনং লন্বং গয়ায়াং দেবছুলভম্‌ ॥। 
তন্মাং প্রধচ্ছ তাতাস্ যদ্যন্তি করুণা মাঁয়। 
যথাকষরসাভ্তোধে বিহরামি নিরস্তরম্।।১ 
দেবানামবিদ্দিতমেতধ্ত্যলভ)ং 

প্রেমেদং ঘ্দবগতং ত্বয়। গয়ায়াম্‌। 

দীনায়ে তাঁদহ হু মে প্রষচ্ছ তাত 

নেহস্তে যদি ময়ি তিষ্ঠতি গঈগণঞ্চ।।১ 

নিষাই অবস্ত মাকে আশ্বান দিয়েছিলেন যে বৈফবদের রুপায় তুমি 
প্রেমধন পাবে-- 

বৈষ্ণব প্রসাদে প্রেম পাইবে যে তুমি। 
নিশ্চয় জানিহ কথ। কহিলাম আমি |3 

বৃন্দাবনের রচনা থেকেও নিমাই-এর অসস্ভাবিত পরিবর্তনের ব্যাপারটি 
পরিশ্ফুট হয়ে ওঠে । বৃন্দাবন জানিয়েছেন যে বানের গৃহে ঠৈষবগণ প্রভাতে 
কফপুজার জন্ত কুন্দকুন্ধম চয়ন কর্েন। গদাখর, গোপীনাথ, রামাঞ্চি, গ্রীবান 
ইত্যাদি ফুল তুলছিলেন, এমন সময় শ্মান্‌ পঞ্ডিত এলেন হাসতে হাসতে । 


১ মু, ক.-২।১১২-১৩ ২ চৈ.চ মহা.--81৫ ৩ চৈ তা. যধ্য ১ অঃ 


১৫৬ 


ষুগাবতার প্রকফচৈতন 


বৈষাবরা দিজ্ঞাসা করলেন, প্রাতঃকালে এই হাসির কারণ কি? হীষাৰ্‌ 
পণ্ডিত উত্তরে বললেন, 


পরম অন্ভুভ কথা মহ অসম্ভব । 

নিমাই পণ্ডিত হৈল পরষ বৈষব || 

গয়। হৈতে আইলেন নকল কুশলে। 

শুনি আমি সমাধিতে গেলাম বিকালে ॥ 
পরম বিরত্তরূপ সকল সম্ভাষ। 

তিলার্ধেক ওুঁদ্ধতোয় নাছিক প্রকাশ ॥ 
নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কষ্কথা।, 


শ্ীষান্‌ জানালেন যে নিমাই জাগামীকাল শুক্রান্বর ব্রত্মচারীর ঘরে 
বৈষবদের লাখে মিলিত হুবেন--শুক্লার ঘরে কালি মিলিব1! লকালে।* 
এই কথ! শুনে বৈফবগণ আনন্দে উৎফৃ হয়ে ছরিধ্বনি করলেন । শ্রীরাহ 
বললেন--গোআ বাড়াউন কষ আম! সবাকারও অর্থাৎ বৈষবের সংখ্যা বৃদ্ধি 
£হোক। শ্রীবাসের গৃহে বৈষব নমাবেশ কীর্তনাহ্ষ্ঠানের ফলে পাবণীদের 
অত্যাচায়ের ভয়ে শ্রীবাস কুন্তিত ছিলেন বলেই বোধ হয় শ্রীবাসের এই 
উক্তি। ঘখাসষয়ে বিশ্বভর এলেন শুক্লান্বরের বাড়ী--বৈষব ভক্তদের সঙ্কে 
মিলিত হুলেন। এইখানেই তিনি বিভোর হুয়ে গেলেন হুরিগুণগানে,-- 
লাত্বিক ভাবসমূহ বিকশিত হোল তার দেহে,_কৃ্ণ কফ বলে তিনি ধূলাক়্ 
দুটাতে জাগজেন। ঠ্ব্চব সমাজ হতবাক্‌--অস্ভূত আশ্চর্যষনক খই 


পরিবর্তন । 


১০৩ চৈ. তা. ঘধা টা জঃ 


শুনিয় অপূর্ব প্রেম সতেই বিশ্ঘিত। 

কেহ বলে ঈশ্বর হইল] বিদিত ॥ 

কেহ বলে নিম্বাই পণ্ডিত ভাল হৈলে। 

পাষণ্তীর মুড ছিগুবারে পারি হেলে ॥ 
ষ্ী ঙ € 

কেহ বলে ঈশ্বরপুবীর সঙ্গে হৈতে। 

কিবা দবেখিলেন কষ প্রকাশ গয্নাতে ॥৬ 


নদীয়। লীল1; গার্স্থ্যজীবন ও হপাস্তয ১৫৭ 


গুরু গক্ষাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন গৌরচন্রা | গঙ্গাদান 
বললেন, তোমার ছাত্রর1 তৃমি গয়াধাত্রা কর। অবধি পুথি খোনে নি, কান 
থেকে অধ্যান। স্থুরু কর। 


কালি হতে পঢ়াইবা৷ আজি চল বাস ॥ 
গুরু নমস্করিয়। চলিল। বিশ্বস্ত । 
চতুর্দিকে পঢ়ুয়া বেষ্টিত শশধয় ॥ 
আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে। 
আনিয়া বিল! চণ্ডীমগ্ডপ ভিতরে ॥$ 


কিছুকাল বিশ্বস্তর অধ্যাপনাও করেছিলেনগ কিন্ত অধ্যাপন করতে গিয়ে 
₹ককথ। ছাড়! আর কিছু মুখে আমে না। 


অন্কাপন। ত্যাখ 


কষ্ণ বিনা ঠাকুরের না আইসে বঙছনে। 
পড়য়া-সকল ইহ! কিছুই না জানে ॥ 
অনুরোধে প্রস্থ বমিলেন পড়াইতে। 
পঢ়য়। সবার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥ 
হরি বলি পুথি মেলিলেন শিল্তগণ। 
শুনিয়। আনন্দ হৈলা শ্রীণচী নন্দন ॥ 
€ কট ফু 
আবিষ্ট হইয়! প্রভু করেন ব্যাখ্যান। 
কক্স বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম ॥ 
প্রভু বলে সর্বকাল সত্য কঞ্চনাম। 
সর্বশাস্থে কষ বছি না বলয়ে আন |।৭ 


কিন্তু গোরচস্দ্রের এই রুষ্ককথামূলক অভিনব পাঠন পদ্ধতি ছাদের কাছে 
ছর্বোধ্য ঠেকে । গুরু ও ছাত্রের কথোপকথনে সরল সত্য ব্যক্ত হয়ে গঠে। 


আজি আম কোন্‌ মত হত্র বাখানিল। 
পঢ়য1 সকলে বলে কিছু না বুঝিল। 

হত কিছু শব্দে বাখানই কৃষ্ণ মাত। 

বুঝিতে তোখার ব্যাখযা কেবা৷ আছে পাত্র ॥ 


২.২ চৈ. ভা মধ, ১ 


১৫৮ যুগাবতার শ্রীকধচৈতত্ত 


হাঁসি বলে বিশ্বস্তর শুন সব ভাই। 
পুথি বন্ধ আজি চলগঞঙ্গা স্নানে যাই ॥, 
এইভাবে কুঞ্চলীল। ব্যাখ্যানে ছাজসমাজের বিদ্যার আকাজ্ষ। তৃগু হয় না 
পুখিগত বিজ্া বার্থ হয়। ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া বৃন্দাবনের ভাষায় 
শুণিয়] গ্রভৃর ব্যাখ্যা হাসে শিব্যগণ। 
কেহ বলে হেন বুঝি বাছুর কারণ ॥ 
শিষ্কবর্গ বলে এবে কেমত বাখান। 
প্রভূ বলে যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ || 
স্তবাং নিমাই-এর ছাত্রগণ গঙ্গাদান পণ্ডিতের কাছে গিয়ে নালিশ করে। 
পঙ্গাদাল মৃদু ভত্পনার সঙ্গে প্রিয়তম ছাত্র নিমাই পণ্ডিতকে বলেন-- 
মাতামহ যার চক্রবতী নীলাম্বর। 
বাপ যার জগল্লাথ মিশ্র পুরন্দর ॥ 
উভয় কুলেতে মুখ পাহিক তোমার। 
তুমিও পরম যোগ] বিখ্যাত টীকার ॥ 
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যি ভক্তিহয়। 
বাপ মাতামহু কি তোমার ভক্ত নয়।। 
রী ্ঁ গা 
ভাল মতে গিয়! শাস্ত্র বসিয়! পঢ়াও। 
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও ।।৩ 
গুরুর তিরস্কারে ক্ষণিকের জন্ত বিশ্বস্ভরের পূর্ব অহুমিকা জেগে ওঠে। 
তিনি বললেন-- 
আমি যে বাথানি কুত্র করিয়া খণ্ডন। 
নবন্ধীপে তাহা স্থাপিবেক কোন জন |9 
ছাত্র নিয়ে অধ্যাপনায় বসেন নিমাই পণ্ডিত চলে তীর পাগ্িত্োর 
আশ্ষালন। 
ধোগপট্রছান্দে বস্ত্র করিয়। বন্ধন। 
জজের করে প্রভূ খণ্ডন স্থাপন | 
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নদীয়া! লীলা! : গারঞ্জীবন ও রূপান্তর ১৫৪ 


প্রত বলে সন্ধিকার্ধয জ্ঞান নাহি ধার। 
কলিষুগে ভট্টাচার্য পর্দবী তাহার || 
শবজ্ঞান না যার সে তর্ক বাখানে। 
আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোন জনে।। 
ঘেআমি খণ্ডন করি ঘষে করি স্থাপন । 
দেখি তাহ! অন্যথা করুক কোন জন || 
বোবা ধার, গোরাঙ্গদেখ ছাত্রদের ব্যাকরণ শাস্বই পড়াঁতেন। কিন্তু 
কষচপ্রেষে বিহবগ হয়ে তিনি আর পাগ্ডিত্য প্রকাশ করতে পারলেন না। 
কু কথ। বিনা আর কিছু তার ছিব উচ্চাএণে অসমর্থ হওয়ায় গোরচন্তর 
মধাপন। ছেড়ে দিলেন। 
গঙ্গাদাসের কাছ থেকে ফিরে এসে গোৌরচন্দ্র তার বিগ্ভার প্রকাশ আর 
্টাতে পারলেন কই? রত্বগর্ত আচার্ধের দ্বারে এসে পৌঁছে তিনি দেখেন 
ভাগবত পাঠ হচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির আবেশে বিহ্বল হয়ে পড়লেন তিনি 
_-তিনি মৃছিত হুয়ে পড়লেন। পরদিন প্রাতে তিনি “পুনরায় অধ্যাপনান্ন 
ৰসজেন। কিন্ক-- 
গ্রতৃর না স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আন। 
শবমাআ কঃ ভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান।,২ 
এইভাবে অধ্যাপন। আনব কতদ্দিন চালানে 1 যায় । কৃষ্ণ কথ! ভিন্ন আর 
কিছুই পড়ানে! নিষাই পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব হোল না। তাই তিনি ছাদের 
কাছ থেকে বিদায় নিলেন তার্দের অন্তত্র পড়তে অনুমতি দিয়ে। তিনি 
তাদের বললেন--. 
তোম!1 লব! স্থানে মোর এই পরিহার । 
আজি হৈতে আর পাঠ নাহ্িক আমার ॥। 
তোম1 সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়। 
তার স্বানে প় আমি দিলাঙ, নির্ভয় ॥ 
কৃষ্ণ বিনে আর বাক্য না শ্ফুরে আমার 
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার ॥ 


০. 


১০২ চৈ, ভা. বধা ১ অঃ 


১৬০ বুগাৰতার শ্রীকফচৈতন্ত 


এই বোল মহাগ্রর্ক সবারে কহিয়া। 
দিলেন পুস্তকে ডোর অশ্রযুক্ত হৈয়1|।5 
বৃন্দাবন আরও জানালেন ঘে এই সময়ে গৌবাঙগদেব ছাতআধেরও কৃ নাম 
গানে উত্ধদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাদের বললেন-- 
পড়িলাও শুনিলাঙ ঘতদিন ধরি। 
ফফণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি।।ৎ 
শিল্পগণও অক্ুপ্রেরণা পেকে কীর্তভনে অংশ গ্রহণ করতে থাকে” 
দিশা দেখাইয়। প্রভূ হাতে তালি দিয়! । 
আপনে কীর্তন করে শিল্তগণ লৈয়! ।।* 
ক্ষরঘায় মেধাসম্পন্থ নিমাই পণ্ডিতকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে বৈফাবগণ 
অকৃলে কৃল পেলেন। সব থেকে খুশী হলেন অদ্বৈত আচার্ধ। তিন্রি 
পাষপ্তীদ্বের অত্যাচার থেকে বৈষবদের রক্ষার মানসে শ্রীরফের অবতায়ের ভ 
ভপন্তা করছিলেন। তিনি এখন অন্থভব করলেন, তার লাধনার ফল 
করতলগত, তগবান রুষণ নিষাইরূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। নিমাই-এর 
চরিত্রের গুরুতর পরিবর্তন লক্গিত হুচ্ছে। গঙ্গা্মানে ঘাবার কালে বৈষবদের 
সঙ্গে নাক্ষাৎ হলে তিনি নমস্কার করেন। বৈষবগণ আবীর্বাদ করেন__ 
তোমার হউক ভক্তি কফের চঃণে। 
মুখে রণ বল কফ শুনহ শ্রবণে ॥ 
শ্রী ভজিলে বাপ লব সত্যহয়। 
কৃষ্ণ না৷ ভজিলে রূপ বিদ্ধ! কিছু নয় ।॥৯ 
গোৌঁরচজ্ তত বৈষ্ণবগণের আলীবাঁদ মণ্তকে গ্রহণ করেন, সাজি ধুতি বহন 
করে বৈষবের মেবা করেন। টৈষবগণও আশীর্বাদ করে অন্তরের কামন। 
ব্য করেন-. 
বলহ বলছ কৃষ্ণ হও রুষ্ষাস। 
তোমার হৃদয়ে $ফ হউন প্রকাশ ॥। 
ক বৈ আর নাহি স্মুরুক তোমার। 
তোম। হৈতে ছুঃখ আম! সবাকাব ॥। 


মল সপ সের 


১০৩ চৈ, ভা. মধ্য ১; ৪ চৈ, তা, আদি ১জঃ 
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যে অধম লোক লব কীর্তনেরে হাসে। 
তোমা হৈতে তাহার] ডূবুক ক রসে ।। 
যেন তৃমি শাস্কে সব জিনিলে সংসার | 
তেন কৃষ্ণ ভজ কর পাষণ্তী নংহার ॥ 
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল। 
হৃথে কৃষ্ণ গাহি নাচি হুইয়। বিহ্বল ॥১ 
গোৌরচন্দরের পরিবর্তন দিন দিন গুরুতর আকার ধারণ করে। তার মধ্যে 
যেন উন্নত্তভার প্রকাশ দেখা যায় । কখনও তিনি বৈষ্বঘেষীদের সংহার 
করার জন্ হুঙ্কার ছাড়েন, নিজেকে বলেন দানবদলন কৃষ্ণ, কখনও বা তিনি 
ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েন-_মুছ্ণ যান। 
পাষপ্তীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর ॥ 
সংহারিব সব বলি করয়ে হুস্কার। 
মুঞ্ডি মুখর সেই বলে বার বার ॥ 
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে মৃছ পায়। 
বারুরোগ ন! লক্ষ্মীর দেখিয়! ক্ষণে মারিবারে যায় ॥। 
কৃষ্প্রেষ ? ঃ ৬৬ জী 
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথ! । 
ক্ষণে বলে ছিওে ছিণ্ডে। পাষণ্তীর মাথ। | 
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ভালে চড়ে। 
না মেলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে গড়ে ॥ 
দত্ত কড়মড়ি করে মালসাট, মারে । 
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন ন। ক্কুরে ॥২ 
কখনও তিনি বিষুনপ্রিয়াকে দেখে মারতে ঘান। বৃদ্দাবনের এই কথাটি 
লক্ষণীয় । বিষুঃপ্রিক়! লক্ষ্মীর স্থান গ্রহণ করতে পারেন নি বলেই মনে হয়। 
যাই হোক, শচীমাতা ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি পুজ্ধের এ হেন 
অবস্থা দেখে লোককে ডেকে বেগাচ্ছেন। ভক্তগণ বলেন, কষ্জের বিকার। 
অন্ভে বলছে, বাঘ রোগ। বেঁধে রাখ। নান জনে নান। প্রকারে প্রতিবিধান 
করতে বলে। 
5১ চৈ. তা. আদি ১ অঃ ২ চৈ, ভা, মধ্য ১: অঃ 
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১৬২ যুগাৰতার শ্রীকফ্চৈতন্ত 


পূর্বকার বায় আসি জন্মিল অন্তরে । 
ছুই পায়ে বন্ধন করিয়া বাধ ঘরে ॥ 
খাইবারে দেহ ভাব নারিকেল জল। 
যাবৎ উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল॥ 
কেহ বলে ইথে অল্প ওঁধথে কি করে। 
শিবান্ৃত প্রয়োগে সে এ বাু নিস্তরে ॥ 
পাঁক তৈল শিরে দিয়! করাইব! সান । 
যাবৎ প্রকাশ নাহি হইয়াছে জান ।।১ 
অনগ্ভোপায় হয়ে শচীমাতা৷ ধৈষ্বতক্কদের সংবাদ দিলেন। শ্রীবাস দেখে 
বললেন-মহা! ভক্কিযোগ, বায়ু বনে কোন জনে ।২ শ্রীবাস শচীকে আশ্বাস 
দিয়ে বললেন-_বাযু নহে কৃষ্ণ ভক্তি বলিল তোমারে ।৩ অছৈতের উপলদ্ধি ঃ 
ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়েছে । তিনি পৰীক্ষা করার জন্ত শাস্বিগুদ্ে নিজালয়ে 
গমন করলেন? যদি প্রয়োজন হয় তবে ঈশ্বর নিজেই অহ্বৈতকে টেনে 
আনবেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ বৈধব ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনে মেতে উঠেছেন-_ 
মহাপ্রভু বিশ্ব্র প্রতিদিনে দিনে । 
সংকীর্তন করে সব টৈফবের মনে ॥॥৪ 
কীর্তনকালে নিমাই-এর দেহে সাত্বিক ভাবসমূহের প্রকাশ ঘটে, কখনও 
প্রবল কম্প হুয় দেহে, কখনও অশ্রুতে বুক ভাসে, কখনও অট্টহাসি হাসেন, 
কখনও ব! মৃছিত হয়ে পড়েন, আবার মৃছর্ণাবসানে কষ্ণবিরহে বিলাপ করতে 
থাকেন। 
বাহ্‌ হইলেও প্রভূ সবার গলা ধরি। 
যে ক্রন্দন করে তাহ! কছিতে না পারি ॥ 
কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন। 
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন ॥« 
নিজগৃছে প্রত্যাবর্তন করেও কৃফৈবণ! ছাড়া আর কিছুই ক্ফুরিত হয় না-_ 
কোথ! কষ কোথ! কষ্ণ মাত্র প্রভূ বলে। 
আয় কোন কথ! নাহি পায় জিজাসিলে ॥* 
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একদিন গদ্দাধরকে তিনি কৃষ্ণ কোথা! আছেন প্রশ্ন করায় গদ্ধাধর বলেন, 
কষ তোমার হদয়ে । এ কথ! শুনে গৌরাঙ্গ প্রত নখ দিয়ে বুক চিরতে 
লাগলেন। এ এক অদ্ভুত আবেশ । ভক্তগণ উল্লসিত, শচীমাতা৷ সম্্স্ত। 
সন্ধ্যার সময় ভক্কগণ সমবেত হন শ্রীগোরাঙ্গের গৃহে, তারপর সারারাত্রি চলে 
কীর্তন | প্রতিবেশীর৷ বিরক্ত হয়-_-তাদের নৈশ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে 
তুমূল চীৎকারে | কেউ বলছে, শ্রীবাসই পাণ্ডা, ওর ঘরটা জলে ফেলে দাও, 
ওকে বাধ। নগরে জনরব ওঠে ঃ রাজনৌকা আসে ৈষ্ঞব ধরিবারে ।১ 
বিশ্বভতরও শ্রীবাসকে আশ্বাস দেন-_সাধু উদ্ধারিমু ছৃষ্ট বিনাশিমু সব ।২ তিনি 
আরও বলেন, 


হরিসংকীর্তন ও মুগ্রি গিয়া সর্ব আগে ঘৌকায় চড়িমু। 
কফের আযেশ এই মত গিয়ারাজ গোচর হুইমূ ॥৩ 
নবহ্ীপের বৈষ্ব সমাজ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। তার। রাজভয়, 
প্রতিবেশীদের রোষ উপেক্ষা করে একে একে এসে মিলিত হন গোঁরচন্দ্রে 
গৃহানে__হরিনাম মহামস্ত্রের পতাকাতলে । 
মিলিলেন গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্জি। 
নরহুরি মিলিয়া রহিল তার ঠাঞ্চি ॥ 
শ্রীবাস মূরারি মৃকুন্দ বক্রেশ্বর । 
শ্রীধর পণ্ডিত নবন্ধীপে যার ঘর ॥ 
শ্রীমান্‌ সঞ্জয় সে পণ্ডিত ধনঝয়। 
গুরুত্বর নীলাম্বর আদি মহাশয় | 
শ্রীরাম পণ্ডিত আর মহেশ পঙ্ডিত। 
হরিদাস নন্দন আচার্ধ স্চরিত॥ 
রুদ্র পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর । 
অনেক মিলিল! সে গৌরাঙ্গ অন্থচর |18 
এই সব খ্যাতিমান বৈষব সাধু সন্ত এসে জমায়েত হলেন গোৌরচন্দরের 
চতুর্দিকে। এই সময়ে বীরত্ৃমের একচাকা গ্রামের অধিবাসী হাড়াই পণ্ডিত 
ও পল্মাবতীর নন্দন পরিব্রাজক অবধূত নিত্যানন্দ এলে মিলিত হলেন গোঁর- 





ওরা 
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১৬৪ যুগাবতার শ্রীকধচৈতন্ত 


চন্রের সঙ্গে । নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্জের প্রকাশ খটেছে জেনে তিনি বৃন্দাবন 
মধুর! থেকে চলে এলেন নবন্বীপে। নিত্যানন্দ প্রথমে ননগান আচার্ধের গৃহে 
অবস্থান করছিলেন ৷ গৌয়াঙ্গ খয়ং শ্বগণে নন্দন আচার্ষের গৃহে তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলেন। গোৌরচন্দ্রের ইচ্ছায় শ্রীবাসগৃছে ব্যাসপৃজা যহোৎসবে 
মিত্যানন্দ্ ব্যাসপৃজা করলেন। কীর্তন মহোৎসবে মেতে উঠলেন সকলে । 
অন্বৈতও শাস্তিপুর থেকে পত্বী সীতাদেবী ও পুর অচ্যুতানন্দ দহ যোগ 
দিলেন। নিত্যানন্দকে দেখে শচীদদেবীর অন্তরে বাৎসল্যভাব জেগে ওঠে। 
নিত্যানন্দ নিমাই-এর বাডী যান। শচীমাতা গৌর নিতাই ছুজনকে সমাদরে 
ভোজন করান । আরও এসে মিলিত হলেন যবন হরিদাস ও স্বরূপ দামোদর 
এই নংকীর্তন মহামগ্ুলে এসে মিলিত হলেন গঙ্গাদাসঃ বনমালী, বিজয়, নন্দন, 
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীধর, সদাশিব, শ্রীগর্ভ পর্ডিত, 
শুক্লার, রাম গরুড়াই, গোপীনাথ, জগদীশ, ব্রদ্ধানম্দ, পুরুষোত্বম প্রভৃতি । 
টব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন বিশ্বস্তর--তিনি বৈধব তক্তদের বললেন 
ঘেসেইদ্দিন হতেই প্রতিরাতে সংকীর্তন করবেন। 
আজি হৈতে নির্বদ্ধিত করছ সকল। 
নিশায় করিব সঙ্গে কীর্তন মঙ্গল ॥। 
সঙ্কীতন করিয়া সকল গণমনে । 
ভক্তিত্বরূপিণী-গন্গ! করিব মজ্জনে 
জগত উদ্ধার হউ শুনি কষ্চনাম। 
পরমর্থে তোমর1 সবার ধনপ্রাণ ॥ 
কোনদিন শ্রীবাদের গৃহে কোন দ্বিন চন্ত্রশেখর আচার্ধের গৃছে ভক্তগণলহ 
রাত্রে চলে কীর্তন নর্তন। 
শ্বাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন। 
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন ॥* 
কোনদিন বা হরিনাম সহ নৃত্যগীতের আসর বসে স্বগৃহে-- 
কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ। 
লবেই গায়েন নাচেন আীশচীনন্দন &* 
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হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীর দিনে গ্রভাতকাল থেকেই শ্রীবাম অঙ্গনে 
কীর্তন ও নৃত্য চলে । 
শ্রীরিবাসরে হুবি-কীর্তন বিধান। 
নৃত্য আরম্িল গ্রভূ জগতের প্রাণ ॥ 
পুণ্যবস্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারস্ত | 
উঠিল কীর্ভনধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥ 
উধঃকাল হইতে নৃত্য করে বিশ্বস্ত । 
যুখে যুথে হইল যত গায়ন সুম্ভর ॥১ 
গোৌরচন্দ্রের গেছে কৃষ্ণপ্রেমের নানাবিধ বিকার প্রকাশ পেতে থাকে । 
ডর আজ্ঞায় কীর্তন চলে রুদ্ধদ্বার গৃহে, ভক্তগণ ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে 
পারে না। শ্রীবাস অঙ্গনের বহির্ভাগে লোক জমায়েত হয়, ভার! তিতরে 
প্রবেশ করতে ন! পেরে নানাপ্রকার মস্তব্য করতে থাকে। 
কেছে৷ বোলে অরে ভাই মন্দিরা আনিয়।। 
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়] ॥ 
কেহে! বোলে ভাল ছিল নিমাই পণ্তিত। 
তার কেনে নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥ 
কেহেো৷ বোলে হেন বুঝি পূর্বের সংস্কার । 
কেহে! বোলে সঙ্গদোষ হুইল তাছায় ॥ 
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই। 
এতদিনে সঙ্গদৌষে ঠেকিল নিমাই |! 
কেছে! বোলে পাসরিল সব অধ্যয়ন। 
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ ॥ 
নিমাই-এর এই নৃত্যগীতসহ সঙ্কীর্তনকে সমকালীন নবন্বীপের কোন ব্যক্কি 
বায়ুরোগ বলে মনে করেছিলেন । জয়ানন্দ গয়1 থেকে প্রত্যাগমনের পরে 
যদিও বাঁয়ুরোগের কথ! বলেন নি, তথাপি গৌরাঙ্গের প্রেমনৃত্যের যে বিবরণ 
তিনি দিয়েছেন তাতে বায়রোগের লক্ষণ প্রকটিত। জয়ানন্দ গ্রেমনতোর 


বিবরণে লিখেছেন-- 
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মা নৃত্য দেখি সভা এ লাগে ডর ॥ 
হাড় মাস চুণ হএ আছাড়ের ঘাএ। 
দৃস্ত কড়মড় শব্ষে শুনি ত্রাস পাঁএ।।১ 
কোন আধুনিক পণ্ডিতও গোরচন্দ্রের প্রেমোন্মাদনাকে বায়ুরোগ সম্পক্ত 
বলে ধারণ। করেছেন। তিনি লিখেছেন, “বায়ু রোগ একটা মানসিক ব্যাধি। 
বাছু ব্যাধি যদি কৃ বিরহের কারণ না ছয়, কষ্ণবিরহও ত বাধুব্যাধির কারণ 
হতে পারে। বান্ধব বা! ব্যাধি ছিল না, ইছ! বল! সত্যের অপলাপ |” 
শ্রীগৌরাঙ্গের এই উম্মত্তভাব বায়ু রোগ না কৃষ্প্রেমের বিকার তা পাথিব 
মানুষের পক্ষে বিচার কর! সম্ভব নয়। প্রাকৃত লোকের বুদ্ধি দিয়ে অতিলৌকিক 
মানবের চরিত্রের বিচার হয়ত সম্ভব নয়। রামকফ্জ পরমহংসদেবেরও অনুরূপ 
প্রেমোম্মাদন! দেখা যেত।ৎ পেনেটির মহোৎসবে (১৮1৬।১৮৮৩) শ্রীরামরু্ 
অর্ধোম্নাদ অবস্থায় নৃত্যুকীত'ন করেছিলেন । 
এইভাবে ভক্তগণসহ হরিনামসংকীর্তনানন্দে এক বৎসর কাল অতিবান্ধিত 
হয়ে গেল--বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল। কবিরাজ গোস্বামী 


লিখেছেন-_ 
তবে প্রভু শ্রাীবাসের গৃহে নিরন্তর । 


রাত্রে সঙ্ীর্তন কৈল এক সংবৎসর ॥ 

কপাট দিয়! কীর্তন করে পরম আবেশে। 

পাষণ্ী হানিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥ 

কীর্তন গনি বাহিরে তারা জলি পুড়ি মরে। 

শ্রীবাসেরে ছুঃখ দিতে নান যুক্তি করে ॥।* 

চাপাল গোপাল নামে এক হুমুখ ছুষ্টব্রাঙ্ণ একদিন রাত্রে ভবানা পূজার 

সামগ্রী শ্রীবাসের দ্বারে স্থাপন করে যায়। তার! কলার পাতে গদ্রফুল, 
হুরিদ্রা, সিছুর, রক্তচন্দন, তও্ডুল ও মণ্ভাও্ড রেখে যায় । এই সময়ে শ্রীবাস- 
অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গের সাড়ম্বরে অভিষেক ক্রিয়া! সম্পন্ন হুয়। অভিষেকের 
সবিষ্তার বিবরণ আছে চৈতন্ত ভাগবতে ।৬ 
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গল্প থেকে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তা এক বৎসর কালের মধ্যে ছুটি উল্লেখ 
ধোগ্য ঘটনার বিবরণ পাওয়! যায় চৈতন্ত জীবনীকাব্যে_একটি জগাই মাধাই 
উদ্ধার, আর একটি কাজিদলন। এই সময়েই নিমাই বিষুটর অবতার রূপে 
ভক্তমহুলে স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি নিজে কৃষ্ণপ্রেমরসে নিময়-কীর্তনানন্দে 
আত্মহারা । কিন্তু জীবের দুঃখে তিনি কাতর। ভক্তিহীন নবহ্ধীপে ঘরে 


ঘরে কষ্ণনাম প্রচার করার জন্ত তিনি আদেশ দিলেন নিত্যানন্দ ও হুরি- 
দঘামকে ; বললেন,” 
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস। 


সর্বত্র আমার আজ করহ প্রকাশ ।। 


হরিনাম প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা]। 

প্রচার কষ তজ কৃষ্ণ বোল কর কৃষ্ণ শিক্ষা | 
ইহা! বহি আর ন! বলিব! বোলাইব1। 
দিন অবসানে আসি আমারে কহিব! ॥; 


হৃতরাং হরিদাস ও নিত্যানন্দ দ্বারে দ্বারে ঘুরে কষণনাম বিতরণ করে 


চলেন। 
আজ্ঞা পাই ছুই জনে বুলে ঘরে ঘরে । 


বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষের ॥। 
কৃষ্ণ প্রাণ কষধন কষ সে জীবন। 
হেন কু বোল ভাই হই একমন ॥ 
এই মত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘয়ে। 
বলিয়। বেড়ান ছুই জগত-ঈশ্বরে ।॥২ 
গৃহস্থ ভিক্ষা! দিতে এলে ছুইজনে কুষ্ণনাম গ্রহণ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন--- 
নিত্যানন্দ হরিদ্াম বোলে এই ভিক্ষা ॥ 
বল কষ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ৩ 
কেউ বা সাগ্রহে সানন্দে ছুই ভক্তের কথ। শ্রবণ করেন, কেউ বা অস্ত 
হয়ে গালাগালি করেন। 
এইভাবে ঘরে ঘরে কলাম বিতরণকালে একদিন নিত্যানন্ম জগাই মাধাই 
নামক ছুই মন্তপ ব্যক্তির দ্বার আক্রান্ত হলেন। জগাই মাধাই ছিল ব্রাহ্মণ 
সন্তান, কিন্ত জনাচারী মন্ডপ ভুবৃ'্ত পাপী--নগরের কোটাল। 
১০৩ চৈ. ভা. মধ্য ১৩ অঃ 


১৬৮ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্য 


সেই ছুজনেব কথ! কছিতে অপার। 
জগাই-নাধাই তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর। 
উদ্ধার ব্রাহ্মণ হুইয়! মস্ত গোমাংস ভক্ষণ । 
ডাকা চুরি পরগৃহদাছে সর্বক্ষণ | 
দেয়ানে ন! দেয় দেখ! বোলায় কোটাল। 


মস্ধমাংস বিন আর নাহি যায় কাল ॥+ 
নিত্যানন্গ ও হরিদাসকে আসতে দেখে এই দুই মাতাল চকার বকার শব 
উচ্চারণ করে গালাগালি করতে থাকে । লোকের মুখে নিত্যানন্দ শোনেন-_ 
এই ছুই দেখিয়] নদীয়। রায় । 
পাছে কারে! কোনদিন বসতি পোড়ায় ॥। 
হেন পাপ নাহি যাহ! না করে ছুইজন। 
ডাক! চুরি মন্তমাংস করয়ে ভোজন ॥ 
নিত্যানন্দ স্থির করলেন এই ছুই ছুবৃত্তকে পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত 
করতে ছবে। অন্ত লোকে তাদের নিষেধ করলেন হুর্ৃতদের কাছে যেতে, 
কারণ--“গোবধে ব্রদ্মবধে যাহার অস্ত নাই ॥১ কিন্তু কারে নিষেধ না শুনেই 
হরিদাস ও নিত্যানন্দ গেলেন জগগ্পলাথ ও মাধবের কাছে, ছুই মাতালের কাছে 
শোনালেন কফনাম-_ 
বোল কৃষ্ণ তজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম। 
কষ মাত! কষ পিতা কৃষ্ধন প্রাণ || 
মত ছুবৃতত্য় তখন মহাক্রোধে ছুই বৈষ্ণৰ ভক্তের পিছনে পিছনে ধাবমান 
হয়েছে__নিত্যানন্দ ও হরিদাস পালাচ্ছেন ভয়ে। 
ধর ধর ধর বলি ধরিবারে যায় ॥ 
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়। 
রহ রহ বলি ছুই দস্থ্য পাছে যায় ॥ 
ধাইয়! আইসে পাছে তর্জ গর্জ করে। 
মহাতয় পাই ছুই প্রভু ধাক্স ডরে || 
পাষত্তী সব উপহাস করে,--আগে দৌড়াচ্ছেন নিত্যামন্দ ও হরিধাস,- 





১০৪ চৈ, ভা. নধা 


নদীয়! লীল। £ গারস্থাজীবন ও রপাস্তর ১৬৯ 


পিছনে দৌড়াচ্ছে জগাই-মাধাই। কিন্তু হস্থ্ঘয় সুলদেহ নিয়ে দৌড়াতে 
পায়ে না, পিছিয়ে পড়ে। হরিদাস বলেন নিত্যানন্দকে--প্চঞ্চজের বুছো 
আজি প্রাণ সে হারাই ।” নিত্যানন্দ বললেন, দোষ ত প্রত বিশ্বভরের, 
মহারাঁজার মত তিনিই ত আদেশ দিয়েছেন ঘরে ঘয়ে হরিনাম দিতে; তার 
আদেশেই ত ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছি; লোকে বলে চোর ভগ, তীর আদেশ 
পালন করলেও এই ফল, না করলেও র্বনাশ। 

ব্রাহ্মণ ভইয়। যেন রাজ-আজ্ঞা করে। 

তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 

কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ! তান। 

চোর ঢঙ্গ বই লোকে নাছি বলে আন ॥ 

না করিলে আজ্ঞা! তান সর্বনাশ করে। 

করিলেও আজ্ঞ। তান এই ফল ধরে ||, 

সেদিন আর মাতাল জগাই-মাধাই এদের ধরতে পারলে। ন।। এ'রা তখন 

পৌছে গেছেন প্রভূ বিশ্বস্তরের বাড়ীতে! সব শুনে বিশ্বস্তর বললেন-_-খণ্ড 
খণ্ড করিমু আইলে মোর এথা।২ কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভৃকে বললেন, এই ছুই 
দুবৃত্তকে যদি হরিনাম নেওয়াতে পারো তবেই ত তোমার পতিতপাবন নাম 
সার্থক । 


এই ছুই উদ্ধার যদি দিয়া ভক্তিদান। 

তবে জানি পাতকি-পাবন ছেন নাম। 

আমাকে তারিয়! যত তোমার মহিম!। 

ততোধিক এ দোহার উদ্ধারের সীম ॥৩ 

বিশ্বভয় আশ্বাস দিলেন, তোমার দর্শন যখন ওর! পেয়েছে, তখন ওদের 

উদ্ধার ত হয়ে গেছে। তক্তগণনক্ষে গৌরাক্ষের চলে পরামর্শ। অহ্ধৈত 
বললেন, নিত্যানন্ই ওদের উদ্ধার করবেন। ছূ্ৃত্ততধর সকল স্থানেই খুরে 
বেড়ায়, এক! একা কেউ রাতে গজ্ঞান্মানে যেতে পারে না। রাজ্রিতে এই ছুই 
দ্য নিমাই-এর বাড়ীর আশে পাশে ঘোরে, মদের ঝৌকে কীর্তনের বাজনার 
সঙ্গে নাচতে থাকে। প্রতৃকে দেখে ভার! বলে নিষাঞ্ি। পঙ্িত হুদার মঙ্গল- 
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১৭৪ যুগাবতার শ্রীরুষচৈতন্য 


চণ্তীর গীত করছে, গায়েনগুলিও ভাল--তাদের দেখাও, তাঁর! যা চাইবে তাই 
এনে দোব। প্রভু ও ছুর্জনের কাছ থেকে দুয়ে বে থাকেন । অবশেষে এলো 
উদ্ধারের লগ্ন । একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করে ফিরছেন, এমন সময় 
জগাই-মাধাই কে রে বে করে ধাওয়া! করলে! । নিত্যানন্দ বললেন, আমার 
নাম অবধৃত ॥ অবধৃত নাম শুনেই মাধাই কুুদ্ধ হয়ে 'মারিল প্রতুর শিরে মুকুট 
তুলিয়।।' নিত্যানন্দেয মাথ! দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ে । রুক্ত দেখে জগাইএর 
দয়! হোল,-মাধাই আবার মারতে গেলে জগাই তার হাভ ধরলো, নিষেধ 
করলো--. 

কেন হেন করিলে নিয় তুমি দড়। 

দেশাস্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড় ॥ 

এড় এড় অবধূত নামারিহ আর। 

সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্‌ লাভ বা তোমার ॥১ 

নিমাইকে লোকে খৰর দিয়েছে । তিনি দলবল নিয়ে চলে এসেছেন 

অকুস্থলে। তখন কৃষ্ণের আবেশ হয়েছে গৌরচন্ত্রের, নিত্যানন্দের রজ দ্বেখে 
ক্রোধে বাহ্জ্ঞান হারিয়ে “চক্র চক্র চক্র গ্রতু ভাকে ঘন ঘনে।” জগাই মাধাই 
দেখলো, প্রভৃর হাতে স্থ্দর্শন চক্র এসে হাজির হয়েছে। নিত্যানন্দ তখন 
করুণা পরবশ হয়ে জগাই মাধাই-এর জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করলেন গ্রতৃর কাছে। 

মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই। 

দৈবে সে পড়িল রক্ত ছুঃখ নাহি পাই। 

মোরে ভিক্ষা] দেহ প্রভু এ দুই শরীর। 

কিছু ছুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির ॥৩ 

জগাই রক্ষ৷ করেছে শুনে প্রত খুসী হলেন। তিনি জগাইকে প্রেমতন্তি 

প্রদান করলেন। 

জগাইরে ৰোলে কৃষ্ণ কপ! করু তোর়ে। 

নিত্যানন্দ রাখিয়! কিনিলি তুঞ্জি মোরে ॥ 

থে অভীষ্ট চিতে দেখ তাহ তুমি মাগ। 

আতি হৈতে ইউ তোর প্রেমতক্তি লাভ || 
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নদীয়। লীল! : গার্স্থ্াজীবন ও রূপান্তর ১৭১ 


জগাই মহাপগ্রতৃর কপালাভ করে ধন্য হোল, সে দেখলে! নিমাই-এর দেছে 
চতুতুর্জ বিষুঃ। প্রভূ জগাই-এর বক্ষে পদ স্থাপন করলেন। জগাই প্রভুর 
পায়ে ধরে চোখের জলে ভাসে। জগাই-এর পরিবর্তন দেখে মাধাইও প্রভৃর 
পায়ে পড়লো, কিন্তু প্রভূ মাধাইকে কৃপা করবেন না, কারণ মাধাই 
নিত্যানন্দের রক্তপাত ঘটিয়েছে। কিন্তু মাধাই-এর ব্যাকুলত1 দেখে তিনি 
মাধাইকে নির্দেশ দিলেন নিত্যানন্দের পায়ে পড়তে । নিতাই মাধাই-এর 
বিনয় বচনে তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা! করলেন। গৌরচন্দ্রও কৃপা করলেন 
মাধাইকে_-তার সব অপরাধ মার্জন। করলেন। 
বিশ্বস্তর বোলে যদি ক্ষমিলা1 সকল। 
মাধাইরে কোল দেহ হুউক সফল ॥ 
প্রতুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন। 
মাধাইর হুইল সর্ববন্ধন মোচন |1১ 
প্রভু জগাই মাধাইকে বললেন “তোর আর না করিস পাপ।” ছুজনে 
স্বীকৃত হোল সানন্দে। প্রত তাদের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, বললেন, 
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর। 
আর যর্দি না করিস সব দায় মোর।২ 
এমনিভাবে পাপীর পাপের দায়িত্ব গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত খুব স্থলভ নয়। 
অতঃপর বৈফব ভক্তদের সঙ্গে জগাই মাধাইকে স্বগৃছে নিয়ে এসে ছার রুদ্ৃ 
করে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ভনানন্দে মেতে উঠলেন। গ্রতৃ বিশ্বগ্তরের ইচ্ছান্গুসারে 
বৈষ্ণব সমাজ জগাই মাধাইকে ক্ষমা! করে তাদের আশীর্বাদ করলেন। দ্য 
রত্বাকরের বান্সীকিত্ব লাভের মত জগাই ম্বাধাই পরিণত হোল তক্ত 
বৈষবে। তার! প্রভাতে গঙ্গাঙ্গান করে নিরালায় হরিনাম করে জীবন 
অতিবাহিত করেছিল। 
জগাই মাধাই ছুই চৈতন্তরুপায়। 
পরম ধাসসিকরপে বৈসে নদীয়ায় | 
উষঃকালে গঙ্ানান করিয়। নির্জনে । 
দুই লক্ষ কফ মাম জয় প্রতিদিনে ॥ 





১৭ চৈ. ভা. মধ্য ১8 অঃ 


১৭২ যুগাবতার শ্রীকৃফচৈতন্য 


আপনারে ধিকার করয়ে অহুক্ষণ। 
নিরবধি কষ বলি করয়ে ক্রনান |; 
সব থেকে গুরুতর পরিবর্তন ছোল মাধাই-এর | সে গঙ্গাতীরে ব্রহ্মচারী 
হয়ে বববাস করতো এবং স্বহন্তে কোদাল নিয়ে গঙ্গার ঘাট তৈরী করতো। 
সেই ঘাট মাধাইর খাট নামে প্রপিদ্ধ। 
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই। 
্ন্ষচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥ 
নিরবধি গঙ্গ৷ দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে। 
স্বহত্তে কোদালি লঞ্া! আপনেই খাটে ॥ 
অগ্াপিহ চিহু আছে চৈতন্তরপায়। 
মাধাইর ঘাট বলি সর্বলোকে গায় ॥* 
নবছ্ীপে মাধাইর ঘাট আজও বর্তমান। জগাই মাধাইএর কল্পনাতীত 
পরিবর্তন সাধনের ফলে শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণব-নেতৃত্ব যেমন প্রতিষ্িত হোল, 
তেষনি বৈষবদের শক্তিও বধিত হোল। জনসাধারণের মধ্যেও তাঁর প্রভাব 
বধিত ছোল তিনি অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ বা ঈশ্বরের অবতার অথবা 
স্বয়ং ঈশ্বররূপে পরিগণিত হলেন। লোকে বলতে লাগলো'-- 
প্রারত মন্থৃয্য নহে নিমাই পণ্ডিত। 
এবে সে মহিমা তান হইল বিদ্বিত || 
নিমাইএর অলোকসামান্ত শক্তির বহিঃগ্রকাঁশ জগাই-মাধাই উদ্ধারের 
ঘটনা থেকেই ্থুর হোল। পাপী তাপী উদ্ধারের জন্তই ষে তাঁর আবির্ভাব 
এই ভাবটিও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা পায় এই ঘটনার পর থেকেই। 
জগাই মাধাই উদ্ধারের কাহিনী মুরারির কড়চায়, কবি কর্ণপুরের ঠচতন্ত- 
চন্ত্রোদয় নাটকে এবং কষদাস কবিরাজের চৈতন্ত চরিতাম্বত কাব্যে উত্লিখিত 
হয়েছে মাত্র, বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয় নি। সেইজন্ত কেউ কেউ মনে করেন 
যে ঘটনাটি কল্পিত এবং মূরারির কড়চার প্রক্ষিপ্ত।* মুয়ারির কড়চ। (২1১৩) 
ও অন্তান্ত প্রায় সকল চরিভগ্রন্থেই এক কুষঠরোগীর উদ্ধারের কাছিনী বিবৃত 
হয়েছে! কুষ্ঠরোগী উদ্ধার প্রসঙ্গে শ্রীবাস বিশ্বস্তর প্রতূকে অন্থরোধ করেছিলেন 
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নদীয়। লীল! : গারস্থ্াজীবন ও রূপান্তর ১৭৩ 


তুমি জগক্লাথ মাধব প্রভৃতি পাপীদের উদ্ধার কর। এই জন্রোধে প্রভূ 
বলেছিলেন তথাস্ত। 


পাপপূর্ণান্‌ জগন্নাথ-মাধবাদীন্‌ সমুদ্ধর। 
ও মিত্যাহ স ভগবান্‌ সর্বপাতক মূলন্বৎ |, 

মুরারি কড়চা বা রোজন'মচার আকারে চৈতন্ত জীবনী লিখেছিলেন 
ন্ৃতরাং সেখানে অনেক বিবরণই সংক্ষিপ্ত । কবিকর্ণপূর যদিও মহাকাব্য 
জগাই-মধোই উদ্ধার কাছিনীর উল্লেখ করেন নি, তথাপি নাটকে তিনি মুরারি 
অপেক্ষা কিঞিৎ বিশদ | তিনি লিখেছেন_-“******জগন্লাথ-মাধবাতিধানয়োর- 
নয়োরহরহরতীব বর্ধমানমানসমলয়োঃ সামুগ্রগ্রহমাতনৈবাহ্য় পুরতঃ 
সমানীতয়ো: কিঘিষবিষলোভবস্ত্যাং ভবস্তাং যদ্যদেনো ব্যরচি তদখিলমেব 
মেহ্ধ্বানপূর্বকং দদতমিতি গদ্দিতয়োঃ কথং কথমপি বিদ্ময় চমৎকারকারণেন 
ক্ষণং স্থগিতয়োরনস্তরং দদাবেতি নিগদতোঃ করতো৷ জলং গৃহীত্বা সগ্ঘ এব 
দেদীপ্যমানী ক্রিয়মানয়ে! রুদ্দিত্বরত্বরমান বিপুল পুলক কঞ্চুকয়োরানঞ্গ নন্দ 
দ্বীক্ষণ সলিলয়োঃ কৃষ্ণ কষ্ণেতি গদ্গদগদনরুদ্ধক্ঠয়োশ্চির় সময়--সময়মানমনো 
নির্মলতয়া চির সমূপসন্ন-ভক্তিঘোগ-ঘোগতো! গতোদ্দামকামাদি দোঁধয়োঃ 
পরমভাগবতানাং পদবীমারঢয়োস্তাুশেনানন্দবিকারেণ পশ্ততঃ**1”২ 

--জগন্নাথ ও মাধব নামধারী নিন্দিত ব্রাঙ্ছণ সহোদরঘয়কে যিনি অঙ্গগ্রহ- 
পূর্বক ম্বয়ং আহ্বান করিয়া! সম্ুথে আনিয়া! কহিলেন--পদেখ, তোমরা প1প- 
বিষ-লোভে ষে ষে পাপকার্ধ করিয়াছ তৎ্পমস্ত নিঃশস্কচিত্তে আমাকে প্রদান 
কর।” এই কথা বলামাত্র তাহার! একপ্রকার বিম্ময়চকিত ও ক্ষণকাল 
স্তব হইয়! রহিল; অন্তর «প্রদান করি+ বলামাঝ ধিনি তাহাদের হস্ত হইতে 
জল গ্রহণ করিয়] সঙ্গে সঙ্ষে তাহাদের শরীর নিষ্পাপ ও দেদীপ্যম্ান করিলেন 
এবং তৎফলে বিপুল পুলকে তাহাদের অঙ্গে রোমহর্য হুইল, নয়নদ্ধয় আনন্দাশ্র 
পূর্ণ হইল, প্রেমরুদ্ধ ক হইতে গদ্গদ স্বরে কষ কফ” এই বাণী নির্গত হইতে 
লাগিল, সুদীর্ঘ পাপাসক্কির পরে তাহাদিগের চিত্ত নির্মল হওয়ায় শুদ্ধ তক্তি- 
যোগের আবির্তাবে উদ্দাম কামাদি দোষ শৃন্ত হইল..'।”৩ 
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১৭৪ 


যুগাবতার শ্রীরষচৈতন্ত 


জয়ানন্দ জগাই-মাধাই উদ্ধারের বিবরণ বিস্তৃতভাবেই দিয়েছেন । জগাই- 
মাধাই-এর চরিত্র ও অপকর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-_- 


মাধাই যখন 
তখন--- 


নবন্থীপে ব্রাহ্ষণদৈতায জগাই-মাধাই। 
ভূতালিয়। সিধলিয়! চোর দস্থ্য ছুই ভাই ।। 
মন সরিয়! বৃত্তি করে থাকে নলৰনে। 
মছাপাপী জগাই মাধাই ছুই জনে ॥ 

দহ্্যগণ সঙ্গে থাকে বনে তেপাস্তরে। 

নিন্দ ন! জাএ কেহে। জগাই-মাধাইর ভরে ॥| 
অন্ন যোনি বিচার নাহিখ ছুই ভাই। 

স্নান সন্ধ্য। বিবজিত জগাই-মাধাই ॥ 

গোবধ ব্রক্ষবধ স্ত্রীবধ জত। 

বলে ছলে গুরুপত্বী হরে কত শত ॥ 

গোমাংস শুকর মাংস করে স্থবাপান। 
ধর্মকথ। না গুনে না করে গঙ্গা্সানে ॥ 

শিশু সব আছাড়িয়! মারে শিলাপটে। 

কত শত গর্ভবতীর গর্ভ কাটে ॥১ 
নিত্যানন্দকে আহত করলো, দৃতমুখে শুনে গোৌরচন্্ 


জগাই বলে মাধাই কেন মারিলে সন্ন্যাসী । 
পতিত ব্রাঙ্ণ হয়্যা ভয় নাঞ্জি বাদি ॥ 
জগাইরে বন্দী কৈল মাধাই পালাইল। 
আর জত দন্াগণ কান্দিতে লাগিল ॥ 
নিত্যানন্দ বলে মোরে মায়িল মাধাই। 
আজিকার দুঃখে মোরে রাখিল জগাই ॥ 
হাসিয়া আসিয়! বলে প্র নিত্যানন্দ। 

ছুই ভাইরে প্রেমতক্তি দ্বেহ গৌরচন্্র ॥ 


১ চৈ, ম. নদীয়া--৭০1২-৯ 


নদীয্লা লীল1£ গার্স্থাজীবন ও রূপান্তর ১৭৫ 


জগাঁই বলে অপরাধ ক্ষেম গৌরচন্ত্র। 
ন1 জানিএ] মাধাই মারিল নিত্যানন্দ ॥ 
পতিত তারিতে দু ভাই আল্যা ক্ষিতিতলে । 
জগাই-মাধাই তারিলে সংসার ভাল বলে ॥ 
পতিতপাবন তুমার নামখানি জাগে। 
পতিত জগাই মাধাই প্রেমভক্তি মাগে | ১ 
জয়ানমন্দ বলেন, কপালাঁভ করার পরে জগাই-মাধাই গোর নিতাই-এর 
কাছে কর্ম প্রার্থনা করে। গোরচন্দ্র তুলসীপত্র গঙ্গাজল দিয়ে জগাই-মাধাইকে 
পাপ উৎসর্গ করতে বলেন, আর সেই জল নিজের মাথায় ছিটিয়ে দেওয়ায় 
গোৌরচন্ত্রের মুখ ক্ষণেকের জন্য কৃষবর্ণ হয়ে ঘায়। পরে অবস্ত তার ্তর্ণতুল্য 
গান্রবর্ণ ফিরে এসেছিল । 
জগাই-সাধাই পাপ উৎসগিল হাথে। 
প্রত ও অঞ্জলি গঙ্জাজল দিল মাথে ॥ 
কষ্ণবর্ণ মুখ হুইল দ্বেখ্যা লোকে ভ্রাস। 
নিমেষেকে হেমচন্দ মুখের প্রকাশ |! 
জগাইরে প্রেমভক্তি দিল গৌরচন্দ্র। 
মাধাইরে হরিনাম দিল নিত্যানন্দ |২ 
প্রভুর আজায় মাধাই গঙ্গার ঘাট বাধলো, সেই ঘাটের নাম হোল পাপ- 
হরণ ঘাট। 
লোচন দাসের বিবরণে জগাই-মাধাইএর দৌরাত্ম্য শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূ 
সমস্ত বৈফব ভন্তদের নিয়ে পথকীর্তনে বহির্গত হুলেন। মদদে মত্ত জগাই- 
মাধাই উচ্চর়বে হুরি সংকীর্ভন সঙ করতে না৷ পেরে প্রথমে দূত মূখে হরি 
সংকীর্তন নিষেধ করলে|, পরে ছুই ভাই হ্বয়ং ছুটলে! ভক্ত মারতে । এই 
কীর্তনদলের মধ্যেই নিত্যানন্দকে আঘাত করলো মাধাই, আর নিতাই দিলেন 
তাদের হরিনাম । 
দীন ঘয়ার্ডচিত নিত্যানন্দ রায়। 
জশ্রপূর্ণ লোচনেতে ছুহ! পানে চায় ॥ 
১ চৈ, ম. অদীয়া-”৬২১-২৮ ২ তদেষ ৭৬২-৫ 


১৭৬ 


লোচন অতঃপর বিশ্বস্তর প্রভুর কোধ, স্দর্শনকে আহ্বান, মাঁনবরূপে 
নিত্যানন্গের প্রবোধে বিশ্বস্তরের ক্রোধেব 
প্রেমাশ্রুতে পরিণতি, জগাই মাধাইকে শান্তি না দিয়েই বিশ্বস্তরের স্বগৃহে 
আগমন, অঙ্কতপ্ত অগাই-মাধাই এর নিমাই-এর গৃহে এসে চরণ ধরে কৃপা 
প্রার্থনা এবং গৌরাঙ্গ প্রতু কর্তৃক জগাই মাধাই-এর হাত থেকে তুলসী 
গ্রহণের মাধ্যমে পাপগ্রহ্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, কবিকন্পন। 
হিসাবে লোচনের বিবরণ মনোজ হলেও, বৃদ্দাবনের বর্ণনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বাস্তব] সম্মত এবং গ্রহণযোগ্য । রুষদাস কবিরাজ ““তবে নিস্তারিজ প্রভূ 
জগাই মাধাই” বলে একটি বাক্যেই কর্তব্য শেষ করেছেন। মহাপ্রভুর 


করজোড়ে ম্দর্শনের আগমন, 


ুগাবতার শ্রীধচৈতন্য 


সে করুণ আঁখি দেখি পাপী ন৷ গলিল। 
ক্রোধতরে ছুই ভাই সম্মুখে দাড়াল || 
জগাইর মন অমনি দরবিয়! গেল। 
স্ততিত হুইয়। সে দীড়ায়ে রহিল | 
ক্রোধেতে মাধাই ধায় হাতে লঞা দণ্ড। 
সম্মূথে পাইল ভগ্কৃণ্ড একখণ্ড ॥ 

কলসীর কান! সে ফেলিয়! মারে রোষে। 
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥ 
নির্ভরে বান্জিল কানা রজ পড়ে ধারে। 
গেখি সর্ব নিজ জন হাহাকার করে | 
ফুটিল মূটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে। 
গোর বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে ॥। 
মারিলি কলসীর কান! সহ্িবারে পারি । 
তোদের ছুর্গতি আমি সহিবারে নারি || 
মেরেছিন তোর। তাহে ক্ষতি নাই । 
স্থমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥, 


উড়িয়! ভক্ত কানাই খু'টিয়াও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন-.. 


১ চৈ. ষ. বধাথও 


আত্তত্রাণ প্রস্থ ত্চজনের প্রাণ । 
জগাই মাধাই জীবনের কারণ ।। 


২ মহানাব প্রকাশ 


নদীয়। লীল1 ২ গার্্‌গ্যজীবন ও রূপান্তর ১৭৭ 


নয়হরি চক্রবর্তীও জগাই মাধাই উদ্ধার কাহিনীর সংক্ষিত্ত বিবরণ 
দিয়েছেন।১ শ্তামদাসের রচিত একটি পদে জগাই মাধাই উদ্ধারের যে 
আলেখ্য আছে, তাতে গৌর নিতাই হরিদাস প্রমুখ বৈষব নেতৃবৃন্দের কীর্তন 
কালে জগাই মাধাইএর দ্বার! বাধা গ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং নিতাই আত হয়ে 
জগাই মাধাইকে উদ্ধার কম়েছিলেন। 
নংকীর্তন ছলে গৌয় নিতাই নগরে বাছির হৈল। 
জগাই মাধাই যথা বসিয়াছে তথ! উপনীত ভেল ।। 
খোল করতাল বিষম জঞ্জাল ভাবিল সে দোন ভাই। 
মারিবার তরে স্ুধাভাগ্ড করে চলিল পশ্চাৎ যাই ॥। 
প্রভূ নিত্যানন্দ হরিদাস আর দীড়াইল হস্ত মেলি। 
স্থধাভাগ্ড কাদ্ধ! হাতেতে আছিল, মাধাই মারিল ফেলি ॥। 
নিতাই ললাটে সে কান্ধা লাগিল, ছুটিল শোনিত নদী) 
তবু অবধৃত কহে ভাই আয়, তরিবি এ ভব যদি ॥। 
আয় দেই কোল, বোল হুরি বোল, আয়রে মাধাই ভাই। 
শ্ামদাল কহে এমন দয়াল, কোনকালে দেখি নাই ॥২ 
এ বহুব্যাপ্ত বন্ুপ্রসিদ্ধ ঘটনাটিকে অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া! সম্ভব নয়। 
এই ঘটনার পর থেকেই গৌরচক্্রর পাপীর ভ্রাতা! ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠা 
হয়ে গেল। 
প্রাক্-সন্ন্যান জীবনে মহাপ্রভু প্রীচৈতন্তের আর একটি বিরাট কীতি 
কাজি-দলন। জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর ভক্তপঙ্ষে নৃত্য সহ কীর্তন গান 
চলে রুদ্ধদ্বার গৃছে প্রতি রাত্রে। পাধণ্তীর! ভয় দেখায় রাজা! আসবে ধরে 
নিয়ে যেতে। কিন্তু গৌরচন্দ্র নিভাঁক-_রাজার শাস্তির ভয় তার নেই। 
তিনি দৃঢ় গ্রতিজঞ। 
প্রভূ বোলে অস্ত অস্ত এসব বচন। 
যোর ইচ্ছা আছে করে? রাজ-্দরশন ৩ 
দিবারাআ কষনামগাদ ও নৃত্য ভ চলতেই থাকে । তাছাড়া এই লয়ে 
একদিন দলধল নিয়ে গৌর়াজদেব চন্রশেখয় আচার্ধের গৃহে কৃষলীল। অভিনয় 


কাজিশাসন 


১ ত. র. ১২ তর ২ গৌঁরপর নিক--১৮সংপদ ৬ ডে, জা. মধ্য ১%জ 
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১৭৮ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


করলেন। নায়ীর বসন অলংকার ইত্যাদি সংগ্রহ করা! হোজ। গাধর রাধা 
সাজলেন, রদ্ধানঙ্গ হলেন তার লথী বুড়ী, নিত্যানন্দ হলেন বড়াই বুড়ী, 
হরিদাস সাজলেন কোতোয়াল, প্রবাস নারদ, শ্ীমান্‌ পণ্ডিত দিয়ড়িয়। হাড়ি, 
গৌরচন্দ্র হ্বয়ং রুল্সিণী বা! লশ্মীর বেশে অভিনয় করলেন।১ এ অভিনয় 
হয়েছিল সর্বাঙ্গনুন্দর ও সার্থক। এই প্রথম অভিনয়ের সংবাদ পাচ্ছি বাঙ্গালা 
দেশে। নৃত্যগীত মহ আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় সবই ছিল এই অনুষ্ঠানে। 
এই বোধ হয় প্রথম যাত্রাগানের অনুষ্ঠান । 

শ্ীবাসের গৃহাজনে রুদ্ধদ্বার গৃহে কীতর্ন জমজমাট হয়ে ওঠে। নগরের 
লোক অদ্ভুত নৃত্যগীত দেখার জন্ত উত্নৃক। লোকে নান! উপহারসহ প্রণাম 
জানায় নিমাই পণ্ডিতকে। প্রন সকলকে জপ করতে উপদেশ দিলেন 
মহামন্ত্র : 


হরে কষ হয়ে কৃষ্ণ কষ কচ হবে হরে। 
হরে বাম হরে বাম রাম বাম হবে হরে ॥২ 
তিনি আরও উপদেশ দিলেন প্রতি ঘরে ঘরে আতীয় স্বজন পাচ দশ জন 
একজে মিলে ছুয়ারে বসে হাততালি দিয়ে হরিনাম কীত্ঁন করতে-- 


দশ পাচে মিলি নিজ ছুয়ারে বসিয়া । 
কীর্তন করিহ সভে হাথে তালি দ্িয়া। 
হয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসঘন ॥ 
কীর্তন কছিল এই তোম] নভাকারে। 
স্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়1 ঘরে ॥৩ 


অনেকের ঘরেই ছুর্গোৎসবের সময়ে বাজাবার জন্য মৃদঙ্গ, মন্দিরা শব্খ প্রভৃতি 
আছে। এইসব বাস্ধ সহযোগে অনেকেই নিজ নিজ গৃছে কীর্তন করতে থাকে । 
একদিন কাজি এই পথে যাবার সময় হরিনাম কীর্তন কোলাহল শুনে ভ্ধুদ্ধ হয়ে 
খোল ভেঙ্গে মারধোর করে নকলকে বিতাড়িত করলে এবং হরিনাম কীওন 
নিধিদ্ধ করে ছিলে। 


১ চৈ. তা. হথ) ১৮ জং ২০৪ চৈ, ভাঁ, মখ) ২৬ জঃ 


নদীয়া! লীল! £ গাস্থাজীবন ও রূপান্তর ১৭৪ 


কাজি বোলে ধর ধর আজি করো কার্ধ। 
আজি বা কি করে ভোর নিমাগ্রি, আচার্য ॥ 
আথে ব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ। 

মহাত্রাসে কেশ কেছে। না করে বন্ধন ॥ 
যাছারে পাইল কাজি মারিল তাহার়ে। 
ভাঙ্গিল মদ অনাচার কৈল ঘারে ॥ 

কাজি বোলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া! ॥ 
করিমু ইহার শান্তি নাগালি পাইয়]॥ 

ক্ষমা! করি যাঁড আজি দৈবে হৈল রাতি। 
আর দিন লাগি পাইলেই লইব জাতি ॥, 


এখন কাঁজি দলবল নিয়ে পথে পথে কীর্তনের খোজ করে ফেবে। স্ৃতরাং 
নগরের লৌকজন লুকিয়ে থাকে ঘরে । কীর্তনের বাঁধ। শুনে বিশ্বসভব পূর্বে 
মতই দপিত উদ্ধত হয়ে উঠলেন। তিনি ক্রোধে রুদ্রমৃতি হয়ে হঙ্কার ছাড়লেন 
_ ঘোষণা! করলেন নবদ্ধীপের পথে পথে তিনি কীর্তন করবেন ॥ 
কীর্তনের বাধ শুনি গ্রতু বিশ্বভতর। 
ক্রোধে হইলেন প্রত রুদ্রমৃতিধর ॥ 
হঙ্কার করয়ে প্রত শচীর নন্দন। 
কর্ণ ধরি হরি বোলে নাগরিয়াগণ ॥ 
প্রভু বোলে নিত্যানন্দ হও সাবধান। 
এই ক্ষণে চল সর্ব বৈষ্ণবের স্থান ॥ 
সর্ব নবদ্ধীপে আজি করিমু কীর্তন । 
দেখে। মোরে কোন্‌ কর্ম করে কোন জন ॥ 
দ্বেখ আঙি কাজির পোড়াও ঘরদ্বার। 
কোন কর্ধ করে দেখে! রাজ! বা তাহার ॥ 
প্রেমতক্তিবুটটি করিব বিশাল । 
পাষ্তীর গণ্র হইব আজি কাল ॥২ 
কষ্দাস কবিরাজ বলেন যে প্রভু নরদ্বীপবালীদের খরে ঘয়ে কীর্তন করতে 


১.২ চৈ, ভা মধ্য ২৩ অঃ 


১৮০ যুগাবতায় শ্রীকফচৈতস্ত 


আদেশ দিলেন। খবরে ঘরে কীর্ডনের ধ্বনি শুনে যবনগণ ক্রুদ্ধ হয়ে কাজির 
কাছে নালিশ জানায় । কাজি এই সংবাদে ক্দ্ধ হয়ে সন্ধ্যাকালে এক বাডীতে 
প্রবেশ করে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে কীর্তন নিষেধ করে দিলেন। 
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজি এক ঘরে আইল । 
মৃদূ্গ ভাঙ্গিয়৷ লোকে কছিতে লাগিল ॥ 
এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুয়ানী | 
এবে উদ্ম চালাও কোন্‌ বল জানি। 
কেহ কীর্তন না করিহু সকল নগরে । 
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥ 
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু। 
সর্বস্ব দর্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥১ 
প্রভু নবদ্ধীপবাসীদের আশ্বাস দিয়ে নগর কীর্তনের সংকল্প ঘোষণা! করলেন__ 
নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন। 
সন্ধ্যাকালে সবে কর নগর মণ্ডন ॥ 
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জাল ঘরে ঘরে । 
দেখ কোন্‌ কাজি আমি মোর়ে মান। করে ॥২ 
বৃন্দাবন বলেন, গৌরচন্দ্র সকলকে নগরকীর্তনের সময় হাতে দীপ নিয়ে 
আদতে আদেশ করেছেন, স্থতরাং সকলেই তৈলভাও্ ও দেউটি ( মশাল) নিয়ে 
হাজির হয়েছেন। ম্থৃতরাং মশালের আলোয় আলোকময় হয়ে উঠলো নবঘীপ-_ 
হইল দেউটিময় নবহীপ পুর ।৩ স্থপরিকল্লিত পন্থায় নগর কীর্তনের আয়োজন ! 
জনসমহিকে কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত কর1 হোল যুদ্ধকালে সৈম্তবিষ্তাসের মত। 
এক একজন বৈষ্ণব প্রধান সেনাপতির ভূমিকা নিয়ে এক একটি সম্প্রদায়ের 
নেতৃত্ব করবেন। প্রথম সম্প্রদায়ের নেতা হবেন অদ্বৈত আতার্ধ, দ্বিতীয় 
সম্প্রদায়ের নেতা ঘবন হুবিদাস, তারপরে থাকবেন শ্রাবাস পণ্ডিতের সম্প্রদ্ধায়। 
গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, জগদানন্দ, নান আচার্য, গোবিষ্, 
মুকুল, শ্রীধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ কীর্নে যোগ দ্িলেন। সন্ধ্যা হতেই বহুলোকের 
মমাবেশ হোল বিশ্বস্তরের ছারে, বৃন্দাবনের ভাষায় “কোটি কোটি লোক জানি 
আছয়ে দুয়ারে ।” সকলেই হুরিধ্যনি করে মশাল জালে। 


১-২ চৈ, চ. জাদি ১৭ পরি ৬ চৈ.ভ1 মধা২ও অঃ 


নদীয়া লীল। £ গারস্থাজীবন ও রূপাস্তর ১৮১ 


লক্ষ কোটি দীপ লব চতুর্দিকে জলে। 
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে হরিবোলে |; 
বৈষবগণ কণমাল্য, কাণ্ড ও চন্দনে দেহ ভূষিত করে গৌরাঙ্গের চতুর্দিকে 

িবে কীর্তন করছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চন্দন-চচিত ললাটে ফাগুর বিন্দু, বক্ষে 
আজাগুলস্বিত পুষ্পমালা--পরিধানে হুষ্ শুভ্র বসন-_মন্তকে ফুলমালাবেছিত, 
রব স্থবর্ণবর্ণ, স্থ্দীর্ঘ কলেবর, উন্নত নাসিকা, সিংহগ্রীব।_ ছুই বাহু তুলে হুরি 
হরি বলতে বলতে কীর্তনে নৃত্য করতে করতে চলেছেন। অদ্বৈত আচার্য, 
হরিদাস, শ্রীবাস প্রমুখ এক এক জন ভক্তের নেতৃত্বে এক এক দল চলেছে 
পথ দিযে ভাগীরথীর তীর ধরে ॥ সব-পশ্চাতে চলেছেন গ্রীগোয়াঙ্গ। এ এক 
অদ্ভুত অভূতপূর্ব দৃশ্য | বৃন্দাবন এই দৃশ্তের বর্ণনায় লিখেছেন-__ 

চতুর্দিগে কোটি কোটি মহাহীপ জলে। 

কোটি কোটি লোক চতুর্দিগে হরি বোলে ॥ 

সা ক কু 

নগবে উঠিল মহারুষ্ণ কোলাহুল। 

হরি বলি ঠাঞ্ডি ঠাঞ্জি নাচয়ে সকলে ॥ 

হরি ও রাম রাম হবি ওবাম। 

হরি ৰলি নাঁচয়ে সকল ভাগ্যবান ॥ 

ঠাঞ্ি ঠাঞ্ি এই মত মিলি দশ পাচে। 

কেহো গায় কেছো বায় কফেছো মাঝে নাচে ॥ 

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হল সম্প্রদায়। 

আনন্দে নাচিয়। সর্ব নবহীপে যায় ॥ 

হুরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদধবায় লমঃ। 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুন্দন ॥ 

কেছে। কেছে। নাচয়ে ছইয়। একমেলি । 

দশে পাঁচে নাচে কেহে। দিয়! কক্বতালি ।* 

জনসংখ্যার হিসাবে অতিশয়োক্তি আছে ঠিকই। কিন্তু এই বিপুল জন- 

[মাবেশের শক্তিকে অন্বীকার করবে কে? জনগণ কেবল হরিনাম সংককীর্তনে 


রি 
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১৮২ যুগাবতার শ্রীকফচৈতত্ত 


মত নয়, তারা অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার জন্ও আন্ফালন করতে করতে 
চলে। 
কেহো। বলে এবে কাজি বেট! গেল কোথা । 
লাগি পাঙ এখনে ছিগ্ডিয়1! ফেলে 1 মাথ! ॥ 
রড় দিয়] যায় কেহো পাষণ্ী ধরিতে। 
কেছে! পাষত্ীর নামে কিলায় মাটিতে ॥১ 
গঙ্গার তীয়ে তীরে বারকোণ! ঘাট, নগরিয়া ঘাট পেরিয়ে এই বিপুল জনসঙ্জ 
এল দিমুলিয়! ঘাটে । সিমুলিয়াতে ছিল কাজির আবাস। গঙ্গার ঘাট থেকে 
জনসমদ্তি চললে! কাজির বাড়ীর দিকে । বিপুল কলরোল শুনে কাজি 
লোক পাঠালো তত্ব অবগত হুতে। 
কাজি বোলে জান ভাই কি গীত বাজন। 
কিবা কারে] বিভ1 কিবা ভূতের কীর্তন ॥ 
মোর বোল লঙ্ঘিয়। কে করে হিন্দুয়ানি। 
ঝাট জানি আয় তবে চলিৰ আপনি ॥২ 
দূত দেখে এসে সন্ত্রাসে সংবাদ দেয় ঃ 
কি কর চঙ্গহ ঝাট যাঁই পলাইয়। ॥ 
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই আচার্ধ। 
সাজিয়৷ আইসে আজি কি বা করে কার্ধ। 
লাখ লাখ মহাতাপ দেউটি সব জলে। 
লক্ষ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বোলে 1৩ 
রাত্রিকালে জলম্ত মশাল হাতে উদ্ধত বিপুল জনসমষ্টিকে নাচ গান করতে 
করতে মার মার করতে করতে ছুটে আসতে দেখে দূতের ভয় পাওয়। স্বাভাবিক । 
লোকসংখয। নির্ণয় সম্ভব ছিল না, তাই লক্ষ কোটি লোক বলাও অসঙ্গত নয়। 
কাজির সঙ্গে কিছু প্রহরী ও অন্থচর পরিজন ছাড়া সৈন্তবাহিনী নিশ্চয়ই ছিল 
না। উন্মত্ত বিশাল জনসংঘটট দেখে কাঙ্ধির ভীত হওয়াই ম্বাভাবিক। হতরাং 
কাজি লোকজন লহ ভয়ে পলায়ন করলো । 
শুনিয়৷ কম্পিত কাজি গণ সহ ধায়। 
নর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুয় পলায় ॥ 
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নদীয়! লীল। ঃ গাহস্থ্যজীবন ও রূপান্তর ১৮৩ 


পুরিল সকল স্থান বিশ্বস্তরগণে। 
ভয়ে পলাইতে কেছো দিগ, নাহি জানে ॥১ 


প্রভূ বিশ্বস্তর কাজির দ্বারে এসে রুত্রমুতিতে হুংকার ছাড়লেন, -কাঁজিকে 
ধরে এনে মাথা কাটে] । 


ক্রোধে বোলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা। 
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়! ফেলেশ৷ মাথ। ॥ 
নির্বন করে । আজি লকল তৃবন। 

পূর্বে যেন বধ কৈলু' সে কাল ষবন 

প্রাণ লঞ। কোথা কাজি গেল দিয় ছার। 
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভূ বোলে বার বার ॥২ 


নেতার অলজ্যনীয় আদেশ মুহূর্তমধ্যে অন্চরবর্গের অস্তরে ক্রোধবহ্ছি সঞ্চার 
করে দিল। তারাও কাজির ঘর ছুয়ার ভাঙ্গতে বাগানের ফুলগাছ ছি'ড়তে লেগে 


গেল। 


কেহে। ঘর ভাঙ্গে কেছে৷ ভাঙ্গয়ে ছয়ার । 
কেছে! লাখি মায়ে কেছে। করয়ে হুঙ্কার । 
আত্ম পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহে৷ ফেলে। 
কেছে৷ কদলির বন ভাঙ্গি হরি বোলে ॥ 
পুম্পের উদ্চানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়।। 
উপাড়িয়! ফেলে সব হঙ্কার করিয়। ॥ 
পুলের সহিত ভাল ছিগ্ডিয়। ছিগিয়]। 
হরি বলি নাচে সব শ্রতিমূলে গিয়1 ॥৩ 


একটিকে বাইরের ঘরের জানাল! কপাট ভাঙ্গা! চলে, আর ওদিকে নেতা 
আদেশ দ্বেন বাড়ীতে আগুন লাগাও। 


ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর। 
প্রভু বোলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥ 
গুড়িয়। মরুক সর্বগণের সহিতে। 
সর্ব বাড়ী বেটি অগ্নি দেহ চারিতিতে ॥ 
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১৮৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতত্ 


দেখো মোরে কি করে উহার নরপতি। 
দেখে! মোরে কোন্‌ জনে করে অব্যাহতি ॥১ 
ভক্তগণ প্রতুর রুত্রমূৃতিতে সন্্স্ত হয়ে স্ততিনতি করে প্রত্ুকে শাস্ত করলেন । 
অত্যাচারী-কাঁজিকে শাসন করে মহানন্দে কীর্তন করতে করতে চললো! জনসংঘ। 
কাজির ভাঙ্গিয়! ঘর সর্বনগরিয়!। 
মহানন্দে হরি বলি যায়েন নাচিয়! ॥২ 
কীর্তন করতে করতে গৌরাঙ্গ গুত্‌ শাখারি পাড়া গেলেন, সেখান থেকে 
তাতিপাড়া--তারপরে গেলেন দীন দরিন্ত্র শ্রীধরের গৃছে। শ্রীধয়ের আঙিনায় 
কীর্তন করতে করতে তীর ভাঙ্গা লোহার বাটিতে জলপান করে দরিদ্রের 
মর্ধাদাকে তুঙ্গে স্থাপন করলেন। 
সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে দুয়ারে । 
কত ঠাই তালি তাহা চোরেও না হরে ॥ 
শরীরের লৌহ. নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে 
পাত্রে জলপান জলপূর্ণ পাত্র গ্রতু দেখিল! আপনে ॥ 
প্রেমভক্তি বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন। 
লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ ॥ 
অল পিয়ে মহাপ্রতু স্থখে আপনার ।* 


গোরচন্ত্র যেমন প্রচণ্ড ক্রোধে অত্যাচারী শাসকের প্রতীক কাজিকে শাসন 
করলেন, তেমনি তিনিই পরম প্রেমে ও করুণায় দীনছুঃখী শ্রীধরের তাঙ্গা 
লোহার বাটিতে জলপান করে দরিদ্র ভক্তের মিম! প্রতিষ্ঠিত কয়লেন । মহা- 
মানবের অলৌকিক কার্ধাবলী সবই অসাধারণ । কিছু পূর্বের রুত্ররূপী গৌরাঙ্গ ও 
কিছু পরের পরম কারুণিক ভক্তবৎংসল গৌরাজ কত তফাৎ ! 

কবিরাজ গোস্বামী যদ্দিও কাজি-শালন ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বৃন্দাবনের 
উপরে ছেড়ে দিয়েছেন, তথাপি তার প্রদত্ত সংক্ষিণ্ত বিবরণে বুদ্দাবনের বিবরণ 
থেকে পার্থকা হুম্পষ্ট। তিনি বলেছেন, হরিনামকীর্তন লশ্প্রদায়ের পুরোভাগে 
ছিলেন যবন হরিদাস, যধ্যে অদ্বৈত আচার্য ও শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূ । কবিরাজ 
গোত্বামীর বিবরণে জনসমুক্রের রুত্র কল্লোল শুনে কাজি ঘরে লুকিয়েছিলেন, 
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গৌরাঙ্গদেব ভবা লোক দিয়ে তাকে ডাকিয়ে আনলেন এবং উভয়ের মধ্যে গ্রাম 
সম্পর্কে আত্মীয়তার প্রসঙ্গ আলোচিত হোল; পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝা- 


পড়াও হয়ে গেল। 
তবে মহাপ্রভু হারেতে বমিল] । 


ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজিরে বোলা ইল ॥ 

বষ্দাস কবিরাজের দূর হৈতে আনে কাজি মাথা নোগ্াইয়]। 
বিবরণ কাজিরে বসাইল! প্রভু সম্মান করিয়। ॥ 

প্রভূ বলেন, আমি আইলাম অভ্যাগত। 

আম! দেখি লুকাইল! এ ধর্ম কিমত ॥ 

কাজি কহে তৃমি আইস ভ্রুদ্ধ হৈঞা। 

তোমা শাস্ত করাইতে রহিনু লুকা ইঞা ॥ 

এবে তুমি শান্ত হেলে আমি মিলিলাও। 

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তা হয় মোর চাচা। 

দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা1॥ 

নীলার চক্রবর্তী হয় তোমার নান]। 

সে সন্বদ্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥+ 

অতঃপর গৌরচন্দ্র গোমাংস ভক্ষণ সম্পর্কে কাজির সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত 

হলেন। কাজি এই বিতর্কে পরাজিত হন। কাজি আরও বলেন যে কীর্তন 
নিষেধ করার ফলে নরসিংহ বাব্রিকালে তাঁকে আক্রমণ করেন এবং কীর্তন নিষেধ 
করলে সবংশে যবন ধ্বংস করার ভয় দেখান। কাজি আরও সংবাদ দিলেন থে 
কীর্তন নিষেধ করার ফলে দাড়িতে আগুন লেগে এক পেয়াদার মুখে দক্ষত 
হয়েছে। কীতর্ন নিষেধ করার কারণ সম্পর্কে কাজি 'বললেন, একদল 
যবন ও একদল পাধত্তী হিন্দু এনে নিমাই-এর নেতৃত্বে হরিনাম লংকীর্তনের 
বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। কাজির মুখে রামকুফ্ ও হরির নাম উচ্চারণ 
শুনে কাঞ্জিকে ভাগাবান বলে প্রশংসা করলেন বিশ্বতর। কাজি বিগলিত 
হয়ে প্রভুর চরণ ধরে বললেন, 

তোমার প্রণাঘে মোর ঘুচিল কুমতি। 

এই কূপ! কর ঘে তোষাতে রহ তক্তি ॥২ 


১০২ চৈ, ৮, জাছি থপরি 


১৮৬ ষুগাবতার শ্রীকফ চৈতন্য 


প্রভু অন্গুয়োধ করলেন, নীয়ায় কীর্তন যেন নিষিদ্ধ নাহয়। কাজিও 

আশ্বাস দিলেন, তার বংশধরর1 কেউ কখনও কীর্তন নিষেধ করবে না। 
কাজি কহে মোর বংশে যত উপজিবে। 
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন ন! বাধিবে ॥ 

কাঁজিকে বশীভূত করে প্রভু কীর্ভন করতে করতে সদলে চললেন, কাঁজিও 
চললেন কীর্তনের সঙ্গে। গৌরহরি কাজিকে বিদায় দিয়ে ফিরে গেলেন 
স্বগৃহে। 

কাজি-শাসনের পরিণাম সম্পর্কে বৃন্দাবন ও কষদাস ছু'রকম বিবরণ 
দিয়েছেন, অথচ কাজির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাওয়ার বিবরণ কষ্ণদাস 
বৃন্দাবনের উপরে ছেড়ে দিয়েছেন। যদ্দিও বুন্দাবনের বিবরণে আতিশয্য 
অবশ্ঠই আছে (বিশেষতঃ জনসংখ্যার ব্যাপারে ) তথাপি তার বিবরণই 
অধিকতর নির্ভরযোগ্য । কারণ বৃন্দাবন প্রত্যক্ষদর্শী নিত্যানন্দ ও মাতা 
নারায়ণীর মুখ থেকে শুনেছেন। কবিরাজ গোস্বামী একটি বিশেষ তত্বের 
আলোকে প্রীচৈতন্তের জীবন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বুন্দাবনের গোস্বামীদের 
দ্বারা গ্রভাবিত। রাধারুষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে শ্রচৈতন্যের মধুব রসাশ্রিত 
রূপ তাদের উপান্ত। কিন্ত বৃন্দাবনেব কাব্যে শ্রীচৈতন্তের রুদ্র ও কোমল উভয় 
রূপই প্রকটিত। মনে হয় ধৃদ্দাবন চৈতন্ত-চরিত্রের যথার্থ বিশিষ্টতার রূপকাব। 
বৃন্দাবন চক্রধারী মহাবীর কৃষককে দেখেছেন চৈতন্তচরিত্রে, রাধারষেের মিলিত 
বিগ্রহরূপে নয়। আত্মগোপনকারী কাজির সঙ্কে গোমাংস ভোজনের 
অযৌজিকতা সম্পর্কে বিচার-_কাঁজিকে রামকষ্ণহরি বলিয়ে চৈতন্তচরণে 
ভক্তিনত করা--এমন কি কাজিকে হরিনামের মিছিলে সামিল করার ঘটন! 
সম্ভাব্যতার নীম! ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য সাময়িকভাবে বিশাল জনতার আক্রোশ 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাজির আত্মগোপন যেমন সম্ভব, তেমনি উত্তেজনা 
প্রশমনেক় পরে গ্রাম্য সম্পর্কে নিমাই-এর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে সন্ধির 
চেষ্টাও শ্বাভাবিক। কারণ নিমাই-এর বিপুল জনপ্রিয়তা, জনসমর্থন ও দক্ষ 
নেতৃত্ব অর্থীকার করার উপায় ছিল ন।। 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে অন্তান্ত জীবনীকারর। স্পষ্টভাবে কাজি-শাসন 


১ চৈ. ৮. আদি ৭ পরি 


নদীয়া] লীল! £ গাহ্‌স্থ্যজবন ও রূপান্তর ১৮৭ 


সম্পর্কে উল্লেখ করেন নি। সেইজন্ত কোন কোন পণ্ডিত এই ঘটনার সত্যতায় 
সংশয় প্রকাশ করেছেন । একজন লিখেছেন, "কাহিনীটি যে সম্পূর্ণ বৃন্দীবনের 
কল্পনা-প্রন্থুত তাহা বুঝা যায় ইহা! হইতে যে কাছিনীর বহু চমৎকারিত্ব সত্বেও 
কর্ণপৃর ইহার উল্লেখমাত্রও করেন নাই এবং মুরাঁরি শুধু বপিয়াছেন। নিমাই 
নগরে হর়িসংকীর্তন করিয়! গনেচ্ছন্দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন** ।*১ 
আর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত লিখেছেন, “আমার মনে হয় ষে, কোন কোন 
মূদলমান নগর সংকীর্তনে বাধ! দেওয়ায় বিশ্বস্তর নগর সংকীতর্নে বাহির 
হইয়াছিলেন, সংকীর্তন বিরোধিগণের বাড়ীর পাশ দিয়া সজোরে কীর্তন করিয়া 
চলিয়! গিয়াছিলেন,__তীঁহার দলের কোন কোন লোক বিরোধী মুদলমানদের 
গাছপাল! নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা! সব্বেও কীত'নের মাধুর্যে আকুষ্ট হইয়া 
বিবোধীঙগলের প্রধান ব্যক্তি ভক্তিধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।”২ 
কিন্তু কাজি গ্রসঙ্গ মিথ্যা কার্সনিক বোধ হয় না। জয়ানন্দ চৈতন্তমঙ্গল- 
কাব্য কাজি-দলন কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। 
দিশ্বলিআ! গ্রামে কাজির ঘর ভাঙ্গি। 
কাঁজি কাহিনীর সাত গ্রহরিয়া ভাবে হইল কত রঙ্গী ॥ 
সতাতাঁবিচার ঘরে ঘরে নবদ্ীপে হরি-সন্কীর্তন। 
সিমলিয়। ছাড়িয়৷ পলাইল যবন ॥৩ 
বৃন্দাবনের বিবরণে যঙ্দিও মুরারি কাজির গৃহে অভিযানের দূলে উপস্থিত 
ছিলেন তবু তীর গ্রন্থে ম্প্ভাবে কাজি-দলন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নি। তিনি 
কেবল হরি-সংকীর্তন করে শ্নেচ্ছ উদ্ধারের উল্লেখ করেছেন-- 
হুবিসন্কীর্তনং কত্বা নগরে নগরে প্রভূঃ ॥ 
যনেচ্ছাদীহুদ্দধারাসৌ। জগতামীশ্বরে! হরিঃ ॥ 
জয়ানন্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৃদ্দাবনের অনুরূপ। মুরারির গ্নেচ্ছ উদ্ধার 
কাঁজি-উদ্ধার হতে পারে না তানয়। মুর্লারির কাব্যে শ্রীচৈতন্তের রাধাকফ- 
মিলিত তনুর বিবরণ পাওয়া যায়। মনে হয়, মুরারি, কবিকর্ণপূর প্রমূখ 


১ ইতিহাসের প্ীচৈতন্ত-- অমল; সেন 
২ গ্রীচৈতন্চরিতের উপাদান--ডঃ বিমানবিহারী মজূমদার- পৃঃ ২১৪ 
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১৮৮ যুগাবতার শ্রীকষচৈতন্ত 


জীবনীকাররা মধুর ভাবের ভাবুক হওয়াতেই গৌরহরির বাস্তব ঠোরমৃত্তির 
বিবরণ অনুল্পিখিত রয়ে গেছে । কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে চৈতন্তজীবনের অনেক 
ঘটনাই বাদ দিয়েছেন, কিন্ত গ্রীবাদ কথিত শ্রাগৌরাঙ্গকর্তৃক আদি রসাত্মক রাঁধা- 
কচ লীলারস আহ্বাদনের বর্ণনায় তিনি ছুটি সর্গ ব্যয় করেছেন (৯ম ও ১*ম 
সর্গ)। বৃন্দাবন যে ভাবে কাঞ্জির অন্যায় অত্যাচারের মহাপ্রভু কতৃক 
প্রতিবাদের বিবরণ দিয়েছেন, তা প্রত্যক্ষদর্শার বিবরণের মত স্পষ্ট । এ বিবরণ 
অলীক হতে পারে না। পরবতাঁকালে নরহরি চক্রবর্কাঁ ভক্তিরত্বাকরে ( ১২ 
তরঙ্গ ) কাজিদলনের বিবরণ দিয়েছেন । এ ছাড়াও কাদি নামক এক যবনেয় 
(কোন রাজকর্মচারী ?) সংকীর্তন বিরোধিতার বিরুদ্ধে গৌরচন্দ্রের সক্রিয় 
প্রতিবাদের বর্ণনাও তিনি ধিয়েছেন। 

কাদি ছুষ্ট কীর্তন সহিতে নারে কতু। 

করিল কীর্তন বাদ শুনিলেন প্রভূ ॥ 

শুনি মহাক্রোধযুক্ত হয়! গৌরহরি। 

আপনার তত্ব প্রকাশয়ে দর্প করি ॥ 

ঘন ঘন হুঙ্কার করয়ে মহারঙ্গে। 

নগর কীর্তনে প্রত সাজে গণসঙ্গে ॥ 

হইল সর্বত্র ধবনি--শচীর নন্দন । 

নগবে নগরে আজি করিব কীর্তন ।১ 

এই ঘটনার সত্যত! বিচারের কোন অবকাশ নেই। অন্ত কোন চরিতগ্রন্থে 
এই ঘটনার উল্লেখ নেই। তথাপি গ্রীগৌরাঙ্গের অন্তায় অবিচারের প্রতিবাদ 
করার মত দু অনমনীয় মনোভাবটি তার চয়িতে আকন্মিক নয়)--পূর্বাপর 
সামব্বপূর্ণ | 
বাঙ্গালাদেশে তথ! ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে 

শ্রীগৌরাঙ্গের নেতৃত্বে এই গণআন্দোলন অহিংস সত্যাগ্রছের প্রথম নিদর্শন । 
নিরগ্ক গণশক্তির কাছে শানকক্ষে নতি ত্বীকার করতে হয়েছিল, ভক্তগণসহ 
শ্ীগৌরাঙের হরিনাম সংকীর্ডনের অধিকার ব্বীকৃত হয়েছিল । 


১» ভু. র.-১ তরঙ্গ 


অষ্টম অধ্যায় 
নিমাই সঙ্স্যাস 


বাধাহীন হয়েছে হরিনাম সংকীত'ন। ভ্তবুন্দ সঙ্গে কীর্তনানন্দে মেতে 
থাকেন গৌরচন্্র। কখনও কৃষ্নাম শ্রবণেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন । 


হেন সে হইল! গ্রতৃ হরিসংকীর্তনে । 
কষ্ণনাম শ্রুতিমাত্র পড়ে যেতে স্থানে ॥ 
কি নগরে কি চত্বরে কি জলে বা বনে। 
নিরবধি অশ্রধার! বহে শ্রীনয়নে ॥ 
আগ্চগণে রক্ষিয়া বুলেন নিরস্তর। 
ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বস্তর ॥ 

কেছো মাত্র কোনরূপে যদি বোলে হুরি। 
শ্তনিলেই পড়ে প্রত আপন। পাসরি। 
মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সবাঙ্গে। 
গড়াগড়ি ঘায়েন নগরে মহারজে ॥১ 


পূর্ববৎ রুদ্ধতার গৃহে অন্তরজ পার্যদগণ মহ মংকীর্ভন চলতে থাকে। বৃন্দাবন 
বলেছেন, কখনও কৃষের আবেশ হয় তার মধ্যে, কখনও বা গোপীনাম জপ 


করতে থাকেন । 


গোপীভাব 


ক্ষণে বোলে মুগ্ধ সেই মদন গোপাল । 
ক্ষণে বোলে মুগ কুষ্ণদাস সর্বকাল ॥ 

গোপী গোপী গোপী মাত্ধ কোন দিন জপে। 
শুনিলে কুষ্ণের নাম জলে মহাকোপে ॥২ 


বৃন্দাবনের এই বিবরণ অঙ্সারে গোপীভাবের আবেশ গৌরচন্দের প্রাক্‌- 
লন্ন্যাস জীবনেই কখন পখন দেখা! গেছে। মানিনী গোপীর মত তিনি কখনও 
কুষণনাম শ্রবণে কপট কোপ প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী রাধাভাব ভাবুকতার 


সততার 
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১৯৩ যুগাবতার শ্রীকফ্চৈতন্ত 


এই প্রথম আভাল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সকল সময়েই যে ভাবতন্ময় হয়ে থাকতেন 
তা নয়, মাঝে মাঝে সাংসারিক কার্গকর্মেরও ইঙ্গিত পাই বৃম্ধাবনের বক্তব্যে। 
বাহাচেষ্টা ঠাকুয় করেন কোন ক্ষণে । 
সে কেবল জননীর সম্তোধ কারণে ॥১ 
আবার কখনও গোৌরচন্তর, নিত্যানন্দ ও অন্তান্ত ভক্তদের লঙ্গে কৌতুক রসে 
মত্ত হন। এইভাবেই দিনগুলি কাটছিল। একদিন গৌরাঙগদেব সভার মাঝে 
নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করে হেঁয়ালি ভাষায় সন্ন্যাস গ্রহণের ইঙ্গিত দ্িলেন-- 
করিল পিগ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে। 
উলটিয়া আরে। কফ, বাট়িল দেছেতে ।২ 
এই ধাঁধা বলে গৌরাঙ্গ হাসতে লাগলেন । নিত্যানন্দ এর অর্থ বুঝলেন, 
তবে তিনি বিষণ্ন হলেন গৌরহরি সংসার ত্যাগ করবেন ভেবে। তারপর 
তিনি নিভৃতে নিত্যানন্দকে সন্ন্যাস গ্রহণ সম্পর্কে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন-_ 
ভাল সে আইলাঙ আমি জগত তারিতে । 
তরণ নহিল আইলাও সংহারিতে ॥ 
সন্নলামের প্রস্তাব আমারে দেখিয়া! কোথ! পাইব বন্ধনাশ। 
এক গুণ বন্ধ আরে! হেল কোটি পাশ॥ 
গা ধু শী 
দেখ কালি শিখাহুত্র সব মুণ্ডাইয়]। 
ভিক্ষ। করি বেড়াইমু সন্গ্যাস করিয়া ॥ 
যে যে জনে চাহছিয়াছে মোরে মারিবারে। 
ভিক্ষুক হুইমু কালি তাহার দুয়ারে । 
তবে মোরে দেখি মেই ধরিব চরণ । 
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥ 
সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে নমস্কার । 
সন্গ্যাসীরে কেছে। আর ন! করে প্রচ্থার ॥ 
সন্ন্যাসী হুইয়! কাজি প্রতি ঘরে ঘরে। 
ভিক্ষা! করি বুলে! দেখি কে মোহোরে মারে ॥৩ 


১০৩ চৈ ভা, মধা ৪ জঃ 


নিষাই সঙ্গ্যাস ১৪১ 


তারপর তিনি মুকুন্দকে বললেন-_. 
গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ স্থনিশ্চিত। 
শিখাহ্ত্রে ছাড়িয়া চলিব যে-তে ভীত ॥১ 
গদাধরকে প্রদ্ু বললেন-_- 
ন1 ধাইব গদ্দাধর আমি গৃহবাসে। 
যে-তে দিগে চলিবাঙ কের উদ্দেশে ॥ 
শিখাকুজ সর্বথায় আমি না বাখিব। 
মাথ। মুণ্ডাইয়! যে-তে দিগে চলি যাব || ২ 
ভক্তর! শোকে কাতর হুলেন। শচীমায়ের কথাটা তার! চিস্ত| কম্বলেন 
বিশেষভাবে । মুকুন্দ অনুনয় করলেন, আরও কিছুকাল অন্ততঃ থাক। গদাধর 
তর্ক তুললেন £ ঘরে থেকে ঈশ্বর ভজন কিহয়না? এভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ 
বেদ-বিরোধী, স্যাম নিলে কি এমন হয়? ভক্তগণকে প্রবোধ দিলেন 
গৌরহবি, বললেন, আমি সব সময়ই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবো-_ 
তোমর! বা ভাব আমি লক্গ্যাস করিয়া! | 
চলিবাঙ আমি তোম। সভারে ছাড়িয়। ॥ 
সর্বধ। তোমর1 ইহ! না ভাবিহ মনে। 
তোমা লভ। আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে |৩ 
ভক্তগণকে সান্বনা দ্দিয়ে গৌষচন্্র ক্বগৃহে গেলেন। লোকমুখে নিমাই-এর 
গৃহত্যাগের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে । শচীদেবীও শুনলেন সেই মর্মবিদ্বান্বী 
সংবাদ। তিনি অনুরোধ করলেন প্রিয় পুত্রকে তক্তগণ নঙ্গে শ্বগৃহে কীতন 
করে কালযাপন করতে | শেষে শচী মোক্ষম যুক্তি বিস্তার করলেন-- 
ধর্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার । 
তৃসাত্বন। জননী ছাড়িবা কোন ধর্ম বা বিচার ॥। 
তৃষি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা। 
কেমতে জগতে তৃমি ধর্ম বুঝাইবা ॥॥* 
পতির মৃত্যু ও বিশ্বপের লঙ্গ্যাসের ছুঃখ উল্লেখ করে শচী নিমাইকে 
অন্ধরোধ করেন মাকে ছেড়ে না ঘেতে । তিনি আহায় ত্যাগ করলেন, দেহ 
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১৯২ যুগাৰতার শ্ীকফচৈতন্ত 


হোল অস্থিচর্মসার় । তখন বিশ্বস্ভর মাকে প্রবোধ দিলেন, বললেন, জন্মে জন্মে 
তুমি আমার মাঃ তোমাকে আমি কখনও ত্যাগ করতে পারি না। 
এই মত তুমি মোর মাতা জম্মে জন্মে। 
তোমার আমার কতু ত্যাগ নাহি মর্ষে ॥, 
সন্ন্যাসের সংকল্প ভতজনের কাছে ব্যক্ত করলেও প্রভূ নিরবধি কীর্তনরঙ্গেই 
ভাসতে লাগলেন । মন্নাসের পূর্বদিন তিনি নিত্যানন্দকে বললেন তীর 
সন্ন্যাসের বিষয় আর বললেন পাঁচজন ব্যক্তির কাছে সংবাদটি প্রকাশ করতে : 
শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রুপাদ গোসাগ্রি। 
একথা ভাঙ্গিবে লবে পঞ্চজন ঠাঞ্ডি ॥ 
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। 
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে লন্নযাসে ॥ 
ইন্জীণী নিকটে কাটোয়। নামে গ্রাম । 
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম ॥ 
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস স্থনিশ্চিত। 
এই পঞ্চজনারে কথ। কহিব। বিদিত ॥ 
আমার জননী গদাধর ব্রহ্মানন্দ। 
গ্রাচন্দ্রশেখরাচার্ধ অপর মৃকুন্দ ॥২ 
গৃহত্যাগের পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাদর্শন করে গৃহে ফিরে এসে শ্রীগৌরাঙ্ণ 
ভক্তদের সঙ্গে কৌতুক করলেন $ সকলকে উপদেশ দিলেন কতজন! করতে : 
বোল কষ ভজ ক গাও কষ্ণনাম। 
কৃষ্ণ বিশ্থ কেহে। কিছু না ভাবিহ আন ॥ 
যদি আম। প্রতি স্নেহ থাকে মতাকার । 
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না! পাইব আর ॥ 
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা! জাগরণে। 
অহমিশ চিত্ত ক বোলহ বনে ॥৩ 
সন্ধ্যাকালে শ্রীধর এনে দিলেন লাউ, এক ভক্ত এনে দিলেন দুধ, প্রভু 
মাকে বললেন লাউ-ছুধ রান্না করতে । তোজনাস্তে তিনি শয়ন করলেন। 





১-৩ চৈ, ভ1. মধ্য ২৪ অঃ 





নিষাই সঙ্গযাল ১৯৩ 


শচী জানেন, নিমাই আজ রাহে গৃহত্যাগ করবেন, তিনি বিনিত্র রজনী যাপন 
করছেন। সকলে নিদ্দিত, রাক্ধি আর চার দণ্ড অবশিষ্ট, শচী বসে আছেন 
স্বারে। বিরক্ধ পু মাকে প্রবোধ দিয়ে মায়ের প্রতি অলীম রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করে জননীর পদধূলি মাথায় দিয়ে গুহত্যাগ করলেন । 
আই জানিলেন মাত্র প্রতৃয় গমন । 
ছুয়ার়ে আসিয়া বছিলেন ততক্ষণ ॥। 
জননীরে দ্বেথি প্রভূ ধরি তান কর। 
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর ॥ 
বিস্তর করিল তুমি আমার পালন । 
পর়িলাঙ, শুনিলাঙ. তোমার কারণ ।। 
আপনার তিলারধেকো ন। লইলা সুখ । 
আজন্ম আমার তুমি বাঁঢ়াইল। তোগ ॥| 
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিল। আমার | 
আমি কোটি কর্পেও নারিব শুধিবার || 
ধীি সঃ ঙ্ 
বুকে হাথ দিয়! গ্রভু ৰোলে বার বার। 
তোমার সকল ভার আমার আমার ||: 
প্রণের নিমাই মাতৃপদধূলি নিয়ে চলে গেলেন মায়ের ন্নেহাঞ্চল ছেড়ে, কিন্ত 
পৃথিবীন্বরূপা! শচী জড়ের মতন বসে রইলেন। 
প্রভূ চলিলেন মাঝ্জ শচী জগন্মাতা। 
জড়প্রায় হইলেন নাহি স্ফুরে কথা || 
কষ্দাম কবিরাজও শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে (গোপীনাম জপের 
উল্লেখ করেছেন--. 
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বনিয়!। 
গোপী গোপী নাম লয় বিষ হা |।৩ 
শ্রীগৌরাঙ্গের গাহস্থ্াজীবনের শেষ দিনটি সম্পর্কে কষণদাস কিছুই বলেন নি। 
গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্দেশ্ত লম্পকেতিনি বলেছেন যে নিন্মুক, ছুর্জন, 
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১৯৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


পাপী-তাপী ব্যক্তি সন্ন্যাসী গৌরহুব্িকে প্রণাম করে পাপমুক্ত হয়ে উদ্ধার হয়ে 


যাবে। 
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার। 


এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ 
সন্যাসের উদ্দেন্ত এতএব অবশ্য আমি সন্যাস করিব। 
সন্ন্যাসীর বুদ্ধে মোরে প্রণত হইব ॥ 
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। 
নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ 
এ সব পাষণ্তীর তবে হইবে নিস্তার । 
আর কোন উপায় নাই এ ফুক্তি সার |॥১ 
জয়ানন্দেব কাব্যে একদিন রাস্তিশেষে শ্রীবাসকে গৌরচন্্র জানালেন তার 
সংসার ত্যাগের বামনা ১৮. 
আর দিন গৌরাঙ্গ বড় নিশি অবশেষে । 
শ্রনিবাম গগ্ডিতেরে কহিল বিশেষে ॥ 
আজি তে ছাড়িল সংসার অভিলাষ। 
নবছীপ সম্প্রতি ছাড়িব শ্রীবাস। 
অধ্যয়ন করিল করাল্য অধ্যাপনা | 
আর গৃহ স্থখে মোর নাইক বাসন! ॥ 
শ্রক চন্দন বনিতা উপভোগ জত। 
অনিত্য সংসার স্বপ্প হেন মোর মত ॥ 
বিষয়ভূজঙ্গ বিষ সর্বক্ষণ দেহে। 
বিনি ক না ভজিলে নিবারণ দেছে ॥২ 
এই সময়েই তিনি নীলাচলে জগন্নাথের কাছে বাস করার বাসনা প্রকাশ 
করলেন এবং শচীমাতার কাছেও বিদায় প্রার্থনা করলেন । 
গৌরচন্দ্র বলে মা তৃমার গর্ভে জন্ম । 
ক না ভজিঞ করিলা কোন কর্ম ॥ 
না কর বিরোধ ম। দেহ ত মেলানি। 
ধ্ুবেরে বৈষব কৈল ঞ্রুবের জননী ॥৩ 


১ চৈ,চ, খি ১৭ পরি ২ চৈ. ম. বৈরাগা--৪।১-৫ ৩ চৈ.ম. বৈরাগ7)--৪1২*.২১ 


নিমাই সঙ্গ্যাস ১৯৫ 


শচীঠাকুরাণী এই মর্মস্তদ বাক্য শুনে রোদন করতে থাকলে শ্রীগৌরাঙ্গ 
পুরাণ-কথিত ধরব উপাখ্যান সবিস্তারে জননীকে শোনালেন। শচীঙ্গাতার ন 
কিছুটা 'প্রবোধ মানলেও পুত্রকে নিজের ছুঃখের কথা, বিফুপ্রিয়ার ছ্ুঃখের 
কথ! বলে নবদ্বীপে থেকে সংকীর্তন করে ধর্ষপালন করতে অন্থরোধ করলেন । 
এই সময়ের পর থেকে শ্রীগোরাঙ্গের প্রবল বৈরাগয উপস্থিত হয়। তিনি শান, 
বেশভূযা, শয্যা, জপ, পূজা, দেবার্চনা, পরিকরদের সঙ্গে বহস্তালাপ--লবই 
ত্যাগ করলেন । একদিন পরিকরগণের কাছে জড়তরতের উপাখ্যান বিস্তারে 
বর্ন] করলেন । তিনি প্রবল বৈয়াগ্যে আহার নিদ্রা! ত্যাগ করে নগর-সংকীর্ভন 
করে ঘরে ঘরে হরিনাম মহামন্্র প্রদান করতে থাকেন। বিষ্ুপ্রিয়! একদিন 
শবামীকে নৃতন গামছ! উপহার দিয়ে তক্তিভরে প্রণাম করে নিবেদন জানালেন £ 

জথ! তথ! জায় তুমি সঙ্গে জাই আমি 

বিজপ্রিয়াকে ন] ছাড়িব! দ্বিজরাজ । 

প্রবোধ করিব তুমার সেবা সেই সে আমার শোভ। 

গৃহ পরিজনে পড়ু বাজ ॥+ 

শ্রীগৌরাঙ্গ সাত্বন! দিলেন বিষ্ুপ্রিয়াকে, দিতে চাইলেন নিজের যন্ত্র আর 
উপদেশ দিলেন, প্রত্যহ হরে কৃষ্ণ হরে বাম বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র জপ করে 
একটি তঙুল রাখবে, ছুই প্রহরে ঘতগুলি চাল হবে সেইগুলি একত্র করে বন্ধন 
করে কৃষ্ণের ভোগ দিয়ে ভোজন করবে । আর-_- 

সন্কীতন করাই বৈষবে অল্প দিহ 
এই ত্য পালিহ আমার ।|২ 
গৌরচন্ত্র আরও বললেন, -স্ত্রীসঙ্গ সন্যাসে না হএ।১ স্বামীর আদেশ 


বিষ্ুপ্রিয়া৷ মাথা! পেতে নিলেন। 
একথা শুনিয়া সতী বঝিষুপ্রিয়া! মৌনব্রতী 
যজনুত্র লইল হাথ পাতিয় ॥|* 


বিষুপ্রিরা তথাপি বারো! মাসের ছুঃখ কাহিনী শোনালেন। গুনর্বার 


শীগৌরাঙ্গ তাকে সান্বনা দিলেন এবং জানালেন-_ 
আমার বচন সতী কর অবধান। 
তুমার শাশুড়ী ঘেন ছুঃখ নাঞ্ি পান ॥* 


পপ ৬ 
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১৯৬ বুগাবতার শীরফচৈতন্ত 


জয়ানন্দের বিবরণ অনেকটাই গালগল্প মনে হয়। তিনি লোকরঞ্জনের জন 
সঙজলগান রচনা করেছেন। তাই তার অনেক বর্ণনাই তথ্যভিতিকক নয়। 
তবে বিষুঃপ্রিয়াকে হরেক ইত্যাদি বত্রিশ অক্ষর নাম জপের সঙ্গে তুল গণনা 
করে সেই তণুলে অন্পপাক করে দেবতাকে নিবেদন কয়ে ভোজন করার ও 
মাতার পরিচর্যা করার আদেশ দানের উল্লেখ বহু গ্রন্থেই পাওয়া যায়। 
জয়াননের কাব্যাছসারে প্রীগোরাঙ্গ মুকুন্দ, গোবিন্দানন্দ ও নিত্যানঙ্গকে সঙ্গে 
নিয়ে ইন্দেশ্বর ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়া গিয়েছিলেন । এক্ষেত্রেও বৃন্দাবন 
ৰা কষ্দাসের বিবয়ণের সঙ্গে জয়ানন্দের বিবরণের মিল দেখা যাচ্ছে না । 
লোচনের বিবরণও ভিন্ন প্রকার | তীর কাবো গৌরহুরি একদিন শ্রীবাসেক্ক 
গুহে তক্তগণস্মক্ষে সন্গ্যাসের বাসন! প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বললেন-__ 
ধন জন যৌবন সকল অকারণ। 
না! ভজিন্ত সত্যবন্ত ক্খের চয়ণ | 
নিরস্তর দগধে সংসারে মোর হিয়]। 
না করিলু রুষকর্ম হেন দেহ পাঞ] | 
সংসার-ছুর্লভ এই মনুষ্য শরীর । 
শরীক ভজয়ে যে মায়ায় হয় ধীর ॥ 
কষ্ণ না ভজিয়ে এই মিছ! সব দেহ। 
পতিস্থৃত পিতামাত1 মিছা! সব গেহ |।১ 
এর পর শ্রীবাঁদ পণ্ডিত গৌরচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া! সম্পাদন কয়লেন। 
শ্ীগৌরাঙ্গ ঝাট! কোদাল নিয়ে সদলে ঠাকুর বাড়ী সাফা করলেন লোক শিক্ষার 
নিমিত্ত ও কুষ্ঠরোগী উদ্ধার করলেন। এক ব্রাঙ্ষণ গৌরচন্ত্রের রুদ্ধঘার গৃহে 
কীর্তন নর্তন দেখতে ন] পাওয়ায় গঙ্গার ঘাটে তাকে সংসারস্থথরহিত হুওয়ার 
অভিশাপ দিলেন, এই সংবাদে শচী শোকপ্রকাশ করলেন। শ্রীগোরাঙ্গ শ্বপ্রে 
দীক্ষামন্্রলাভ করলেন। কেশব ভারতী নবদ্ীপে এলে নন্ন্যাস সম্পর্কে গৌর- 
চন্দ্রের সঙ্গে তার আলোচনা] হোল । শচীর্দেবী পুত্রের সংসার ত্যাগের সম্ভাবনায় 
শোককাতর হয়ে পড়লেন। তিনি পুত্রকে বললেন-.. 
সথাপুতির গুত মোর সোনার নিমাই । 
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাই ॥ 
৯ লোচদ-_ চৈ. ম. নধাথও 


নিমাই সন্ন্যাস ১৪৭ 


বিষ খাঞা মরিব বে তোর বিদ্যমানে। 
তোমার সঙ্গযাস কথা না শুনিব কানে ॥ 
আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশে : 
আগুনি জালিয়৷ তাছে করিব প্রবেশে ॥১ 
গৌরচন্দ্র তখন মাকে প্রবোধ দিলেন__ 
বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি । 
তোমার আজ্ঞায় চিত্তে শুদ্ধ হই আমি ॥ 
আমার নিস্তার আর তোর পরিভ্রাণ। 
শ্রীকূঞ্চরণ তজ ছাড় কষ্চজ্ঞান ॥ 
সন্াস করিব কৃষ্ণপ্রেমাব কারণে । 
দেশে দেশে হৈতে আনি দ্দিব প্রেমধনে ॥১ 
পুত্র বিশ্বস্তরে রুষ্কবুদ্ধি হওয়ায় শচীর মায়ান্রাস্তি দুর হয়ে গেল। নিমাই 
বললেন, যখনি আমাকে দেখতে ইচ্ছা হবে তখনি আমাকে দেখতে পাৰে। 
রাত্রিতে নৈশ তোজনের পরে তাশম্থুল চর্বণ করতে করতে বিশ্বস্তর শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করলে বিষুপ্রিয়া সন্ধ্যাসের কথ! জিজ্ঞাসা কষে শোকে কাতর হয়ে 
পড়লেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ তাকে প্রবোধ দিয়ে চতুভূ'জ মুতি দেখালেন। 
তারপর গৌরাঙ্গ ঝিষ্ুপ্রিয়া মিলনসাজে সজ্জিত হয়ে রতি-রভসে নিশা যাপন 
করলেন। প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে কণ্টকনগরে কেশব 
ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ মানসে যাত্রা করলেন। বলা বান্ছল্য, লোচন 
দাস প্রদদতত বিবরণ নিছক কবি-কল্পনা। রুফপ্রেমে বিহ্বল সংসারত্যাগে 
কতসংকল্প গোৌরচন্দ্রের পক্ষে রাত্রিকালে পত্বীর সঙ্গে সন্ভোগানন্দ উপভোগ কর! 
ক্বাভাবিক নয়। লোচনও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাই তাঁকে একট? 
ঠকফিয়ৎ দিতে হয়েছে-_ 
যে জন যেরপে ভজে তারে তেন প্রত । 
ভজন অধিক নন না করয়ে কতু | 
বৃন্দাবন বা কবিরাজ গোস্বামী গৃহত্যাগের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গের বিসুপ্রিয়া 
সম্ভাষণের কোন ইন্িতও দেন নি। বুন্গাবন লিখেছেন, গাহস্থ্য আশ্রমের শেষ 
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রজনীতে গোৌরুচন্দ্র গদাধর ও হরিদাসের সঙ্গে এক কক্ষে শয়ন করেছিলেন। 
যে তীব্র বৈরাগ্য এই সময়ে দেখ! দিয়েছিল, তাতে শ্্রী-সম্ভাষণ বা সম্ভোগ 
অসম্ভব বোধ হয়। 
মারি লিখেছেন, সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক আগে থেকেই নিমাই সন্ক্যাম 
গ্রহণেয় চিন্তা করেছিলেন । একদিন ভক্তগণের সম্মথে তিনি মাকে ত্যাগ কবে 
যাওয়ার নমীচীনতা! সম্পর্কে আলোচন। করেছিলেন । 
প্রোবাচ ভগবাংস্তঞর সর্বেধামেব সন্নিধো। 
শৃরুধ্বং বচনং মহত যৃয়ং কষ্ণরসপ্রদাঃ ॥ 
মাতরং সংপরিত্যজ্য গতে ময়ি দিগস্তরম্‌। 
সর্বে মাং সংবদিত্তন্তি বিরুদ্ধং কৃতবানসৌ || 
ভগবান বললেন সকলের লন্মুখেঃ হে কঞ্চরসদাত ভক্তগণ, শোন, ম্াতাকে 
পরিত্যাগ করে দেশাস্তয়ে গেলে কি লোকে বলবে, এই ব্যক্তি অসঙ্গত কাধ 
করেছে? 
তখন মুরারি আশ্বাস দিয়েছিলেন, না কেউ তা বলৰে না। এরপরে 
একদিন গৌরচন্দ্র কোদাল ও ঝাঁটা নিয়ে লোকশিক্ষার নিমিত্ত দেবালয় 
পরিষ্কার করলেন, একদিন এক কৃষ্ঠয়োগীকে উদ্ধার করলেন, একদিন ব্রাঙ্মণের 
অভিশাপ অর্জন করলেন, সংসারের বাছিরে থাক--সংসারাদ্বহিরাব্রজ | তায়পর 
তিনি একদিন চন্দ্রশেখর আচার্ধের গৃহাঙ্গনৈ অভিনয় করলেন ভক্তবৃদ্দের সঙ্গে । 
অতঃপর কোন একদিন নগর সংকীতন করে প্লেচ্ছদের উদ্ধার করলেন। পরে 
পুনরায় একদিন তিনি তক্তদেয় আভাস দিলেন সঙ্গযাস গ্রহণের | 
একদ1 ভগবানাহ নেত্রবারিতিরাগুতঃ। 
স্থাতুং নাহুং সমর্থোহন্থি গচ্ছামি মধুরাং পুরীম্‌ ।। 
ছিব যজ্ঞোপবীতং ম্বং কৃষ্ণবিশ্লেষকাতয়ঃ | ২ 
--একদিন ভগবান চোখের জলে আগ্ুত হয়ে বললেন, আমি আর গৃহে 
থাকতে সমর্থ হচ্ছি না, ক্ণবিরহে কাতর হয়ে যজ্ঞোপবীত ছিড়ে মধ্যাপুরী 
যাব। 
আরও পরে তিনি একদিন তক্তদ্ের বললেন, স্বপ্পে কোন ব্রাঙ্গণত্রে্ঠ এসে 
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আম।র কানে সন্ন্যাসের মন্ত্র দিয়ে গেলেন, সেই মন্ত্র শুনে থেকেই আমি দিবার 
কাদছি। এই কথা শুনে এবং মাথুর বিরহে ব্রজন্বন্দরীর মত কবিরকে 
প্রভূর কাতরতা দ্নেখে ভক্তগণ ব্যথিত হলেন । এইসময়ে একদিন সঙ্ন্যাসীশ্েষ্ঠ 
কেশৰ ভারতী এলেন নবদ্ীপে। গোরচন্ত্র তাকে দেখে প্রেমাশ্রতে তালতে 
ভাতে প্রণাম করলেন। এই সাক্ষাৎকারের পরে গৌরাঙ্গদেব নন্্যাস গ্রহণে 
সংকল্প করলেন, 
স্কাসং কতু€ং মনশ্চক্রে ত্যত্ব। স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ। 
ভগবান্‌ সর্বভূতানাং পাঁবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥১ 
একদিন শ্রীবাসের কাছে মন্ন্যাসের আকাঙ্ষা প্রকাশ করলেন,_ 
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্‌ শ্রবানং দ্বিজপুজবম্‌। 
ভবতামেৰ প্রেমার্থে গমিস্তামি দিগন্তরম্‌ ॥৯ 
শ্রীৰাস বললেন, আমি কেমন করে তোমার বিরহে বাচবো? প্রত বললেন, 
তোমার দেবালয়ে আমি নিত্য অধিষ্ঠিত থাকবো। তারপর তিনি হরি সকে 
সঙ্গে নিয়ে মুরারির গৃহে গিয়ে বললেন, অদ্বৈতাচার্ধকে সযত্বে সেবা কোরো । 
মূরারিকে উপদেশ দেওয়ার পর গৌরচন্দ্র ভক্তজন সহ গৃহে গিয়ে মুগ্কতাবে 
রাত্রি যাপন করে নিদ্রোখিত হয়ে গঙ্গ৷ উত্তীর্ণ হয়ে কণ্টকণপুরী গমন করলেন 
সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশে, উপস্থিত হলেন গুরু কেশবভারতীয় গৃহে । 
কৰিকর্ণপৃর ঠৈতন্তচরিতামূত মহাকাব্যে মুয়ারীকেই অন্থদরণ করেছেন। 
এই কাব্যে নিমাই-এর সঙ্্যাসের পূর্বে কেশব ভারতী নবদ্ীপে এসে গৌরচন্দের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ স্বপ্নে মন্ত্লাত করেছিলেন। তিনি 
প্রথমে শ্রাবাঁসের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছ। প্রকাশ করেছিলেন, পরে মুরাৰিকে 
অদৈতের আশ্রয় গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে গোরচন্্র গৃহত্যাগ 
করেছিলেন সেই রাত্রেই নয়, অন্ত এক রাত্রে। লোঁচন মোটামুটি মুরারি ও 
কবিকর্ণপূরকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু শচী ও বিষুপ্রিয়ার আশ্বাসনের 
ব্যাপারে মুয়ারি ও কবিকর্ণপূর উভয়েই নীরব । শচীমাতাকে লাস্বনাদানের 
কথ! বৃন্দাবন ,দাঁধ বলেছেন, কিন্ধ বিষুপ্রিয়াকে শান্ত করে ন্ন্যাস গ্রহণের 
বিবরণ জয়ানন্দ ও লোচন ভিন্ন আর কেউ বলেন নি। লোচনের প্রদত্ত বিশ্ু- 
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প্রিক্লা-সন্তোগের বিবরণ অন্ত কোথাও নেই। কবিকর্ণপূরের চৈতন্বচঞ্জোদয় 
নাটক পাঠে মনে হয়, একমান্র শচীদেবীকে একদিন সঙ্গ্যাসের আভাস দান 
ছাড়া আর কারে! কাছে গৌরচন্ত্র লন্নযাসের কথা প্রকাশ করেন নি। কেশব 
ভারতীকে গৃহে আতিথ্য ত্বীকার করানোর পরে শচী জিজ্ঞাসা করলেন, 
তাত! বল, তুমি কি সঙ্গযাস গ্রহণ করবে? বিশ্বভর হেসে বললেন, তোমার 
এরকম ভ্রম হোল কেন? এমনকি হতে পারে? শচী বললেন, বিশ্বভয়ের 
সন্ন্যাসের আশংকায় বিশ্বরূপ রচিত একটি গ্রন্থ তিনি তশ্মসাৎ করেছেন। এই 
সময়ে বিশ্বস্তর বললেন, মা! বয়েকদিনের জন্ত আমি অন্তত যাব, সেজন্তে 
খেদ কোরে! না--“অঙ্থ! দিনানি কতিপয়।নি কুত্রাপি মম গস্ভবামন্তি, ত্য়া 
মনমি খেদে! ন কার্ধঃ1” শচী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে? নিমাই 
বললেন, যাতে আপনার ও বন্ধুবর্গের সর্বদা] হুখলাঁভ হয়, অস্থসন্ধান করতে 
ধাব। শচী বললেন, তুমিই আমার স্থখ। নিমাই £ যদিও তাই, তথাপি যাতে 
আমারও অতিশয় শোভা হয়, সেইজন্ত যত্ব করবে! । শচী £ যাতে মহাছুঃখ 
নাহয় তাই কর। নিমাই £ কই তোমার পালক, পিতা, মাতা, পুত্র, জাতি, 
ধন, বন্ধু, দেবতা, তুমি তীরই ধ্যান কর। শচী: তুমিই আমার সব, যাতে 
তোমাকে সর্বদা দেখতে পাই, তাই কর। নিমাই ঃ তুমি কফকে দর্শন ক্র, 
তিনিই তোমার সব ছুঃখ দূর করবেন।১ 

এর বেশী কোন আলাপ জালোচন! সঙ্গ্যাস সম্পকে “কবিকর্ণপৃরের নাটকে 
নেই। নাটকে শ্রীবাসের গৃহে রাত্রে সংকীর্তন নৃত্যে তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত 
ক্ওয়ার পর সকলে নিজ্রিত হলে গৌরচন্ত্র নকলকে পরিত্যাগ করে কাটোয়ায 
রওনা হন। নাটকে গোরাঙ্গের সহযাত্রী হয়েছিলেন নিত্যানন্দ এবং চন্্রশেখর 
আচার্ধ। অছৈতাচার্য মূকুন্দের মাধ্যমে শচীমাতার নিকট সংবাদ পাঠালেন । তিনি 
বললেনঃ “অয়ে মুকুম্দ! ত্বমনয়া বাত] মাতরমাশ্বাসয়, মাতন্তং প্রতি চিন্তা ন 
কার্ধ্যা, নিত্যানঙ্গা চার্ধরত্বাভ্যাং কার্ধবিশেষার্থং ক্কাপি দেবেন গতমস্তি সমাগত- 
প্রাম্মোহয়ম্ইতি বক্তব্যম্‌।”-_-ওহে মুকুন্দ তৃমি এই সংবাদ দিয়ে মাতাকে আশ্বস্ত 
কয় ২--০হে মাতঃ তার (বিশ্বস্তরের ) জন্ত [চিন্তা করে! না, নিত্যানন্দ ও 
আচার্ধরত্বের সঙ্গে বিশেষ কার্ধসাধনের জন্ত দেব কোথাও গেছেন, জগমনের 
লময় উপস্থিত ।* 


১ চৈ, চত্রা, ৪র্থ অংক 


নিষাই অগ্্যাস ২৯১ 


এই বিবরণে নিমাই সরযাসের পূর্বে নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর আচার্য ছাড়! 
আর কাউকেই জানান নি। কবিরাজ গোস্বামী মুকুন্দকে সংযুক্ত করেছেন-_ 
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য । 
মুকুন্দ এই তিন কৈল সর্বকাষ ॥১ 
বৃন্দাবনের বিবরণে গদাধর এবং ব্রহ্মানন্দ প্রভৃর আদেশক্রমে কাটোয়ায় এসে 
মিলিত হলেন। 
যারে যাবে আজ্ঞা প্রভু করিয়৷ আছিল]। 
ঠাহারাও অল্লে অল্পে আয়া মিলিলা ॥ 
শ্রী অবধূৃতচন্দ্র গদাধর শ্রীমুকুন্দ । 
শ্রী চন্দ্রশেখরাচাধ আর ব্রক্মানন্দ ॥২ 
জয়ানন্দ বলেন, মূকুন্দ, গোবিন্দানন্দ ও নিত্যানন্দ সঙ্গে ছিলেন।৩ গোবিষ্ 
দাস কর্মকারের কভচায় পাই গোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নবদ্দীপ থেকে কাটোয়] 
গিয়েছিলেন, পশ্চাতে চলি মুহি খড়ম লইয়118 সদ্ধ্যাকালে তিনি কাটোর। 
পৌছালেন। তারপর রাব্রিকালে আরও অনেক ভক্তের সমাবেশ হোল। 
তারপর রাত্রিযে।গে মুকুন্দশেখব । 
অবধোৌত ব্রদ্ষানন্দ আর গদাধব ॥ 
গুরুদেব গঙ্গাদান গাথক শিবাই। 
একে একে দেখ! দিতে লাগিল সবাই ॥* 
এতগুলি ভক্ত কাটোয়ায় এসেছিলেন, এ কথ! অন্ত কোন চরিতকার বলেন 
নি। মনে হয় গৌরাঙ্গদেব তার সন্রযাসগ্রহণের ঘটনাটা গোঁপন রাখতেই 
চেয়েছিলেন, ব্যক্ত করেছিলেন কয়েকজন মাত্র অস্তরক্কের কাছে। অন্গৈত 
আচার্য বৈষব প্রধান হওয় সত্বেও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় 
না। আরও অনেক ভক্তই এ ঘটন! জানতেন না। গোবিন্দের কড়চার 
অবধূতকে ডেকে গৌরচন্ত্র সঙ্গ্যাস গ্রহণের অন্ততঃ একমাস পূর্বে বলেছিলেন 
তার সঙ্কল্পের কথা। 
অবধোতে ভাকি প্রভু বলিল! বচন। 
সন্ন্যাস করিব মৃছি না কর বারণ॥ 


উট 
১ চৈ, চ* আদি ১৭ পরি ২ চৈ. ভা, মধ্য ২৭ অঃ ৩ চৈ, মং সন্যাস-”৪।১ 
৪ গো. ক.স-পঃ৮ € গৌ.ক--পৃঃ৮ 





২০২ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্য 


পুণ্যমাঘ মাস উত্তর অয়নে। 
সন্ন্যাস লইব কথা রাখ সংগোপনে ॥ 
মুকুন্দ আর গদাধরে বোঁলো৷ এ বচন। 
না কবিও যখাতথা এ কথা কীর্তন ॥ 
জননীর কাছে কথা ইঙ্গিতে বলিবে। 
তক্ত মগুলীর মাঝে নাহি প্রচারিবে || 
এরপর বিশ্বস্তর মুকুন্দ ও গদাধরের বাড়ী গিয়ে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত 
করলেন। কানাকানি এই সংবাদ শুনে শচীমাত1 ও বিষুপ্রিয়া শোকে অধীর 
হুষে উঠলেন । শচীমাতাকে সান্বন! দিয়ে গোবিন্দদাসকে সঙ্গে নিয়ে নিমাই 
চললেন কাটোয়ায় । কডচায় আছে £-- 
উথলিয়! পড়ে তবু শচীষাতাব শোক ॥ 
মিষ্টবাক্যে জননীয়ে বুঝায় তখন। 
রদ্ধন আলয়ে গিয়! দিলা দয়শন | 
দ্বিতীয় প্রহয় নিশ! অতীত হইলা । 
ভোজন করিয়! প্রভূ শয়ন করিল! ॥ 
মুহি গিয়া! নিজস্থানে করিস্থ শয়ন। 
প্রভৃর আদেশে কিন্তু করি জাগরণ ॥ 
রজনীর শেষভাগে প্রভু দয়াময় । 
হঠাৎ বাছিরে আমি মোরে ডাকি কয় ॥। 
বসে থাক প্রস্তত হুইয়! এইখানে । 
বিদ্বায় লইয়! আসি মায়ের চরণে ॥ 
এত বলি অস্তঃগুরে গেলেন চলিয়]। 
পুনঃ আঙ্গি বাহিরিলা আমারে ভাকিয়1।। 
ব্যগ্র হয়ে বলে মোরে চল মোর সনে। 
কাটোয়া নগরে যাই কাটিতে বন্ধনে ॥ 
এই বাক্য ঘা তথা ন! বলিবে তুমি । 
সন্ন্যাস করিয়! জীব উদ্ধারিব আমি ||২ 





১ গো, ক,--গৃঃ ৫ ২ গো. ক. পৃঃ ৭ 


নিমাই লল্্যাস ২৩৬ 


বিভিন্ন চরিতকারের বিবরণ থেকে মনে হয় বিশ্বপ্তর সক্্যাস গ্রহণের পুবে 
যেমন ঘনিষ্ঠ কয়েকজন অস্তরক্ষ ব্যক্তিকে বলেছিলেন, তেমনি মাকেও সাদ্বন! 
দিয়ে তার অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন । মাতৃভক্ত বিশ্বস্তর যে মায়ের অনুমতি 
না নিয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তা মনে হয় ন!। বিষুঃপ্রিয়া হয়ত কানাকানিতে 
ব্যাপারট! শুনে থাকবেন, কিন্তু গৌরচন্দ্র ষে পত্বীর কাছ থেকেও সম্মতি গ্রহণ 
করেছিলেন সে রকম তথ্য মুরারি, বৃন্দাবন, কবিকর্ণপূর ও গোবিন্দ কর্মকাবের 
গ্রন্থ থেকে সমধিত হয় না। যাই হোক সঙ্গ্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গোবিন্দেক 


কভচায় শ্রীগৌরাঙ্গ বলেছেন-- 
স্বার্থপর দুরাচার যস্যমাংস খায়। 
সন্না।সের উদ্দেন্ত কলির জীবের বল কি হবে উপায় ॥ 
ও কারণ শিশ্সোদর পরায়ণ নিষ্ঠা বিবজিত। 
অর্থের লাগিক়। মিথ্যা কহে অবিরত ॥ 
যোনি-কীট রমণীর মুখ-লালা খায় । 


তক্তি অমবতের ধার] নিছিয়! ফেলায় ॥ 
বেস্টার অন্নেতে রুচি বেস্টা অন্থগত। 
কনক-কামিনী কলা কামকেলি রত ॥ 
এ কারণে মুছি শিখান্ছত্র তেয়াগিয়] । 
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়! ২ 


বল। বাঞছল্য এ উক্তি তীব্র বৈরাগ্য পীড়িত বিরক্ত সন্্যাসীর নয় । কভডচা 
অনুসারে গৌরচন্দ্র আরও বলেছিলেন-_ 


৯ গে, ক..পঃ৭ 


চগ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী ৷ 

নামে মত্ত হয়ে দাগডাইবে সারি সারি ॥। 
বালকে বলিবে হবি বালিক! বলিবে। 
পাষণ্ড অঘোর পন্থী নামে মত্ত হবে।। 
আকাশ তেদিয়] নামের পতাক। উড়িবে। 
রাজ। প্রজ। একসঙে গড়াগড়ি দিবে ॥ 
সম্গযাম করিয়া যদি না লই কৌপীন। 
তবে কিসে উদ্ধারিব পাপী তাপী দীন ॥ 


০৪ যুগাবতার শ্রীরফটৈতন্ত 


কলির জীবের দশ। মলিন দেখিয়। | 

থাকিতে পারি না আর কাপে মোর হিয়া । 

করঙ্গ কৌপীন লয়ে সন্ন্যাস করিব। 

রাধারুষণ নাম দিয় সবে উদ্ধারিব ॥ 

যার] বড় পাপী তাপী তাদের লাগিয়।। 

সদ! মোর চিন্ত কান্দে আকুল হুইয় |।১ 

সঙ্গযাসের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে রাধাকষ্ণ নাম জপ করা বা প্রচার করার 
কথ। অন্য কোন চরিত গ্রন্থে পাই ন1। কুষ্চনাম বা হরেক ইত্যাদি তারক- 
বরহ্মজপই মহাপ্রভু করেছেন । 
গোবিন্দদাসের কড়চার মতে জীব উদ্ধার করার জন্তই শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস 

গ্রহণ করেছিলেন। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে তিনি প্রকারাস্তরে এই কথাই 
বলেছেন £ যে সব দুবৃত্ত তাকে মারতে এসেছিল সঙ্গ্যানী হয়ে তিনি তীদের 
বশভূত করবেন, এইভাবে সমগ্র জীবজগৎকেই তিনি উদ্ধার করবেন । কবিরাজ 
গোম্বামীও বলেছেন £ যার] নিমাই-এর শ্ন্দ] কবে, তাদের উদ্ধারের জন্তই তার 
সন্ন্যাস গ্রহণ। জয়ানন্দ এবং লোচন উভয়েরই মতে কৃষ্ভজনার জন্তই গৌযাঙ্গের 
সন্ন্যাস গ্রহণ । কুষ্তরূপালাভ এবং কষ্প্রেমদানে জীবের কল্যাণ লাধন--এই 
ছুটি আভ্যন্তরীণ প্রেরণ! বিশ্বস্তরের সন্ন্যাস গ্রহণের হেতু নিশ্চয়ই । কিন্ত 
ছুটি বাহু কারণও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল মনে হয় । একটি নবদীপে পাষণ্ীগণের 
দৌরাত্ময । বৃন্দাবন এবং কৃষ্দাসের বাক্য অনুসারে গৌয়চন্র্রের বিরোধীর 
সংখা নবদ্বীপে বেশ ভালই ছিল, তার! তার নিন্দাও করতো এবং মারতেও 
ফেত। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে নঙ্গ্যাসীর প্রভাবে এদের পরিবর্তন ঘটবে, এমন 
একট] আশা! কর! স্বাভাবিক । আর একটি বাহ হেতু লক্ষ্মীর বিয়োগ জনিত 
ব্যথা। গয়া থেকেই ত বিশ্বস্তর মথুঝ। বৃন্দাবন যাত্রায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। 
গয়াতেই তার মনে বৈয়াগ্যের উদয় । এই বৈরাগ্যের কথা স্তনতে পেয়েছি 
তার মুখে পূর্ববঙ্গ থেকে কিরে প্রিরতম! লক্ষ্মীর মৃত্যুসংবাদ শুনে মাকে সাস্বনা 


দেবার কালে। 
প্রভু বোলে মাতা ছুঃখ ভাব কিকারণে। 


তবিতব্য যে আছে তা খগ্ডিবে কেমনে ॥ 
১ গো.ক. --পঃ৮ 


নিষাই লর্যান ২৪৪ 


এই মত কালগতি কেহ কায নছে। 

অত্তএব সংসার জনিত্য বেদে কছে ॥ 

ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার। 

ংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥ 
অন্ততঃ দুজন পণ্ডিত লক্ষ্মীর বিয়োগবাথাকে গোরাঙ্গের বৈরাগ্যের অন্ততম 

কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। গক্পাপ্রত্যাগত নিমাই-এর কুষ্ণবিরহ সম্পকে 
গিরিজাশংকর র।য়চৌধুরী 1লখেছেন, “প্রারতে ইহা! লক্দীর জন্য বিরহ । অতি- 
প্রাকতে ব৷ অগ্রারুতে রূপাস্তরে ইহা কৃষ্ণের জন্য বিরহ। লক্ষ্মীর বিরহের 
কথা গ্রন্থে লেখে না, কোন গ্রস্থই ন।। সবগ্রন্থই বলে রুষ্ণবিরহ।”২ ডঃ সুশীল 
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গোবিন্দদীস কর্মকারের কড়চ। অনুসারে গোরাঙ্গদেব কাটোয়ায় গাছতলায় 
বু লে।কের সমাবেশে নানা উপদেশ দিয়ে বাত্রিদিন যাপন করে পরদিন ন্লান 
সমাপনান্তে সন্ন্যাস গ্রহণের আয়োজন করলেন। 
এইরূপে শিক্ষা দেয় চৈতন্য গৌঁসাই। 
সন্লা।স গ্রহণ বহু বহু জনতা হইল এক ঠাই ॥ 
বিশ্ববৃক্ষতলে বনি কণ্টকনগরে। 
নান! উপদেশ দিল! অতি উচ্চস্ববে ॥ 


চে ক রী 
এই্রূপে রাজিদিন অতীত হইল।। 
পরদিন প্রাতে প্রস্ভু দিনান করিল]।।* 
চৈতন্ত ভাগবতে কিন্তু বিপুল জনসমাবেশে গোৌরচন্ত্রের বন্তৃতা করার; 
উল্লেখ নেই। এখানকার বিবরণে নিত্যানন্দ, গদাধর, মৃকুন্দ, চন্শেখরাচার্ধ 
এবং ব্রম্মানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে মস্ত সিংহের মত কেশব ভারতীর নিকট 
উপস্থিত হলেন । কেশব ভারতীকে প্রণাম করে শ্রীগৌরাঙ্গ তার ভ্ততি করতে 


লাঁগলেন--. 
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২০৬, যুগাবতার শ্রীকচচৈতন্য 


অন্গ্রহ তৃমি মোরে কর মহাশয় । 
পতিতপাবন তুমি মহারুপাময় 
তুমি যে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ । 
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বলয়ে তোমাত ॥ 
কফদান্ট বই যেন মোর নছে আন। 
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান 1১ 
প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করতে থাকেন। বহুলোকের সমাবেশ হয়েছে। 
গোৌরানস গ্রতু সকলের নিকটেই দ্বাশ্তভাবে ভক্তি প্রীর্থন! করেন। 
অনন্ত ব্রদ্ধাগুনাথ নিজ দান্তভাবে। 
দৃত্তে তৃণ করি সভাম্থানে ভক্তি মাগে ॥* 
এই অদ্ভুত কারুণ্য দেখে সকলেই কাদতে থাকে । নারীগণ এই দ্বিব্া- 
কাস্তি তরুণের মাতা ও ভার্ধার দুঃখের কথা আলোচন! করেকান্বে। ফেশ্ব 
ভারতী বলেন-_ 
যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে। 
এ শক্তি অন্ের নহে ঈশ্বরের বিনে ॥* 
প্রভু এ ছলনাপপ ভুলবেন না, তিনি কৃষণপ্রেম যাক্র। করছেন। 
প্রভু বোলে মায়! মোরে না কর প্রকাশ। 
হেন দীক্ষ] দেহ যেন হঙ রুষদাস ।। 
এইভাবে কৃষ্কথায় সকলের সঙ্গে রাজি যাপন করলেন গৌরাঙ্গ দেব। রাত্রি 
প্রভাত হলে গ্রতৃর আজ্ঞায় সন্ন্যাসের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে উদ্যোগী 
হুলেন চন্ত্রশেখর আচার্য । মস্তক মুগ্ডনে বসলেন গৌরাঙ্গচন্র। সেই স্থন্দর 
চাচর চিকুরে ক্কুর দিতে নাপিত কেঁদে অস্থির । ভক্তবৃন্দ এবং সমবেত নারীগণও 
ক্ন্দন করতে থান্সে। এদিকে গৌরচন্ত্র প্রেমরসে চঞ্চল। অশ্রু কম্প ইত্যাদি 
সাস্বিকতাবসমূহ তার দেহে ফুটে ওঠে । নাপিত ক্ষৌরকর্ম করতে পারে ন। 
কথং কথমপি সর্বদিন অবশেষে । 
ক্ষৌরকর্ম নির্বাহ হইল প্রেমরসে ॥% 
সন্ন্যাসের মন্ত্র গৌরাঙ্গদেব আগেই পেয়েছেন দ্বপ্রে। ৷ যিনি জগতের গুরু, 


১.৫ চৈ. ভা, মধ্য ২৭ ঘঃ 
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তীর গুরু হবেন কে? তাই প্রত কেশব ভারতীকে নিজের ইষ্টমঞ্ধ শোনানোর 
ছলে দিলেন দীক্ষা। 

প্রভূ কছে স্বপ্নে মোয়ে কোন মহাজন। 

কর্ণে সন্ন্যাসের মঞ্্র করিল কথন ॥ 

বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নছে। 

এত বলি প্রত তার কর্ণে মন্ত্র কছে। 

ছলে প্রভূ কপ] করি তারে শিষ্য কৈল। 

ভারতীর চিতে মহাবিম্ময় জন্মিল ॥ 

ভারতী বোলেন এই মহামস্ত্রবর | 

ককের প্রসাদে কি তোমার অগোচর ॥ 

প্রভুর আকার তবে কেশব ভারতী । 

সেই মন্ত্র প্রভুয়ে কহিল মহামতি £ও 

সন্ন্যাসে দীক্ষা হয়ে গেল। গুরু কেশব ভারতী তরুণ সক্্যাসী শিষ্তের 

মল্ন্যাসাশ্রমের নামকরণ করলেন শ্রীকফচৈতন্ক। প্রতৃর বক্ষে হাত দ্দিয়ে তিনি 


বললেন, 
যত জগতেরে তৃমি কষ বোলাইয়! | 


করাইল। চৈতন্য কীর্তন প্রকাশিলা ॥ 

এতেকে তোমার নাম শ্রীকফচৈতন্ত। 

সর্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্ঠ ॥ 

মুপ্ারিকেই অনুসরণ করেছেন বুন্দাবন। মুরারির কড়চায় কণ্টকপুরে 

গৌরচন্ত্র উপনীত হলে আবালবুদ্ধবনিতা দেখবার জন্ত উপস্থিত হয়। প্রেম- 
নৃত্যের অবসানে গৌরছরি তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থন1 করলেন । 
তারপর তিনি গুরু কেশব ভারতীর গৃহে উপস্থিত হয়ে তার চরণ বন্দনা করে 
সেখানেই অবস্থান করলেন শ্রীরামনারায়ণ নাম গান করতে করতে । অপরাহ্ন 
কালে সঙ্ন্যাসের জন্ত বিহিত কর্ষ করলেন জাচার্যরত্ব, গৌরহরি কফের পূজা 
কলেন। তারপর গুরুর নিকটবর্তা হয়ে গুরুর কর্ণে শ্বপ্রলন্ধ সন্ন্যাসের মন্ত্র 
বারত্রয় বলে ছলক্রমে গুরুকে দিলেন দীক্ষা গুরু এই মঞ্ অন্ধমোদন করলেন, 
গৌরচজ্্র কজোড়ে বললেন, প্রত আমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিন_ 


(সম এ 
১-২ চৈ, ভা, মধ্য ৭ জঃ 
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ততঃ সমীপং স গুরোহিতাখী গন্থাবদৎ কর্ণসমীপ ঈশঃ। 
্বপ্রে ময়! মন্ত্বরে। হি লব; শ্রথুঘ তৎ কিং তব সম্মতংস্তাৎ ॥ 
বারজ্রয়ং ততশ্রবণাস্তিকং স্বয়ং প্রোবাচ স্তালোক্তমন্ত্ং বিশুদ্ধমূ। 
ব্যাজেন দীক্ষাং গুরবে স দত্বা লোকৈকনাথোগুরুরবায়াত্মা!। 
শ্রত্বাবদৎ দোহপি হরেরিদং স্াৎ সন্ন্যাসমন্ত্র পরমং পবিভ্রম্‌ 
ব্যাজেন দীক্ষাং গুরবে স দা! লোকৈকনাথোগুরুরবায়াত্মা । 
গুরে! দদস্বান্ত মনীধিতং মে সন্যাসমিত্যাহ পুটাগুলিঃ প্রতৃঃ।১ 
কবিকর্ণপূর বলেন যে, নাপিত রোদন করতে থাকায় প্রথমে সে ক্র 
চালাতে অসমর্থ হয়। অবশেষে মুণ্ডনের পরে সন্প্যাস গ্রহণের ঘটন। কবিকর্ণপূর 
একটিমাত্র শোকে বর্ণনা করেছেন-- 
গুরুভূত্ব! ব্যাজাৎ স্বয়মিব পুর শিশ্যুবিধিন 
ততো মন্ত্র লেভে জগতি ককণামেব বিকিরন্। 
ততো! রোমাঞ্চাঢ্যাং জিগিমিযুমবেক্ষ্য প্রভূমসো 
গৃহাণেতাহ্হায়ারুণ বসন দণ্ডাদিকমদাৎ ॥২ 
তারপর স্বয়ং গুক হয়ে ও ছলে শিষ্তের রীতিতে জগতে করুণ বিকীণ 
করে মন্ত্রলাভ করেছিলেন । তারপর রোমাঞ্চিতদেহ প্রভু গমনেচ্ছ দেখে 
গ্রহণ কর' এই বলে গেরুয়া বদন দণ্ড প্রভৃতি দিয়েছিলেন । 
সন্গাস গ্রহণের পর শ্রীকষ্ণচৈতন্ত সেখানে অবস্থান করে গুরুর অন্থৃমতি 
নিয়ে রাত দেশে যাত্রা! করেছিলেন ।৩ 
মুরারি বলেছেন, 
ততঃ শুভে সংক্রমণে রবে: ক্ষণে কুস্তং প্রয়াতি করা ন্ননীষী | 
সন্গ্যাসমন্ত্র প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকিশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ ॥$ 
তারপর মকর থেকে কুস্তরাশিতে রবির শুভ সংক্রমণকালে বিধিজ্ঞ মহাত্মা 
কেশব হরিকে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান করেছিলেন । 
সন্ন্যানের পর যখন যোমাঞ্চিতদেহ শ্রীচৈতন্ত চলে যাচ্ছিলেন তখন গুরু তাকে 
দিলেন গৈরিক বসন ও নন্ন্যামীর দণ্ড । গুরুতক্ত নবীন সন্ন্যাসী গুরুর নির্দেশ মেনে 
নিয়ে একরাজি গুরুগৃহে বাস করলেন এবং গুরুর সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য করলেন। 


১ মু ক--৩২।৭-৭ ২ চৈ, চ. সঙ্থা--১১1৫৩ ৩ চৈ, চ. রহা1--১১1৫৪ 
মু ক..৩২১৩ 


নিষাই সঙ্গ্যাস ২৪৪ 


গচ্ছস্তমালোক্য হরিং গুরু: স্বয়ং দণ্ড, সচেলং দ্বরয় দদৌ করে। 
তো ভো৷ গৃহাণেতি ব্ধন্‌ গরোর্বচঃ স্রত্থা গৃহীত্ব৷ গুরেভক্তিলম্পটঃ | 
গুরোনির্দেশং বহুমণ্যমানন্তত্রাবসত্তক্গিবসং জিতারিঃ। 
রাক্রৌ বসন্‌ কীত'নমাশু চক্রে নৃত্যঞ্চ তন্মিন্‌ গুরুণা! সমংগ্রভুঃ ॥১ 
_গোৌরহরিকে চলে যেতে দেখে গুরু স্বয়ং বস্ত্র ও দণ্ড "ওহে ওহে গ্রহণ 
কর' বলতে বলতে সত্ব প্রদান করলেন। গ্ররুভক্ত জিতশক্র গৌরাঙ্গ গুরুর কথ। 
শুনে গুরুর নির্দেশকে শ্র্থা জানিয়ে রাত্রিকাণপে সেখানে বাম করলেন এবং 
গুরুর সঙ্গে নৃত্য ও কীতর্ন করলেন। , 
অতঃপর গুরুকে প্রণাম করে তার অনুজ নিয়ে বা়দেশে ধাত্রা করলেন। 
জয়ানন্দ বপেন যে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গৌরচন্্র পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন ও গঙ্গাজলে 
তর্পণ করলেন মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদের | পিতৃপুরুষগণ এলেন দিব্যরথে, এলেন 
সন্ন্যাস দেখতে | গৌরচন্দ্র যাদের শ্রাদ্ধ তর্পণ করেছিলেন তাদের মধ্যে 
ছিলেন পিতা জগন্নাথ মিএ, পিতামহ জনার্দন, প্রপিতামহু রাজগুর ধনঞজয়, 
ৃদ্ধগ্রপিতামহ রামরুষ্ণ, লক্ষ্মী দেবী, শচীমাতা, গঙ্গাদাস, ঈশ্বরপুরী, ধাক্রীমাতা 
নারায়ণী, বৈষ্ণবী মাণিনী, সীতা দেবী, চন্দ্রশেখর আচাধ প্রভৃতি ।* 
শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক তপিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই জীবিত। কিন্তু এই 
তাপিকায় বিষুণপ্রিয়ার নাম নেই,_ লক্মীদ্ববীর নাম আছে। লক্ষ্মীর স্মৃতি 
গৌরাঙ্গের মনে এখনও ৰিষ্ভমান। 
লোচন বলেন, কেশব ভারতী থাকতেন কাঞ্চননগরে । যখন গোৌরচন্দ্র ও 
কেশব ভাবতী আলাপে রত, সেইসময় নিত্যানন্দ চন্দত্রশেখর প্রসূতি মিলিত 
হলেন। ভারতী প্রথমে তরুণ বয়ন্ক রূপবান ব্যক্তিটিকে সন্ন্যাস দিতে রাজি 
হলেন না। 


ভারতী কহুযে আরে শুন বিশ্বস্তব । 
তোমারে লল্ন্যাস দিতে কাপয়ে অন্তর । 
এহেন হ্থনার তন তরুণ বয়সে । 

জনম অবধি না জানহ দুঃখ ক্েশে॥ 


১ মু. ক'-৩।২১২-১৩ ২ চৈ. ম. সন্যাস--৫।৬-১২ 
১৪. 


২১৩ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


অপত্য সম্ততি নাহি হয়ে ত তোমার। 

তোমারে সন্গ্যাস দিতে ন! হয় আমার ॥ 

পঞ্চাশের উধব হৈলে রাগের নিবৃত্তি। 

তবে সে সন্ন্যাস দিতে ভাল হয় যুক্তি || 

গৌরচন্জ তখন অনেক অনুনয় করলেন,-_ প্রার্থনা করলেন কৃষ্ণভক্কি। 

সংসারে ছুর্লভ এই মানুষের জন্ম | 

তাহাতে ছুর্লভ কুষ্ণভক্তি পরধর্ম ॥ 

বড়ই ছুর্লভ তাছে ভক্তজন সঙ্গ । 

মান্ছষের দেহ সে তিলেকে হয় ভঙ্গ। 

বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যাবে। 

তবে আর বৈষ্বের সঙ্গ হবে কবে॥ 

মান। না করিহ মোরে না করাহ সন্গ্যান। 

তোর পরসাদে মুগ হও কষ্ণদাস ॥২ 
কেশব ভারতী কিন্তু তাতেও রাজি হন না। তিনি বললেন, মাতা ও 
ভার্ধার অন্গমতি নিয়ে আসতে হবে। 

সন্ন্যাম করিবে যদ্দি যাহ নিজ ঘর ॥ 

সাক্ষাতে জননী ঠাঞ্চি লইবে বিদায় । 

তোর পত্বী স্থচরিত! যাবে তার ঠায় ॥ 

সাক্ষাতে সভার ঠাঁঞ্িং বিদায় হইয়া। 

আইসহ আমার ঠাই সভা] বুঝায় ॥৩ 

নিমাই চলে যাচ্ছেন ফিরে । কেশব ভারতীর নিমাইতে ঈশ্বরবুদ্ধি হোল । 

তিনি ফিরে ডাকলেন নিমাইকে । নিমাই স্বপ্রলষষ মঞ্জ গুরুর কানে বলে 
নিজেই গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। মঞ্ত্র শুনে প্রেমে বিহ্বল হয়ে কেশব 
সন্ন্যাসে দীক্ষা! দিতে রাজি হলেন। 

বুঝিল সকল কাজ তারতী-গোসাগ্রিঃ। 

সন্গ্যাস কঞ্াব তোরে শুনহ নিমাঞ্ি ॥' 


১ লোচন চৈ, ম. হধ্যখগ্ড পৃঃ ৬১ ২ চৈ. ম. বধ্যখগ্ ৩ চৈ. ম. হধ্যথও 
৪ চৈ. ম. মধাখঙ 


নিমাই সন্গ্যান ২১১ 


য়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে নাপিতের নাম কলাধর, লোচনের মতে, হব্রিদাস। 
কড়চায় নাপিতের নাম দেবা । কিন্ব্স্তীতে গোরাঙ্ষের মস্তক 
নি করেছিল মধু নাপিত। লোচনের মতে আকাশবানী শুনে বিশ্বস্তরের নাম 
লেন শ্রীকধচৈতগ্য গুরু কেশব ভারতী । মুবারি বলেছেন, মকর থেকে 
| রাশিতে হ্ুর্ধের সংক্রমণ হলে অর্থাৎ মাঘী সংক্রাস্তিতে শ্রীচৈতন্ সন্ন্যাস গ্রহণ 
রছিলেন। লোচন মুরারির প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বললেন,__ 
ন্লাসের কাল মকর লেউটে কুস্ত আইসে যেই বেলে । 
সন্ন্যাসের মন্ত্রগুরু কহে হেন কালে ॥১ 
কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,-- 
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। 
তার শুক্ুপক্ষে প্রভূ করিল সন্ন্যাস ॥ 
এই হিসাবে নিমাই-এর সন্ন্যাস হয়েছিল ২৩ বৎসর ১১ মাস বয়সে ষাঘ মাসে 
পক্ষে। কবিকর্ণপূর ও লোচনের বক্তব্য অনুসারে মাধী সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস 
ছিল। *শ্রীষম্‌ মহাপ্রভ্‌ ১৪৩১ শকে ২৮শে মাঘ শুক্রবার পূর্ণিমা! রান্রিতে 
াসার্থ গৃহত্যাগ করেন এবং ২৯শে মাঘ শনিবার মাধী .সংক্রান্তিতে 
ম গ্রহণ করেন ।”৩ রাধাগোবিন্দনাথ বলেছেন যে ২সসে মাঘ শনিবার 
্ চার দণ্ড পর্যস্ত পুণিমা ছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে 
পত্তি তুলেছেন। কারণ গোৌরচন্দ্র গৃহত্যাগ করেছিলেন ব্লাক শেষে ? পরদিন 
ম চার দণ্ডের মধ্যে কাটোয়1! পৌছে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে সন্ন্যাস 
৭ সম্ভব নয়। বরঞ্চ অধিকাংশ জীবনীগ্রস্থে গৌরচন্দ্র কাটোয়ায় রুষ্ণনাম 
৫ন করে বাঝ্রি যাপন করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। ডঃ মজুমদার তাই 
উমত প্রকাশ করেছেন £ প্রভূ গৃহত্যাগ করেছিলেন ২৬শে মাঘ বুধবার 
[ন লময়ে, ২৭শে মাঘ কোন সময়ে তিনি কাটোয়া পৌঁছান সে দিন তিনি 
কথা আলোচন! প্রসঙ্গে যাপন করেন, ২৮শে মাঘ ঝন্নযাসের আক্মোজন চলে, 
রাহে পুর্ণিমায় ক্ষৌরকর্মা্দি লমাপনান্তে সংকল্প কয়ে অবস্থান করেন এবং 
শেমাঘ চারদণ্ডের মধ্যে পুপিমায় সন্গ্যাসের মন্ত্র গ্রহণ করেন ।9 অধ্যাপক 
ময় মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন থে ২৭শে মাঘ (২৫ শে জাছুয়ারী 


লাজ ২ চৈ, ৮. বধ, ১ পরি ও জ্ীগোরাদ 
॥ শচৈতনড চয়িতের উগায্লান-_পৃঃ ৯*১, 


২১২ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


১৫১৯ শ্রীঃ ) শ্রীগৌরাঙ্গ রাত্রি শেষে গৃহত্যাগ করেন ও ২৯শে মাঘ (২৪ 
জান্সয়ারী ) সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।+ কিন্ত জয়ানন্দ লিখেছেন যে বসন 
শুরু! ভ্রয়োদশীর রাজ্িতে গৌরচন্দ্র কাটোয়। পৌছেছিলেন__ 
বসস্তধামিনী তিথি শুরু ত্রয়োদশী 
প্রৰেশিল] গৌরাজ কাটোয়! ছিজ শমী ॥২ 
বসস্তকাল ফান্তন-চৈত্র, মাঘ মাস নয়। অবশ্ত মাঘের শেষ থেকেই» 
খতুর সুত্রপাত হয় এবং মাধী-শুক্লাপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমীকে বসস্ত পঞ্চমী বন্। 
থাকে । এই হিসাবে মাঘমাসের শুরা অয়োদশীতে অর্থাৎ ২৭শে মাঘ ক'ট 
পৌছানো সিদ্ধ হতে পারে । প্রেমবিলাপ মতে মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীযা তিথ 
মহাপ্রভৃব জঙ্গ্যাসগ্রহণ - 
মধ্যে পৌষ মাস আছে মাঘ শুরুপক্ষে । 
তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিব ঘেন দেখে ।৩ 
এই হিসাবে পৌষ মাস অস্তে মাঘ মাসের শ্তুক্লা তৃতীয়! সঙ্গ্যাস গ্রহ 
দিন। ঠৈতন্ত ভাগবতে মহাপ্রভু নিতানন্দকে বলছেন, 
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে । 
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্গাসে ॥$ 
পৌষ মাসের সংক্রান্তিকেই উন্তরারণ সংক্রান্তি বলে, মাঘা সংক্রাস্তিকে : 
প্রভূপাদ নিমাই টাদ গোস্বামীর মতে পৌষ সংক্রান্তিতেই মহাগ্রভূব মর 
হয়েছিল বলে গ্রহণ করাই কর্তব্য। পঞ্চিকাতে পৌষ সংক্রান্তিকে মাঘের ৫ 
দিন বলে গণ্য কর! হয় । এই হিসাবে কবিরাজ গোস্বামীর মাঘমাসের শু 
পৌষ সংক্রান্তিকেও লক্ষ্য করে বলা হতে পারে । তাছাডা শ্রীপাট কাটো 
স্থপ্রাচীনকাল থেকে প্রতৃর সন্ধ্যাসগ্রহণ ম্মরণোৎসব পালিত হয় ১ল' ম 
সংক্রান্তিতে সন্গ্যাসরুত্ায সমাপনের পর ১ল। মাঘম্মরণ মনন অনুষ্ঠান। 
দিনটিকে স্মরণ কয়া কাটোয়ার উৎসবের অস্তনিছিত তাৎপর্য হতে পাবে। 
মুয়ারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের বক্তব্যে লন্ন্যাস গ্রহণের তাব্বিখে একমা 
ব্যবধান দেখ যায়। মৃরারি যেছেতু প্রত্যক্ষদর্শী, সেইজন্ত তীয় বজ 


১ মধ্যযুগের বাংল! সাহিতোর তথ্য ও কালক্রদ- পৃঃ ২ 
২ চে. ম' সঙ্গাস--৪1২০ ৩ প্রে. বি ৭ম বি, পৃঃ ৪১ ৪ চৈ, ভা. সধা ২৭ ও 
« নিত্যানন্ শক্কি মা জাহবী--পৃঃ ৪৪২-৪৪ 
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পীয়। কবিরাজ গোত্বামী কথিত মাঘমাসের শ্তুক্ুপক্ষ পৌবসংক্রাস্তিতে 
৮ পারে না। চান্দ্রমান হিসাবে পৌষসংক্রান্তিতে পৌধমাসেরই শুরুপক্ষ 
* পৌষপুণিমা । মাধী শুরুপক্ষ পরবর্তা অম্াবশ্তার পর থেকে । 
চৈতগ্ভেয জীবনের ছুটি অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়ে তিনি পাষণ্ীদলনের 
মিতু ভূভারহাবী চক্রী কুষ্ণুরূপে অবতীর্ণ । তার নেতৃত্বে বৈষুবগণ সঙ্ঘবন্ধ 
ত পেরেছেন, পাষপগ্তীদের ও গ্লাজশক্তির অত্যাচার দমন করতে পেরেছেন। 
শ্রীষ মধ্যায়ে তিনি জীব উদ্ধারের আকাঙ্ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন এবং 
শিতাপীর মুক্তির সহঞ্জ পথ নির্দেশ করেছেন এবং কষ্ণপ্রেমরসে নিমগ্ন হয়েছেন । 
মত:পব পরদিন গুরুকে প্রণাম করে গুরুর অনুমতি নিয়ে রাঢ়ভূমির পথে 
' হরলেন শ্রীচেতগ্ত। কুষ্ণনামগান করতে করতে তাৰবিহ্বল হয়ে নৃত্য 
[চ কৰতে চলেছেন নবীন সন্গ্যাসী। 
নিত্যানন্দাবধূতেন সহ কষ্ণগাথাং মুহুমুহঃ। 
পথি গচ্ছন্‌ লপন্‌ নৃত্যন্‌ গায়ন্‌ শ্বতক্তিভাবিতঃ ॥ 
ধ্যায়ন্‌ কষ্ণপদান্ডোজমাত্মনাত্মাত্মবিগ্রহম্‌। 
বিপ্ুতাক্ষঃ কচিৎ কম্পপুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ 
বিহ্বলঃ 'খলিতঃ কাপি কচিদ্‌ ব্রুতগতিব্রজন্‌। 
মত্তকবীন্দ্রবৎ ক্কাপি তেজল! ববৃধে কচিৎ। 
কচিদ্‌ গাষতি গোবিন্দ কৃষ্ণ কুষেতি সান্বরম্‌ ॥+ 
৷ --অৰধুত নিত্যানন্দের সঙ্গে মুহ্মু ক্লষ্গান করতে করতে কষ্ণতক্তিভাবিত 


য় পথে চলতে চলতে বিল!প করতে করতে নৃত্য করতে করতে গান করতে 
তে আত্মবিগ্রহত্থরূপ শ্রীকুষ্ণের পাদপস্প ধ্যান করতে করতে কখনও অশ্রপূর্ণ 
[নে কখনও কম্পমাণ ও রোমাঞ্চিত দেহে বিহ্বল হয়ে কখনও দ্থলিতগতি 
ধনও মন্তুহস্তিতুল্য ভ্রুতগতিতে চলতে চলতে কখনও তেজের দ্বারা বধিত হয়ে 
ধনও গোবিন্দ কৃষ্ণ কঙ্ং বলে গান করতে করতে চললেন । 

মুরারির কড়চা, কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য ও নাটক, বুন্দাবনের চৈতন্তভাগবত 
ইতি চরিতগ্রস্থে কাটোক়া থেকে প্রত্যারর্তনকালে একটি ঘটন! উদ্ভিখিত 


রছে। কৃঞ্কথারসে ও কঞ্চ নাম গানে মগ্ন শ্রীচেতন্ত রাঢদেশের কোন গ্রামে 


সস 
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যুগাবতার শ্রীকচৈতন্ত 


উপস্থিত হয়ে রু্ণনাম শুনতে ন! পাওয়ায় জলে দেহত্যাগ করতে উদ্ধত টা 
এমন সময়ে করেকটি রাখাল বালকের মুখে কষ্নাম শুনে তিনি আশ্বস্ত রি 
রাঢদেশ থেকে প্রভু নিত্যানন্দকে বললেন,-_- 


শা স্তপুরে আগমন 


গচ্ছ ত্বং জাহ্ুবীতীরে নবন্বীপং মনোরমম্‌ | 
মাতরং পরয়1 ভক্ঞ্যা মম নাম পুরঃসরম্‌॥। 
সংশাস্তষ্য স্থখী কৃত্বা শ্রীরুষ্চরিতাদিন1। 
তত্রত্যান্‌ বৈষবান্‌ সর্বান্‌ শ্ীবাসাদি মম প্রিষ়ান্‌ ॥ 
সমানয়াচারধগেহং যাবত্তত্র ব্রজাম্যছম্‌।১ 


স্পতুমি গঙ্গাতীরে মনোহর নবহীপে যাও। মাকে আমার নামে পরম 
সহকারে কষ্ণচরিত বলে স্থথী করে সেখানকার শ্রীবাস প্রভৃতি আমার | 
সকল বৈষ্বদের অদৈতাচার্ধের গৃহে নিয়ে এস, আমি সেখানে যাব । 

চৈতগ্ভভাগবতে শ্রচৈতন্ত নীলাচলে যাবার সিদ্ধান্ত করে পথে হবি"! 
ফুলিয়! ও শাস্তিপুরে অহৈতগৃহে অবস্থানের আকাজ্ষা ঘোষণা করলেন । 


প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি । 
সত্ধববে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥ 

শ্রীবাসার্দি আছে যত ভাগবতগণ । 

সভার করহু গিয়। ছুঃখ বিমোচন ॥ 

এই কথ! গিয়া তুমি কহিও সভায়ে। 

আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে ॥ | 
সভার অপেক্ষা আমি করি শাস্তিপুবে । | 
কহিবাঞ্ড শ্রী অদৈত আচার্ষের ঘরে ॥ | 
তা সভা! লইয়! তৃমি আলিবা সন্বরে। | 
আমি যাই হবিছাসের ফুলিয়! নগরে ॥২ 


জয়ানম্দ বলছেন, প্রভূ গোবিদ্দানন্দকে শাস্তিপুরে ও মূকুন্দকে পাঠা? 
নবন্বীপে আর নিত্যানন্দ বুইলেন তারই সঙ্গে। 


শাস্তিপুর গেল! গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হয়যা। 
নবন্ধীপে মুকুন্দেরে দিল পাঠাইয়া! || 
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রী ঙ শী 


মংকীতর্ন লম্পটরাজ ছুই ভাই। 
চৈতন্ত নিত্যানন্দ সংকীতর্নে গাই ॥১ 

বি্কুপ্রিয়া খ্বামীকে যে নৃতন গাষছ! উপহার দিয়েছিলেন, সেই গামছাটি 
প্রতু দিলেন নিত্যানন্দকে, অবধূত গামছাটি গঙ্গাজলে ভালিয়ে দিলেন। 
জয়ানলের বর্ণনায় কাটোয়! থেকেই শাস্তিপুরে অদৈতগৃহে চলে গেলেন মহাগ্রভূ । 

কাটোয়ায় গৌরাঙ্গ ভারতী গৃহবাসে। 
শাস্তিপুর চলিল! অধৈতসন্ভাষে ॥ 
অনেক পার্ধদ সনে গঙ্গ! তীরে তীরে । 
সমুদ্রগড়ি পার হয়্যা গেল! শাস্তিপুরে ॥২ 

কবিকর্ণপৃরও মহাকাব্যে লিখেছেন, শ্রীচৈতন্ত প্রথম তিন দ্বিন আত্মভাবে 
বিভোর হয়ে নিরবচ্ছিন্ন পশ্চিম দিকে চললেন, তারপর দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে 
তিনি চেতন! ফিরে পেয়ে ভাবলেন, কোথায় যাচ্ছি? তারপর নিত্যানন্দকে 
বললেন, তুমি নবদ্বীপ গিয়ে সকলকে অদ্বৈতভবনে আসতে বল, আমিও সেখানে 
যাচ্ছি। 

ততো দৈবাদেব ভবতি গমনে দক্ষিণদিশি 
্রবুদ্ধোহতৃৎ শ্রমান্‌ কচন নন যামীতি মনলি। 
বিচার্ধ্যাঘৈতন্তালয়মভি স গন্তং সমকরো- 
ম্মনে! নিত্যানন্দ গ্রভূমপি জগদ্বাতিমধুরম্‌ | 
প্রধাহি ত্বং লীত্রং বিবুধতটিনীতীর মধুরে 
নবদধীপে তৎস্থান্‌ মষ নিগদিতৈজর্হি মধুরম্‌। 
তবন্ভোহতৈতশ্তালয়মভি চলস্বেব চপলং 
্রয়ান্ডে তত্রাহং নপদ্দি ন তথেতি গ্রচালিতঃ ॥* 

- তারপর দৈবাৎ দক্ষিণদিকে গমন কালে তিনি ঢেতনালাত করলেন, 
আঁমি কোথায় যাচ্ছি মনে যনে এই বিচার কয়ে অহৈভালয়ে যাবার মনস্থ 
কযলেন। নিত্যানম্ধ প্রতৃফে মধুর কণ্ঠে বললেন, তৃমি গীত্রগঞ্জাতীরে মনোরম 
নবন্ধীপে যাও, সেখানে আমার কথা৷ মধুরভাবে বল, তোমরা অদ্বৈভালয়ের 
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অভিমুখে চল, আহি লেখানে যাব । নিশ্যানন্দ 'চাই হোক' বলে ক্রুত নবদ্ধীপে 
চললেন । 

মুরারিও বলেছেন, মহাপ্রভু তৃতীয দিণেও নিজের কথা ম্মরণ করেন নি। 
পবদ্দিনে তিনি নিজের কথা স্মরণ করলেন । মামি গুরুর আজ্ঞা এসেছি আগামী 
পরশ্ড অদ্বৈতভবনে নকল স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে * এই বিবরণগুপি থেকে 
স্থম্প্ভাবে জানা যাচ্ছে ষে গৌবচন্ত্র প্রথমে লক্ষাহীনভাবে পথ চলেছিলেন 
রুষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে । পবে চিনি মাত্ুস্থ ভয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, অস্বৈতগৃচে 
ম! ও ভক্তগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার । তদন্সাবে তিনি নিতানন্দকে পাঠালেন 
নবদ্বীপে সংবাদ দিতে । 

বৃন্দাবন দ্রাসেব কাবো গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌরাঙ্গ গ্রভূ যখন 
যাত্রা! করলেন তখন গুরু কেশব ভারতী তাঁর সঙ্গে চললেন । তখন শ্রীচৈতন্তদে 
চন্দ্রশেখর আচার্ধকে বললেন, তুমি বাডী যাও, আমি বুদ্দাবনে যাব কষ 
অন্বেষণে । চন্দ্রশেখব নবদ্ধীপে এনে গৌবাঙ্গ সন্গ্যাসেব সংবাদ দ্দিলেন। ভক্তগণ 
যখন শোকে বিহ্বল তখন আকাশবাণী থেকে জান] গেল, প্রভূ ছু* চারদিন পরেই 
সকলের সঙ্গে মিলিত হবেন। প্রভূ পশ্চিমমুখে চলছিলেন, অগ্রে চলেছেন 
কেশব ভারতী, পশ্চাতে গোবিন্দ, সঙ্গে বয়েছেন নিত্যানন্দ, গদাধর ও মূকুন্দ। 
তারা পশ্চিম মুখে চলতে চলতে রাঁদেশে পৌছালেন, এক ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষা 
গ্রহণ করে রাত্রি যাপন করলেন । চারক্রোশ দ্ুবে বক্রেশ্বব । বক্রেশ্বর গমনের 
মানসে অগ্রসর হয়েও প্রতৃ বক্রেশ্বর না গিয়ে পূর্বমুখে চলতে সুরু করলেন-_ 
“বলিলেন আমি চলিলাঙ নীলাচলে |” সন্ধ্যার সময় সকলে গঙ্গাতীরে এলেন, 
গঙ্গায় সান করে গঙ্গান্তব করলেন এবং এক গ্রামে বাত্রি যাপন কবলেন। এখান 
থেকে তিনি নীলাচলের পথে ফুলিয়া ও শাস্তিপুর গমনের ইচ্ছা! প্রকাশ করে 
নিত্যানন্দকে নবদ্ধীপে প্রেরণ করলেন। 

কিন্ত কবিকর্ণপুয়ের চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে ও কৃষাস কবিরাজের চৈতন্ত- 
চরিতান্ত কাব্যে আর একরকম গল্প পরিবেশিত হয়েছে । এই ছুই গ্রন্থে 
সম্াাালের পর ভ্ীচৈভন্ত বৃন্দাবন গমনের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। নিত্যানন্দ চন্ত্র- 
শেখক়্ 'আচার্ধকে নবহ্ীপ প্রেরণকালেই বলে দিয়েছিলেন ঘে তিনি কোন গ্রকাযে 


১ সু ক,-শ৩১৮-২০ 
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মহাপ্রস্ভকে অঙ্ৈতগৃহে নিয়ে যাবেন।১ তারপর পথে গমনকাঁলে ভাববিহ্বল 
শ্ীচৈতগ্ত রাখাল বালকদের মুখে কষখনাম শুনে সন্তষ্ট হয়ে বৃন্দাৰনের পথ জিজানা 
করলেন। নিত্যানন্দের নির্দেশমত একটি বালক তাকে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়। 
এই সুযোগে নিত্যানন্দ বুন্দাবন বলে শাস্তিপুরের অপর পারে কালনায় নিয়ে 
জাসেন এবং গঙ্গাকে যমুনা বলে পরিচয় দেন। যমুনাভ্রমে গঙ্গানানাদি কালে 
নিত্যানন্দের চেষ্টায় অইৈতাচার্ধয সংবাদ পেলেন এবং গৌরহরির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করার পরে তাঁকে প্ররূৃত তত্ব জাপন করে স্বালয়ে নিয়ে এলেন।২ এ কাহিমী 
কিন্ত পরবতীকালের উদ্ভাবন । কারণ কবিকর্ণপুর্ মহাকাব্যেও এ ঘটনার 
টল্লেথ করেন নি। ক্রঞ্দাস কবিরাজ বৃন্দাবনকে অঙ্কুমরণ না করে কবিকর্ণপূরের 
ন।টককেই অচ্গমরণ করেছেন । তিনি লিখেছেন £ 

বে ত চণিল। প্রতু শ্রীবৃন্দাবন ॥ 

প্রেমেতে বিহ্বল বাছা নাহিক ম্মরণ। 

রাঢদেশে তিন দিন কৰিলা ভ্রমণ ॥ 

নিত্যানন্দ প্রত্থু মহাপ্রভু ভূলাইয়। | 

গঙ্গাতীরে লঞক গেল যমুন1 বলিয়! ॥ 

শান্তিপুরে আচাবের গৃহে আগমন । 

প্রথম ভিক্ষা! কৈল তাহ! রাত্রে সন্ীর্তন || 

মাতা ভক্তগণের তাহ1 করিল মিলন। 

সর্ব সমাধান করি টুকল! নীলানত্রিগমন ॥৩ 

স্কলিয় গমনের কথ] কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পুষ্পগ্রাম 
বা ফুলিয়া থেকে শান্তিপুরে আগমনের কথা মুরারি তাঁর কড়চায় উল্লেখ 
করেছেন |, 
নবদ্বীপ থেকে শচীদ্দেবী এলেন শাস্তিপুরে অহ্বৈতভবনে, এলেন আরও 

বহু ভক্ত। বৃন্দাবন বলেন, কাতারে কাতারে আবালবৃহ্দধ নরনারী আসে 
ফুলিয়ায় । ফুলিয় থেকে শ্রীচৈতগ্ভ 'ভকগণ সঙ্গে এলেন শাস্তিপুরে । ভক্তগণ 
সঙ্গে হরিনাম করে, কৌতুক সহকারে ভোজন করে প্রন অধৈতগৃছে রাত্রি 
যাপন করে প্রভাতে নীলাচলে যাওয়ার জন্ত প্রস্তত হলেন। 


১ চৈতন্ত চন্রোদয়-_হর্থ অংক ২ চৈতন্ত চজ্রোদয়--৫স অংক 
৩ চৈ, ট. মধা ১ম পরি ৪ মূ. ক.--৩/৪1১২ 


২১৮ যুগাবতার শ্রীুকচৈতন্য 


বছবিধ আপন রহস্ত কথা রঙ্গে। 
স্থখে রাত্রি গোঙাইল! ভকতগণ সঙ্গে ॥ 
পোহাইল! নিশা প্রভু করি নিত্যরুত্য। 
নীলাচল গদদ বমিলেন চতুর্দিগে বেড়ি লব ভূত্য ॥ 
প্রভু বোলে আমি চলিলাঙ নীলাচলে। 
কিছু হুঃখ ন1 ভাবিহ তোমরা সকলে ।। 
নীলাচলচন্দ্র দেখি আমি পুনর্বার | 
আসিয়া হইব সঙ্গী তোমা সভাকার ॥১ 
এই সময়ে প্রভুর ভক্তবৃন্দ বাধা দ্িলেন। এখন উড়িস্তার রাজা প্রতাপ 
রুদ্রের সঙ্গে গোঁড়ের স্থলতানের বিবাদ চলছে, অতএব উড়িস্তা ঘাওয়। নিরাপদ 
নয়। 
তথাপিহ হইয়াছে তুর্ঘট সময় 
সে রাজ্যে এখনে কেছে। পথ নাহি বয় ॥ 
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ । 
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ ॥ 
যাবৎ উৎপাত কিছু উপশম নয়। 
তাবঘ বিশ্রাম কর যদ্দি চিত্তে লয় ॥২ 
প্রভু কোন বিপদকে গ্রাহ না করে তক্তগণকে গ্রবোধ দিয়ে পুরীর পথ 
ধরলেন। মুরারিও অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি শচীমাকে আশ্বাস 
দিলেন যে মায়ের সঙ্গে সর্বদাই তিনি থাকবেন। অধৈতাচার্ধ-প্রদত্ত অঃ 
ভোজন করে বাজ্রিতে নিস্ত্রা উপভোগ করার পর শেষযামে উদ্থানাস্তর কীর্তন 
করতে করতে শ্রীবাসাদদ্দি ভক্তগণকে হ্থ স্বস্থানে ফিরে যেতে অন্গবোধ করে 
পুরুযোত্তম দর্শনে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। 
যাক্ামি দেবদেবেশ পুরুযোত্তমদর্শনে | 
সার্বভৌম ছিজেন্রেণ সার্ধ পশ্টামি তং হুরিম্‌ ॥* 
-_দ্বেবদেবেশ পুরুযোতমদর্শনে যাব, সার্বভৌম ছিজশ্রেষ্ঠের সঙ্গে হরিকে 
দর্শন করবো। 


১ চৈ ভা. অস্ত, হঅঃ ২ চৈ. তা, অন্ত, ২অঃ ও মু. ক..৩৪।২৫ 
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তক্তপণকে আলিঙ্গন করে বিদায় দিয়ে চললেন শ্রীমন্‌ মহাগ্রভূ। এই 
সময়ে হরিদাস দন্তে ভৃণ ধারণ করে তার পদে পতিত হছলেন। তোমার জন্ত 
জগন্নাথের কৃপা প্রার্থনা করবো বলে তিনি নীলাচলে যাক! করলেন। জয়ানন্দও 
একরান্ত্রি শাস্তিপুরে বাসের কথাই বলেছেন --“র্জনী গ্রভাতে শাস্তিপুর ছাড়িয়া 
আদ্ুয়া এ দিল দরশন 1” লোচনও একরাত্রি যাপনের কথাই বলেছেন। কিন্ত 
কবিকর্ণপৃব বলেছেন যে একরাত্রি ঘাঁপন করে অদৈতগৃহ থেকে যখন শ্রীচৈতন্ত 
নীলাচল যাত্রা করছিলেন সেই সময়ে তক্তগণের স্থগভীর বিরহাতি দ্বেখে 
তিনি কয়েকদিন অছৈৈতগৃহে যাপন করেছিলেন-_ 
ততোহৈততগ্রীত্যা গ্রণতহরিদাসন্ত চ মূদা 
জগন্নারক্ষেত্রং জিগমিযুরপি স্বপ্রিয়বশঃ। 
শচীদেব্যা তৎ্পাচিতমতুলমন্ং নিজজনৈঃ 
সমং তৈতৃঞ্জীনঃ কতি চ গময়ামীস দিবসান্‌ ॥২ 
_-তারপর ভক্তের বশীভূত গৌরচন্দ্র জগরাথক্ষেত্রে গমনে ইচ্ছুক হয়েও 
অস্থৈতের গ্রীতিবশতঃ এবং প্রণতঃ হরিদ্বাসের আনন্দের নিমিত্ত শচীদেবীর 
পাচিত অতুলনীয় হুম্বা অন্ন নিজভক্তগণের সঙ্গে ভোজন করে কতিপয় দিবস 
যাপন করেছিলেন । 
কবিকর্ণপুরের নাটক অনুসারে শ্রীচৈতস্তজননী ও ভক্তবর্গের গ্রীতির নিমিত্ত 
তিন দিন অবস্থান করেছিলেন শাস্তিপুরে ; চতুর্থদিনে শাস্তিপুর ত্যাগ করে 
জগয্নাথক্ষেত্রের উদ্দেশ্টে যাত্রা করেন।৩ কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের 
মছাঁকাব্যকে অঙ্কসরণ করেছেন। তিনি বলছেন যে মহাপ্রভুর পুরুযোতমে 
অবস্থানের গিদ্ধাত্ত হলে অদ্বৈত আচার্য আরও ছু চার দিন তার গৃহে বাম করতে 
অন্থরোধ জানালেন। তদছছসার়ে মহাপ্রভু আরও কয়েকদিন রয়ে গেলেন' 
অইৈতালয়ে | - 
তবে ত আচার্য কহে বিনীত হইয়!। 
দিন ছুই চারি রহ কপা ত করিয়॥ 
আচার্য বচন প্রভূ না করে লঙজ্ঘন। 
য়হিলা অগৈতগৃহে না কৈল! গমন | 


১ চৈ. বম. উত্কজ--:১।১ ২ চৈ. চ. মহ.--১১1৭৪ ৩ চৈ. চা, ৬ জংক 
৪ চৈ, চ. মধা. ৪ পরি 


২২০ যুগাব্তার শ্রীকফচৈতন্ত 


কঙ্চগদাস আবার বপলেন-_বঞ্চিল কতকদিন নান! কৃতৃহলে। তিনিই 
আবার অন্তত্র বলেছেন,--এই মত দশদিন ভোজন কীর্তন ।২ অর্থাৎ দশদিন 
মহাপ্রভু অদবৈতাবামে ছিলেন। অছৈতগপ্রকাশকারও বলেছেন,_ 
হেনমতে দিনকত সীতানাথের ঘরে । 
যে আনন্দ হৈল তাহা কে বণিতে পায়ে ॥৩ 
সন্নযপী শ্রাচৈতন্ত অছৈতগৃছে কদিন বাস করেছিলেন তা যথাবথ বলা স্স্ভব 
না হলেও মনে হয় মুরাসি, বুন্দাবন ও লোচনের বক্তব্ই ঠিক। সন্গ্যাসীর 
পক্ষে অধিকদ্দিন একস্থানে অবস্থান কব' রীতি বিরুদ্ধ। 
আমর পূর্বেই দেখেছি যে সন্ত্যাসগ্রহণের পর গুরুর কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে গৌবচন্দ্র নীলাচল গমনের আকাঙ্ষা প্রকাশ করেছিলেন। লোচনও 
এই কথাই বলেছেন। লোচনের চৈততগ্তমঙ্থলে একবাত্রি অদ্বৈতভবনে অবস্থানের 
পর পরদিন প্রাতে গৌরহরি নীলাচল গমনেব সংকল্প ঘোষণা করলেন-_ 
নীলাচল যাব জগন্নাথ দেখিবারে । 
প্রসন্ধবদনে যদ্দি প্র দয়! করে |" 
কিন্ধু কবিকর্ণপৃরেব নাটকে জননীব এবং প্রিষ ভক্তবর্গের অন্থমোদন না নিয়ে 
সন্নাগ্রহণের উদ্দেশ্টে যাত্রা করাব ফলে সিন্স সংঘটিত হওয়ায় মথুব! গমনাকাজক্ষা 
অচরিতার্থ থাকে । মহাপ্রভু এক্ষণে প্রব্রজ্যার জন্য সকলের অনুমতি প্রার্থন 
করলে শচীদেবী বলেন, তাঁর আত্মম্খের জন্ত বিশ্বস্তরকে কাছে বাখলে সব্যাসীর 
ধর্মহানি হবে, খল বাক্তির! নিন্দা করবে, ম্থচ জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে অবস্থান 
করলে ধর্মরক্ষাও হবে দূরত্বের স্বল্পতাহেতু তক্তগণের যাঁতায়াতেৰ ফপে শচীব 
পক্ষে পুত্রের সংবাদ পাওয়াও সর্ভব হবে। তদহুসারে মহাপ্রভু জননীয় 
খ্বহত্বপ্রস্তত অব্ব্যঞ্জন ভক্ষণ করে ভক্তদের সঙ্গে তিনদিন অতিবাহিত কবে 
নীলাচলে যাত্রা! করেন। 
কবিরাজ গোস্বামী মোটামুটি কর্ণপুরের নাটক অন্থসরণ কয়েছেন। তার 
কাবো অছৈতগৃহে শ্রীচৈতন্ত ও শচীমাতার খিলনের দৃশ্ঠটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী । 
শচী আগে পড়িলা প্রভূ দণ্ডবৎ হঞা। 
কান্দিতে কান্দিতে শচী কোলেতে করিঞা ॥ 





১ চৈ. চ, মধা. ৪ পরি ২ চৈ, চ মধা৪ পরি ৩ অ. প্র. ১৫ জঃ 
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নিষাই লন্গাল ২২১ 


দোহার দর্শনে দৌোহে হইল! বিহ্বল। 
কেশ ন] দেখিয়। শচী হইল বিকল ॥ 
অঙ্গ মোছে মুখ চুহ্ছে করে নিরীক্ষণ। 
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন || 
কান্দিয়। কছেন শচী বাছারে নিমাই । 
বিশ্বরপ সম না! করিহ নিঠরাই ॥। 
সন্ন্যাসী হইয়! পুনঃ ন1 দিল দর্শন | 
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ | 
প্রভু ত কান্দিয়৷ বলে শুন মোর আই। 
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই || 
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোম! হৈতে। 
কোটিজন্মে তোমার খণ না পারি শোধিতে | 
জানি বা ন! জানি কৈল যদ্যপি সন্গ্যাস। 
তথাপি তোমাকে কতু নহিব উদ্দাস || 
তুমি ধাহ। কহ মুঞ্ তাহাই রহিমু। 
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত কৰিমু।।৩ 
ভু ভক্তগণের কাছেও অন্থমতি প্রান! করলেন। সন্ন্যানীর পক্ষে আত্মীয় 
কুটুম্ব নিয়ে জন্মস্থান বাস কর] নিন্দনীয়, অথচ ঘিনি অগ্রজের গ্রব্রজ্যার পরে 
পিতামাতার ভরণপোষণ কববেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি কেমন 
করে মাকে ও তক্তজনকে ছেড়ে দৃয়ে চলে যাবেন? তাই তিনি প্রার্ঘন' 
করলেন--“সেই যুক্তি কহ যাতে বহে ছুই ধর্ম ।” এই সংকটে শচীমাতা অত্যন্ত 
বিচক্ষণতার সঙ্গে বায় দিয়েছিলেন-- 
তেঁহো। যদি ইহ] রছে তবে মোর স্থুখ। 
“তার নিন্দা হয় ঘদি লেহে। মোর ছুখ ॥ 
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়। 
নীলাচলে ছে যদি ছুই কার্ধ হয় ।। 
নীল[চলে নবধীপে ষৈছে ছুই ঘর। 
লোক গতাগতি বার্ড পাব নিরস্তর ॥ 
চৈ, মধ্য ৩ পরি 





২২২ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ত 


তুমি নব কহিতে পার গমনাগমন। 
গঙ্গা্মানে কভূ হবে তার আগমন ॥* 
অৈতগ্রকাশেও শচী দেবী বলেছেন একই কথা 
মাতা কহে বৃন্দাবন হয় দুর দেশ। 
শ্রপুরুষোত্তমের পাইমু সন্দেশ ॥২ 
এই কথাগুলিই বাস্থঘোষের একটি পদে মহাপ্রভুর মুখে উচ্চারিত হয়েছে_ 
ছাড়ি নবহ্বীপ বাস পরি অরুণ বাস 
শচী বিঝুঃপ্রিয়ায়ে ছাড়িয়া। 
মনে মোর এই আশ করি নীলাচলে বাস 
তোম! সবার অনুমতি লৈয়]। 
নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়াতে 
তাহাতে পাইবে তত্ব মোর ॥৩ 
কতকগুলি গ্রন্থে নীলাচলে বসবাস করার আকাজ্ষ। হ্বয়ং গৌরাঙ্গের, 
কতকগুলি গ্রন্থে শচীর ইচ্ছায় তার নীলাচলে বাস। মনে হয়, সবর্ধিক বিবেচন। 
করেই শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীতে বসবাসের কথ! চিন্তা করেছিলেন। পরে শচীদেবীর 
অভিলাষ তার সেই চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করে। বৃদ্দাবন-মধুরায় বাস 
করলে বাঙ্গালার বৈষব আন্দোলনের সঙ্গে মহাগ্রভূর নংযোগ বুক্ষা কর] লম্ভব 
হোত না। পুরীর সঙ্গে ব।ঙ্গালার তথ! নবহীপের সংযোগ ঘনিষ্ঠ । মহাপ্রভু 
পুরীতে অবস্থান করায় এই নংঘোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। মহাগ্রকূও তাই 
ভক্তদের বলেছিলেন-__ 
কত বা করিবে তোমর] নীলান্রিগমন। 
কত বা আসিব আমি করিতে গঙ্গান্গান ।* 
জননী ও ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীফচৈতস্ত যাত্রা করলেন 
নীলাচলের পথে। অদ্বৈত আচার্য সঙ্গে দিলেন চারজনকে । 
নিত্যানন্দ গোসাঞ্িৎ পণ্ডিত জগদানন্দ । 
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকু্দ | 
এই চারিজনে জাচার্য দিল প্রভু যনে। 


১০১ চৈ,চ৮. মধা ও পরি হজ. ৩, ১ আঃস্পপৃঃ ১৭৪ ও গৌবপদ চরজিনী--৬৭ সং গ্য 
৪ চৈ, ৮, বধ্য, ও পরি ৫ চৈ, চ, মধ ও পরি 


নিমাই অন্ন্যাস ২২৩ 


কবিকর্ণপুয়ের নাটকেও ভক্তগণ মন্ত্র করে উক্ত চারজনকে শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে 
দিয়েছিলেন।১ অদ্বৈতপ্রকাশেও এ চারজন সঙ্গীরই নাম পাই। গোবিল্ব- 
দাসের কড়চায় মহাগ্রতুর সঙ্গী হিসাবে নৃতন নাম পাই- 
নলাচলের ঈশান প্রতাপ গল্গাদাস গদাধর | 
সঙ্গ স্তানীর সহিতে চলে আর বাণেশ্ব় ॥৩ 
এই চারজনের সঙ্গে অবশ্ত গোবিদ্দ কর্মকারও ছিলেন। বলা বাহুল্য 
পূর্বোক্ত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রভুর সহচর হিসাবে নীলাচলেও পাওয়] যায়। বৃন্দাবন 
দাস পাচজন সঙ্গীর কথ। বলেছেন-_ 
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ। 
ংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্ষানন্দ || 
এই চারজন বা পাচ্জন অনুচর নিয়ে নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকফচৈতন্ত চললেন 
নীলাচলের পথে। 
উড়িয়া ভক্ত মাধব পষ্টনায়ক শ্রীচৈতন্তের নীলাচল গমনের লঙ্গী হিসাবে 
মছৈত, গদাধর, নিত্যানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন-_ 
সঙ্গে অদৈত গদাধর পণ্তিত। 
নিত্যানন্দাদি আর যে যে ভকত ॥* 
এদ্ধের মধ্যে অধ্থৈত কিছুদূর গিয়ে মধ্যপথ থেকে ফিরে এসেছিলেন ।* 
শ্রীচৈতন্ত সকলকে নির্দেশ দিলেন ঘরে বসে হরিনাম সংকীর্ভন করতে-_ 
ুম্মাভিয়ত্র কর্তব্য সদৈৰ হুরিকীর্তনম্‌।" বৃন্দাবন বলেন, ঠতন্দেৰ কিছু- 
'দনের মধ্যেই নদীয়ায় ফিয়ে আসার আশ্বাসও দ্িয়েছিলেন-_ 
কষ্খনাম সভে বসি লহ গিয়! ঘরে। 
আমিহু আমিব দিন কথোক ভিতরে ||” 
চতন্ততাগবত অনুসারে সে সময়ে গোঁড়রাদ ও উৎকলয়াজের মধ্যে সংঘর্ষ 
চলছিল, স্থতরাং পথ বিপদসংকুল হওয়ার জন্ত অবস্থ। স্বাভাবিক ন হওয়া পর্বস্ত 
ভক্তগণ তাঁকে পুক্লী ঘেতে নিষেধ করেছিলেন । 
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২২৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ব 


নীলাচলে তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়। 
যান্জাপধ সে রাজ্যে এখনে কেছো পথ নাহি বয়॥। 
ছুই বাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ । 


মহাযুছ্ধ স্থানে স্থানে পরম গ্রমাদ ॥ 

যাবৎ উৎপাৎ কিছু উপশম নয়৷ 

তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয় ॥, 

প্রভু কিন্ত কোন বিপদের ভয় গ্রাহ্ন করলেন না। তিনি সঙ্গী কয়েকজন 
নিয়ে চলেছেন পথে । পথে তিনি সঙ্গীদের কাছে কার কি সম্বল আছে জিজ্ঞাস 
করলেন। সকলেই নিঃসম্ছল জেনে তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করলেন। চলতে 
চলতে প্রভু আঠিসায়া নগরে এমে অনস্ত নামে এক পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষা 
গ্রহণ করে রুষ্ণকথালাপনে রাত্রি যাপন করে প্রভাতে যাত্রা করলেন । শাস্তিগুর 
থেকে জাহ্ববীর পূর্ব কূলে কূলে অগ্রসর হয়ে গৌরচন্দ্র উপনীত হলেন 
ছত্রভোগ ।২ বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার মথুবাপুর থানার অস্তর্গন 
জয়নগর মজিলপুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে মথুবাপুর গ্রামের নিকটে ছত্রভোগ 
গ্রাম ।২ এখানে গঙ্গ। শতধারায় বিভক্ত হয়ে লাগরাভিমুখে চলতো । শতমুখী 
গঙ্গাধারায় প্রভূ নান করলেন। ছত্রভোগে অস্থুলিঙ্গঘাটে জলরূপী অন্থুলিঙ শি€ 
আছেন। দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারী হোপেন শাহের লক্কর রামচন্দ্র খানেষ 
অধিকারে ছিল ছত্রভোগ | রামচন্দ্রের অনুরোধে প্রভু তার গৃহে ভিক্ষাক্গগ্রহণ 
করে লাত্বিক ভাবসমৃহ প্রকটিত কবে কীর্তনানন্দে রাত্রিযাপন কর়লেন। রামচন্ত 
বলেছিলেন, গোঁড়দেশ ও উৎকলের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ; স্থানে স্থানে ত্রিশ 
পুঁতে রাজ্যের সীমান! চিঞ্িত হয়েছে; পথ বিপদসংকুল, কোন অঘটন ঘটলে 
রামচন্দ্রকে বিপদাপন্ন হতে হুবে। কিন্তু শ্রীচৈতন্ত পুরী গমনে দুঁপ্রতিজ্ঞ। 
রাজি তৃতীয় প্রহরে বামচন্দ্র খান গ্রতৃকে গঙ্গ। পার করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। 
ক্ীপ্রযাগ ঘাটে তীরে উঠে প্রত উতৎ্কল দেশে প্রবেশ করলেন। 
গোবিন্বদাসের কড়চায় ছত্রতোগের উল্লেখ নেই। কড়চায় মহাপ্রতু 

বর্ধনানে গোবিন্দদ্ধানের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং গোবিন্দের পত্বীর 


উরে তেরো শেরে 


১ চে. তা. অন্তা ২অঃ ২ চৈ. ভা অন্তা ২ অঃ 
৩ উৎকলে শ্রীকৃফটৈঙভ--সারদ| চরণ মি, পৃঃ 5১ 
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বাকুলত। দেখে প্রস্তু গোবিন্দকে গৃছে থাকতে নির্ধেশ দিলেন । কিন্ত গোবিন্দ 
সে কথা না শুনে প্রতৃব সঙ্গেই যাত্রা করে। মহাপ্রভু অতঃপর হাজিপুরে এসে 
শন্রিধাপন করলেন। হাজিপুর থেকে তিনি পৌছালেন মেদিনীপুর । এখানে 
কেশব সামন্ত ও অন্যান্ত ধনবান বাক্তিদের শিক্ষা দিয়ে তিনি উপনীত হুলেন 
নাবান্বণগড়ে । নারায়ণগড়ে তিনি গ্রাম্যদেবতা ধলেশ্বর শিব দর্শন করলেন ।; 
কোন প্রামাণা গ্রন্থে এই স্থানগুলির উল্লেখ নেই। শাস্তিপুর থেকে পশ্চিষে 
বর্ধমান না গিয়ে গঙ্গার তীরে তীরে চব্বিশ পরগণার ছত্রভোগে যাওয়াই 
নীলাচলের সহজ ও লংক্ষি্ত পথ | গঙ্গার পশ্চিমতীর়ে শ্রীপ্রয়াগ ঘাট । বর্তমান 
চব্বিশ পরগণার কতক অংশ এবং মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ উতৎকল ব! ওদ্দেশ 
নামে পরিচিত ছিল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব 
পযন্ত ।১ প্রয়্াগ ঘাটে শ্রীচৈতগ্ত ঘরে ঘযে ভিক্ষা! গ্রহণ করলেন, জগদানল্দ 
করলেন রদ্ধন এবং প্রস্থ সগণে পরমানন্দে ভোজন করলেন। দানী এসে বাধ! 
দিল, তার প্রাপা কর না পেলে সে জগন্নাথ ক্ষেত্রে েতে দ্বেবে না। কিন্তু 
প্রত করুণান্তি ও প্রবল অশ্রমোচন দেখে দানী বিগলিত হয়ে পথ ছেড়ে দিল। 
বন্দাবনের মতে ভাগীরপী পার হয়ে রুষ্ণপ্রেমে মাতোয্সার। শ্রীরুষ্চৈতস্ক চলতে 
চলতে উপনীত হলেন স্থবর্ণয়েখার তীরে, স্থবর্ণরেখার নির্মল জলে তান করে 
পার্ধদগণসহু চললেন এগিয়ে | জয়ানন্দের চৈতগ্তমঙ্গলে গৌরচন্ত্র শান্তিপুর 
থেকে এলেন অন্ুয়া ( অদ্থিক] কালন1 ), তৎপরে কুলীনগ্রাম, তৎপরে দেবনঘ 
(দামোদর ?; পার হয়ে শিয়াথাল! হয়ে তমোলিপ্ভে পৌঁছান।* মুর়ারিও 
মহাপ্রতর ধাজাপথে তমোলিপ্ঠের উল্লেখ করেছেন। মুরাঁরি বলেন, শ্রীচৈতন্চ 
তমোলিস্তে মধূন্দনের ( জিফুঃ নারায়ণ ) বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন_ 
তমোলিঞ্চে মহাপুণ্যে হবেঃ ক্ষেত্রে জগদ্‌গুরুঃ | 
বর্বকৃণ্ডে কতক্সানে। ঘদর্শ মধুক্ছদনঃ ৪৫ 

আধুনিককালে মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নর্ীর তীরে তমোলিপ্ত বা 
তাঙ্জলিধ ( তমলুক ) বন্দর অবস্থিত। এককালে তাত্রলিগ্ত সমুক্রতটে তাত্রলিপ্ত 
গ্রদেশের বাজধানী ছিল। প্রত্বতাত্বিক পঞ্ডিতবর্গের মতে এই প্রদেশ কলি 
রাজোর অন্তর্গত ছিল। প্রীচৈতন্তের সময়ে তাম্রলিপ্ত উৎ্কলের অন্তর্গত ছিল। 


১ গো, ক. পৃঃ--১৩-১৮ ২ উৎকলে একৃফচৈতন্ত-_-পৃঃ ১২-১৩ 
৩ চৈ. ভা. অন্তা ২ ঞঃ ৪ চৈ. ম. উৎকল--১ ৫ যু. ক.--পগ1২ 
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২২ ুগাধতার গরুফচৈতন্ত 


এখানে ম্বপনারায়ণের ঘাটে উপরেই জিফুনায়ায়ণের মন্দিয় ও বগভীমার 
মন্দির ছিল ।+ 

জয়ানন্দ বলেন, তমলুকের পরে সুবর্পরেখা নদী পার হয়ে শ্রীচৈভন্য আসেন 
বারাশতে, তৎপরে গ্লাতিন জলেশ্বর পার হয়ে আমরদা, বাশদা ও বামচশ্তপুর 
অতিক্রম করে, রেমুণাতে গোপীনাথ দর্শন করে শবনগরে দেউলে সিহেশ্বর লিঙ্ 
দর্শনাত্তর বাঙ্গালপুরের মাঝ দিয়ে অণ্তরগড় ডাইনে রেখে ভদ্রকে পৌছালেন। 
ভদ্্রকে জগন্নাথ দর্শন করে তিনি উপনীত হলেন যাজপুর $ যাজপুরে আস্াশকতি 
বিশ্ব বর্শন করে লবণ সমুদ্রকূলে অগ্রসর হয়ে তিনি উপনীত হলেন পুকযোত্বম- 
পুর, তৎপরে অমরাল্য, একাত্ত্কানন বা ভুবনেশ্বর, কমলপুর আঠারনালা পার 
হয়ে তিনি উপস্থিত হলেন পুরুষোত্তমক্ষেত্র নীলাচলে ।২ 

গোবিন্দের কড়চা অনুমারে নারায়ণগড়ের পরে শ্রীচৈতন্ত উপনীত হয়ে 
ছিলেন জলেশ্বরে, এখানে বিশ্রেশ্বর শিব দর্শন করে পরদিন তিনি স্থ্বর্ণরেখাব 
তীরে উপস্থিত হন।* কিন্তু বৃন্দাবন বলেছেন, আগে সুবর্ণয়েখা! পরবে 
জলেশ্বর । স্থবর্ণরেখা পার হয়ে গৌরচন্দ্র কফ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে চলেছেন 
আগে আগে, পশ্চাতে চলেছেন নিত্যানন্দ, ম্বরপ, জগদানন্দ প্রভৃতি। 
নিত্যানন্দের হাতে দণ্ড দিয়ে প্রভু একাই গেলেন ভিক্ষায়। ন্মযোগ বুঝে 
নিত্যানন্ধ প্রভুর দণ্ড ভেঙ্গে তিন খণ্ড করে ফেললেন। প্রভু দণ্ড ভগ্ন দেখে 
কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করলেও কাউকে তিরস্কার করলেন ন!, তিনি মত্ত সিংহেব 
মত সকলের অগ্রে পথ চলতে চলতে এসে পৌঁছালেন জলেশ্বর গ্রামে, জলেশ্বরে 
পূজারতি দেখে প্রভূ প্রীত হলেম।* 

গোবিশ্দাস কর্মকারের কড়চায় উল্লিখিত নারায়ণগড় মেদিনীপুর থেকে 
৩২ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত ।৫ জয়ানঙ্গা উল্লিখিত দাতন বা দীত্বন বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলপথের একটি স্টেশন । দীতন বা দস্তপুয জলেশ্বর থেকে ছয় ক্রোশ 
উত্তরে, সম্ভবতঃ সমূতরধাত্রীদের বিশ্রীমস্থান ছিল। হিন্দু ও যৌন্ধের তীথক্ষেতর 
ছিল দ্লাতন।* জলেশীর বেঙ্গল-নাগণুর রেলপথের ঠ্েশন, অত্যন্ত পুরাতন 


১ উৎকলে প্ীকৃফচৈত্-_পৃঃ ১৭ ২ চৈ, ম, উৎকল--১ 
৩ গো. ক-পৃঃ ১৮ ৪ চৈ, ভা, জন্য ২ অঃ 


« নীলাচল মহাপ্রভুর হাজাপথ--অমৃত ১৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্য। পৃঃ ২ 
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গ্থান। ইস ইত্ডিয়া কোম্পানীর ছুর্গ বা কৃঠি ছিল এখানে, এখনও ধ্বংসারশেষ 
আছে। সারদাচরণ মিজের মতে সেকালে জলেশ্বর হুবর্ণরেখার পশ্চিমে 
ছিল।১ ভঃ প্রগাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, জলেশ্বর সথরর্ণরেখার তীরে 
অবস্থিত। এখানে একটি পুকুরের প্রধান ঘাটের নাম চৈতন্ত ঘাট $ জনশ্রুতি £ 
এই ঘাটে শ্রীচৈতন্ত জান করেছিলেন ।২ স্থ্বর্ণরেখা বর্তমান উড়িস্যা ও পশ্চিম- 
বঙ্গের সীমা । জয়ানন্দ উল্লিখিত অমরদা| বা অর্মদা গ্রাম অস্তাপি বর্তমান । 
অর্মদার কাছে হ্থন্দরকুলি গ্রামে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্ত রাত্রি যাপন 
করোছলেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত ।৩ 

বৃুদ্দাবন বলেন, জলেশ্বরে এক রাত্রি যাপন করে বাশদহ এলেন মহাগ্রাহু, 
এখানে এক শাকের সঙ্গে আলাপ করে তিনি পৌঁছালেন যাজপুর ব্রাহ্মণ নগর । 
জয়ানন্দের মতে বাশদা, রামচন্ত্রপুর ও তৎপরে রেমুপা ।8 বীশদার আধুনিক 
নাম সদানন্দপুর, রামচন্দ্রপুর বালেশ্বরের কাছে, বালেশ্বর থেকে পাচ মাইল দূরে 
রেমুণা।৫ “রেমাণা বালেশ্বর শহবের পশ্চিমে আড়াইক্রোশ দূরে পুবী যাইবার 
বাজপথে অবস্থিত। এখানে ফান্তন মাসে গোপীনাথের তের দিন ধরিয়া মেল] 
হয়। গোপীনাথের মন্দির দাক্ষিণাত্য রীতিতে নিষিত 1... রেমুণার 
মন্িরাভ্যন্তর়ে দ্বিভূজ মুরলীধর বালরুষ্ণ অর্থাৎ গোপাল মৃতি।”৬ রেমুণার 
গোপীনাথের নাম ক্ষীরচোর! গোপীনাথ | গোপীনাথ ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর জন্গ 
ক্ষীর চুরি করেছিলেন বলে প্রনিদ্ধি আছে।' মহাপ্রভু গোপীনাথ মন্দিরে 
একরাজ্রি যাপন করে ক্ষীর প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন । রেমুনা থেকে যাজপুরের 
পথে গোবিন্বদ্াসের কড়চায় হরিপুর বালেশ্বর ও নীলগড়ের উপর দিয়ে 
মহাপ্রভুর গমনের কথ! উল্লিখিত হয়েছে ।” বালেশ্বর বর্তমান জেল শহর-- 
বেঙ্গল-নাগপুর যেলওয়ে ষ্টেশন । জয়ানন্দের বিবরণে রেমুণার পরে শবনগর, 
বাঙ্কালপুর, অশ্ডরগড় ও ভদ্রক। ভদ্্রকে মহাগ্রভূ জগন্নাথ দর্শন করেছিলেন । 
তত্রকের উপকঠে সাইথা! গ্রামের মদনমোহন মন্দিরে শ্রচৈতগ্থের ব্যবহৃত কাথা 
আছে। ধর্মনগর বা *ধামনগর তদ্রক থেকে ৪৮ কি. মি.'দক্ষিণ-পূর্বে ।৯ যাজপুর 





১ উৎকলে প্রচৈতন্ত--পৃঃ ২১-২২ ২ অন্বত--১৬ ব, ৪১ সং--পৃঃ ২৮ 

ও অম্মত---১৬ ব. ৪১ সং পৃঃ ৎ৮ ৪ চৈ, ভা. অস্তা ২ অঃ 

ৎ তদের « উৎকলে ভ্রীকৃকতৈতন-_ পৃঃ ২৭ ২৩ 

৭ চৈ,চ, মধা, ৪ পরি ৮ পো. ক.পৃং১৮ ৯ আদ ত--১৬ ধ্ব,উ১ সখ্যা-,গৃঃ ২৮ 


২২৮ যুগাবতার প্রীকফচৈতন্ত 


ইতিছান-গ্রসিদ্ধ স্থান, হিদ্দু ও বৌদ্ধদের পবিজ ভীর্ঘ। এখানে ব্রদ্ধ! অশ্বমেধ 
যজান্ষ্ঠানের দ্বারা বিষুকে তুষ্ট করে বেদ্োদ্ধার করেছিলেন বলে কিন্বাস্তী 
আছেঃ হজ থেকে যাজপুর নামের উৎপত্তি। ঘযাজপুর উড়িস্তার কেশরী 
রাজার রাজধানী ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, রাজ! ঘযাতি কেশরীর 
নাম থেকে যাজপুর নাম হয়েছে ।১ যাজপুরে বৈতরণী নর্দী প্রবাহিত। 
এখানে আদি বরাহ বা যজ্ঞবরাহ বিগ্রহ স্থপ্রসি্ধ। বৈতরণীর দশাশ্বমেধ ঘাটে 
শ্রীচৈতন্ত সান করে আদি বরাহু বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। এখানে আরও 
অনেক দেবমন্দির ও বিগ্রহ ছিল, গ্রভূ সবই দর্শন করলেন।২ যেস্থানে তিনি 
বৈতববীতে দান ও পিতৃতর্পণ করেছিলেন, সেই গ্রামের নাম গৌরান্গপুর 
এখানে গৌরাঙ্গমন্দিরে প্রায় চার ফুট উ*চু গৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছে। গোরাঙগপুর 
থেকে দশ মাইল দূরে বর্তমান যাজপুব্র 1 যাজপুরে আতগ্ভাশক্তি বিরজায 
অ্টতুজ বিগ্রহ আছে। বিরজ। একান্ন মহাপীঠের অন্যতম পীঠদেবতা | মুরারি 
ও জয়ানন্গ বলেছেন যে মহাপ্রভূ বিরজ। দর্শন করেছিলেন। একরাত্রি যাজপুরে 
যাপন করে তিনি কটকে উপস্থিত হয়ে সাক্ষিগোপাল দর্শন কয়েছিলেন। 
গোবিষ্থ কর্মকার বলেন, মহানদী পার হয়ে তিনি সাক্ষিগোপাল দর্শন ফরে- 
ছিলেন । জয়ানঙ্গের কাব্যে যাজপুরের পর মন্দাকিনী নদী পার হয়ে 
পুরুযোত্তমপুর, পাটনা ও আমরালা, তৎপরে কটক। কবিকর্ণপূুরের মহাকাবো 
ও নাটকে মহাপ্রভুর রেমুণায় গোপীনাথ দর্শন, কটকে সাক্ষিগোপাল দর্শন, 
যাজপুরীতে আগমন, তৎপরে একা ভ্রক্ষেঞজে বা কমলপুরে গমন ও সর্বশেষে শ্রীক্ষেত্র 
আগমনের বার্তা উল্লিধিত হয়েছে ।* মুরারির কড়চায় প্রভুর যাজপুরে বিরজা- 
দর্শনের পরেই একাম্কানন ব] ভূবনেশ্বরে শিববন্দনা। প্রসাদ ভক্ষণ ও তৎপরে 
মহাপ্রভুর জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিতির বিবরণ রয়েছে । যাজপুরের দক্ষিণ উপকষ্ঠে 
তালুটমল গ্রামের পাশ দিয়ে মন্দাকিনী প্রবাহিত ছিল। পুরুযোত্তমপুর 
যাজপুর থেকে ১২ কি, মি. দক্ষিণে । মহাগ্রভূ বিকূপা নদীর বাধ ধরে মহানদীর 
উত্তরে অবস্থিত চৌদ্বারে পৌঁছেছিলেন। মহানদীর চাষাপাড়া ঘাটে একটি 
পাথরে মুকিত পদচিহ্ন মহাপ্রভুর পদাংক বলে চিছিত হয়ে থাকে ।* চৌছারের 
১ উৎকলে জীকৃফচৈতন্ত--পৃঃ ২৮ ২ চৈ. তা. অন্তা ২ অঃ 
৩ জম ত--১৬ খর্ব, ৪১ সং, পৃঃ ২৮ ৪ চৈ. চ, মহা, ১১ নর্গ, চৈ. চজ্ নাটক--৬ অঃ 
ও জহ.৬--১৬ বর্ষ, ৪১ সংখা পৃঃ ২৮ 





নিমাই লন্ন্যাস ২২৪ 


পরে কটক। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের পুরী ঘাওয়ার শাখা! রেলপথের 
ষ্টেশন সাক্ষিগোপাল । ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে গুপ্তবৃন্দাবন গ্রামে লাক্ষি- 
গোপালের মন্দির 1১ দীর্ঘকাল উড়িস্তার রাজধানী ছিল কটক। কটকের 
পরেই ভুবনেশ্বর ব1 একাম্কানন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন, কটকে আগমনের 
পরে মহানদীতে ন্নান করে প্রভু সাক্ষিগোপাল দর্শন করেন । তৎপরে তিনি 
হুবনেশ্বরে উপনীত হলেন। ত্বনেশ্বর শিবের পুজ। করলেন গৌরচন্তর। 

শিব রাম গোবিন্দ বলিয়। গৌরবায়। 

হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায় ॥ 

আপনে ভুবনেশ্বর গিয়! গৌরচন্ত্র। 

শিবপুজ1 করিলেন লই ভ্তবৃন্দ ॥২ 

অতঃপর মহাপ্রভূ এলেন কমলপুরে । এখান থেকেই জগক্লাথ মন্দিরের ধ্বজা 

দেখা যায়। প্রেমাতি প্রকাশ করতে করতে তিনি পৌঁছালেন আঠারনালায়। 
এখানে বনে মহাপ্রভু পার্ধদদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন জগন্নাথ দর্শন সম্পর্কে । 
মুকুন্দ বললেন, তুমি আগে যাও।' মতমিংহের গতিতে চললেন শ্চৈতন্য 
নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরে । 


ু্রেদেরে আমর ডোউজজন9 


১ উৎকলে ভ্রীকৃক তত পৃঃ ৪৪ ২ &ৈ, ভা. অস্তা ২ অঃ 


নব অধ্যায় 
নীলাচ্রতন পর্খ 
সার্বভৌম মিলন 


নীলাচলে উপস্থিত হলেন তরুণ সন্যাসী প্রীকুষচৈতন্ত। জগন্নাথ মঙ্গিরের 
সমীপে গমন করে তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বৃন্দাবন দ্বাসের 
বিবরণে প্রস্ত আঠারনাল1 থেকে সরাসরি জগরাখমন্দিরে প্রবেশ করলেন । 
জগন্নাথ-ন্থভত্রা-সক্বর্ষণ বিগ্রহ দর্শন করে প্রভূ ভাববিকার উপস্থিত হয়। 
দেখি মার প্রভু করে পরম হস্কার। 
ইচ্ছা ছেল জগন্নাথ কোলে করিৰার ॥ 
লম্ষ দেন বিশ্বস্তর আনন্দে বিহ্যল। 
চতুর্দিকে ছুটে নব নয়নের জল ॥ 
ক্ষণেকে পড়িল! হই আনন্দে মৃছিত। 
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥১ 
এই সময়ে জগম্নাথ-মন্দিবের পড়িহারির। তকে প্রহার করতে উদ্ভত ছোল। 
সেই সময়ে বাস্থদেব সার্বভৌম মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অতি ভ্রুত নবীন 
সন্ন্যাসীর পৃষ্টের উপরে পড়ে তাকে রক্ষা করলেন। তৎপরে সার্বভৌম স্থির 
করলেন, এই মহাপুরুষটিকে স্বগৃছে নিয়ে যাওয়া! উচিত। সার্বভৌমের অন্ুয়োধে 
পড়িহারিগণ মৃছিত শ্রীচৈতন্তকে তার গৃহে নিয়ে গেলেন। নিত্যানন্ প্রভৃতি 
পবিকরবর্গও সার্বভৌমগৃহে সমাগত হুলেন। সার্বভৌম সকলেরই জগন্নাথ 
দর্শনের ব্যবস্থা! করে দিলেন। তিন প্রহর পরে প্রত বাহ্জান লাভ করে 
নিত্যানন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সার্বভৌমকে কোলে করলেন 
এবং অন্ভঃপর জগস্পাথের নিকটে ন! গিয়ে দূর থেকে গরুড়স্তত্তের পাশে দাড়িয়ে 
জগন্নাথ দেখবেন বলে সিদ্ধান্ত করলেন। 
আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়!। 
জগন্নাথ দ্েখিবাগু বাছিরে থাকিয়! ॥ 
অত্যন্তয়ে আর আমি প্রবেশ নছিব। 
গরুড়ের পাচ্ছ বহি ঈশ্বর দেখিব ॥* 


১ চৈ. ভা. জন্তা ২অঃ ২ তদেষ 


সার্বভৌম ধিলন ২৩১ 


কবিরাজ গোস্বামী শ্রচৈতন্যের অগর্াথ দর্শনের বিবরণ প্রদান করেছেন 
বদাবনের অনুসরণে । তীর গ্রন্থেও বাস্থদেব জগন্নাথ মন্দির থেকে মৃছিত 
চৈতন্তদেবকে ত্বগৃছথে এনেছিলেন পড়িছাদের ছাত থেকে রক্ষা করে। তারপর 
বাহ্ুদেবের তগিনীপতি গোপীনাথ আচার্ধ পূর্বপরিচিত মুকুন্দের কাছ থেকে 
মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, নীলাচলে আগমন প্রভৃতি বৃত্তান্ত শুনলেন এবং চৈতন্ 
পার্ধদগণ সহ বাস্থদেবের গৃহে উপনীত হলেন। 

ঈশ্বর দর্শনে প্রভূ প্রেমে অচেতন । 
সার্বভৌম লইয়া গেল আপন ভবন ॥১ 

বাসুদেব পু চন্দনেশ্বরকে প্রেরণ করলেন, নিত্যানন্দাদি ভক্তগণকে জগন্নাথ 
দর্শন করাতে। জগন্নাথ দর্শনাস্তে প্রত্যাবর্তন করে সকলে উচ্চরবে হরিসংকীত'ন 
করতে থাকলে বেল! তৃতীয় প্রহরে প্রভৃর ঠতন্ত সম্পার্দিত হয়। তৎপরে সমুদ্র- 
ন্নানাস্তে প্রভু সার্বতৌমগৃহে সগণে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।২ 

মুরারি ও কবিকর্ণপৃরের বিবরণ উপরি-উক্ত বিবরণ থেকে ভিন্ন। মুরারি 
বলেন, ঠচতন্তপ্রভু নীলাচলে পৌছেই আগে বাহ্থদেবের গৃহে গিয়ে তাকে 
জগন্নাথ দর্শনের বাবস্ব৷ করতে অনুরোধ করেছিলেন। 

গত্বাদো বাহ্থদেবন্ত সার্বভৌমন্ড বেশ্মনি। 
সত্বরং স ননাম দগুবৎ সুধী; ॥ 

দৃষ্ব তং প্রাহ ভগবান্‌ ষগদ্গদগিরা হরিঃ | 
কথং ভ্রক্ষ্যামি দেবেশং জগন্নাথং সনাতনম্‌ ॥« 

_ প্রথমে বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেই স্থধী (বোস্থদেব) 
সত্বর উঠে তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে ভগবান হরি (গোঁরাঙ্) 
গদগদভাবায় বললেন, দেবেশ জগন্নাথ সনাতনকে কখন দ্বেখবে। ? 

বাসুদেব অপূর্বদর্শন তরুণ সম্ন্যানীকে দেখে বিশ্বয়াপন্ন হয়ে পুঅজকে প্রেরণ 
করলেন স্রীচৈতম্যের জগন্নাথ দর্শনের ব্যবস্থা করে দিতে __ 


ইতি সকিস্ত্য মনন! তনুজং প্রাহ শুন্ধধীঃ। 
গচ্ছ ত্বং শ্রীবৃতেনাস্ক ঠচতন্তেন মহ্বাত্মন! ॥ 
গুরং তগবতঃ শীন্্ং যথাসৌ পুরুযোত্তমষ্‌। 
পঙ্চভানসপুরতঘহনাক্জামেন তৎকুরু ॥* 
১ চৈ. চ. অধ ও পরি ২ ভে. দধ্য,৬ পরি ৩ মূ. ক.--৩/১৯৪০৫ : 
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২৩২ যুগাবতার প্রীকফচৈতন 


_এই কথা মনে মনে চিন্ত! করে শুদ্ধমতি (সার্বভৌম) পুত্রকে বললেন, তুমি 
মহাত্মা শ্রীয়ক চৈতগ্ভের সঙ্গে আজই ভগবানের মন্দিরে যাও, যাতে তিনি 
অনন্ত পুরুষ পুরুযোত্বমকে অনায়াসে দর্শন করতে পারেন, তাই কর। 

তখন সার্বভৌমনন্দন শ্রীচৈতন্তকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ মঙ্গিয়ে গমন করলেন, 
প্রীচৈতন্তও পুরুযোতম দর্শন করে প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়লেন । তার চোখ দিয়ে 
জল ঝরতে লাগলো, দেহ কম্পিত হতে লাগলো, ঝড়ে ভগ্ন হেমা্বিশৃঙ্গের মত 
ভূপতিত হয়ে তিনি মৃছিত হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মপগণ তাকে সত্বর বাহ ছারা 
খরে ফেলে কোলে করে সার্বভৌমালয়ে নিয়ে গেলেন । সার্বভৌমগৃহে তিমি 
কীর্তন ও নৃতা করলেন, ভিক্ষা করলেন এবং ভক্তগণ সহ মহাপ্রসাদ ভোজন 
করলেন।, 

কবিকর্ণপৃর় ও মুরার্রিকে অন্ছসরণ করেই বলেছেন যে শ্ঁচৈতন] শ্রীক্ষেদ্ 
উপনীত হয়ে বান্থদেব সার্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, বান্থদে এই 
দিব্যকাস্তি তরপবয়স্ক লন্ন্যাসীর নয়নাভিরাম রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাস্ত অর্ধ 
আসন দ্বান করে প্রণামপূর্বক গার পরিচয় জাত হওয়ার পর পুত্রকে শ্রচৈতনোর 
জগন্নাথ দর্শনের ব্যবস্থা করতে আদেশ করলেন। শ্রীটৈতন্তও বান্থদেবতনয়ের 
সফ্ভিব্যাহারে জগন্নাথ ঘর্শন করে হষ্টাস্তঃকরণে স্ততিনতি ও প্রদক্ষিণ করে 
শীক্ষেত্ে কয়েকর্দিন অবস্থান করেছিলেন ।২ 

কবিকর্ণপৃরের নাটক অন্দারে শ্রীচৈতন্যের পার্ধ মুকুদ্দের সঙ্গে বাদে 
সার্বতৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্ধের পরিচয় ছিল। গোপীনাৎ 
ষুকুন্দের মুখে গৌরচন্দ্ের সন্ন্যাস বৃত্তান্ত ও জগন্নাথ দর্শনাকাজ্ষার কথা অবগত 
হয়ে বললেন, সার্বভোঁমের চেষ্টা বাতীত জগন্নাথ দর্শনের স্থযোগ হওয়া সম্ভব 
নয়। স্থতয়াং গোপীনাথ সপরিকর চৈতন্তদ্দেবকে সার্বতৌমের গৃহের নিকটে 
অবস্থান করতে বলে অধ্যাপনান্তে অস্তঃপুরে প্রবেশোন্ভত সার্বভোঁমের নিকট 
মহাপ্রতাবশালী মহাপুরুষের আগমনবার্া জাপন করলেন। সার্বভৌম স্বয়ং 
অগ্রবতী হয়ে প্রীচৈতন্তকে স্বাগত জানালেন এবং গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করে 
তরুণ মন্ন্যানীর পরিচয় জাত হুলেন। সার্বভৌমের আদেশে তৎপুত্র চক্দনেশ্বর 
সপার্ধদ শ্রীচৈতন্তের নির্বাধ জগয়াধার্শনের বাবস্থা করেছিলেন ।৩ 


১ ষ. ক.-”৬১১১৬-২০ ২ চৈ. চ. মহা কাবা--১২।১-৯ 
ও চৈ. চু দাটক--৬্ঠ অংক 








সার্বভৌম মিলন ২৩৩ 


লোচন দাস মুয্ায়ি ও কবিকর্ণপূরের বিবরণকেই অনুসরণ করেছেন । তীর 
কাব্যেও শ্রীচৈতন্ত প্রথমে বাহুদেৰ সার্বভৌমের শরণাপক্ন হয়েছিলেন জগন্নাথ 
দর্শনে সহায়ত! লাভের আশার । 
উত্তরিল বাসুদেব সার্বভৌম ঘর। 
সার্বভৌম প্রতুরে দেখিয়! হরিতে । 
সন্ত হইয়া দিল আসন বসিতে ॥ 
নমে। নারায়ণ বলি কৈল নমন্কার। 
রাধারুষে। শদ্র মতি হউক তোমার ॥ 
প্রভু আশীর্বাদ বাণী শুনি ভট্টাচার্য। 
বুঝিলেন ঠৈষ্ণব সন্ন্যাসী মহাচার্ধ 
সার্বভৌম দ্বেখি প্রত কহিল বচন। 
জগন্নাথ দেখিবারে উৎকতিত মন ॥ 
কেমনে দেখিব আমি দেবদেব রায়। 
সাক্ষাৎ করিতে মোর সম্ত্রম হিয়ায় ॥১ 
এই কথ! শুনে সার্বভৌম পুত্রকে বললেন-_ 
সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্ত সংহতি। 
সাবধানে গশুনিবে যে কছে মহাষতি ॥ 
শ্রীজগন্নাথ সহিত ইহায় থোবে তার কাছে ।২ 
জগরলাখ দর্শনের পর প্রত কিরে এলেন নার্বভৌম গৃহে, সার্বভৌম তাকে 
ভিক্ষাঞ্গ গ্রহণ করতে আমস্ত্রর জানালেন এবং জগন্নাথের মহাপগ্রসাদদ এনে প্রতৃকে 
ভোজন করালেন । 
তবে মহাগ্রস্ভূ নৃত্য অবসানে। 
ভিক্ষা আমন্ত্রণ তারে দিল নার্বতৌমে ॥ 
প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ। 
প্রভূ সঙ্গে সার্বভৌম করয়ে মিলন ॥ 
রী ঙধীঁ র্ 
অগঞ্জাথ অঙ্গ মহাপ্রসাদ পাইয়। । 
মন্তকে বন্দিল। গ্রতৃ হাসিয়। হাসিয়। ॥* 





১.৩ €৮, হম, বধ্যখও 


২৩৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


গোঁড়ের সৃলতান হোসেন শাহের সঙ্গে উৎকলাধীশ প্রতাপরুত্রদেবের 
বিবাছ থাকার জন্তই হোক বা! হোলেন শাছের সৈম্কগল উড্ভিস্তার মঠ-মন্দির 
ধ্বংস করার জন্তই হোক জগন্নাথ মন্দিরে রাজপুরুষগণের অনুমতি তি 
অপরিচিত বিদেশীর প্রবেশাধিকার ছিল না বলে মনে হয়। তাই পূর্ব পরিচিত 
গোপীনাথের সাহায্যে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপত্ডিত বাস্থদেব সার্বভৌমের 
সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরই সার্বভৌমের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ মন্দিরে 
প্রবেশ সম্ভব হয়েছিল। হুতরাং মুরাঁরি, কবিকর্ণপূর ও লোচনের বিবরণ যথার্থ 
বোধ হয়। বিশেষতঃ মুরারি সমসাময়িক লেখক এবং তাঁর বিবরণ বাস্তবতা- 
সম্মত। 
ঘাই হোক্‌ নবীন সঙ্স্যাসী শ্রীচৈতনাযকে দেখে বান্থদেব ভাবলেন-__ 
অয়ং মহাবংশসমৃন্তবঃ পুমান্‌ হুপপ্ডিতঃ শ্বল্পবয়াঃ কথং চরেৎ। 
সন্ন্যাসধর্মং তদমুং ছ্বিজং পুন: কত্বাত্মবেদাস্তম্‌ শিক্ষয়ামহি ॥১ 
-”এই মহৎ বংশে উদ্ভূত পুরুষ স্থপগ্ডিত হ্বপ্পবয়ন্ধ ইনি কি করে নব্নযাসধর্ম 
আচরণ করবেন? একে পুনরায় ব্রাঙ্মণ কয়ে বেদান্ত শিক্ষা! দোব। 
কবিকর্ণপৃত্নের মহাকাব্য সার্বভৌম বলেছেন__ 
অসৌ৷ মহাবংশসমুদ্তবশ্চ মহাশয়শ্চাপ্পবয়োবিকাশঃ। 
কলো তার্থাং যতিতাং স্ুছুর্গাং কথং তরিষ্যত্যহহাতিকষ্টম্‌॥২ 
--ইনি মহাবংশে জাত), মহ্দাশয়, অল্পবয়স প্রকটিত। হা অতি কই! 
কলিতে তদন্ররূপ সুদুর্গম যতিধর্ম কিরূপে পার হবেন? 
তর্বেতমত্যস্তন্থুশাস্তচিততং সংশ্রাব্য বেদবাস্তমজভ্রমেব। 
করোঙি বৈরাগ্যরসেন ভাম্বদজ।নৈকতানেন চ মোক্ষপান্থম্‌ ॥৩ 
__স্ৃতরাং এই অত্যন্ত স্বশাস্তচিত্ত বাক্তিকে অবিরত বেদান্ত শ্রবণ করিয়ে 
বৈরাগ্য রসের দ্বারা এবং ভাব্খৎজ্ঞান ব।ব্রদ্মজ্ঞানের একতানের দ্বার তাকে 
মোক্ষ পথের পথিক করতে হুবে। 
কবিকর্ণপূরের নাটকে রান্থ্দেব সার্বভৌম গোগীন।থের কাছে শ্রীচৈতন্ত ভারতী 
সম্প্রদায়তুক্ত কেশবভারতীর নিকট থেকে দীক্ষাগ্রহণ করেছেন জেনে কিঞ্িৎ 
অবজাভয়েই বলেছিলেন -ত্রতর সাম্প্রদারিকতিক্ষোঃ গুনর্বোগপউং গ্রাহয়িত্া 
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সার্বভৌম মিদ্বন ২৩ 


বেধান্তশ্রবণেনারং সংস্করণীয়ং ॥১ -_কোন ভন্রতর সম্প্রদায়ের সম্লামীর দ্বারা 
পূনরায় তাকে যোগপট্র গ্রহণ করিয়ে বেদান্ত শুনিয়ে সংস্কার সাধন কর! উচিত। 
জয়ানন্দের কাব্যে সার্বভৌম বলেছেন-_ 


এ ছেন বয়সে তুমার ধর্ম নয়। 

বেদাস্ত ন৷ পড়িলে সন্ন্যাস নিতে নাই। 
বেদান্ত পড়াব গোসাগ্ি তুমার ঠাই ॥ 
শিখাহুত্্র ধর পুন বেদাস্ত পড়িয়া । 
সন্ন্যাস লইবে তুমি বারাণসী গিয়। ॥২ 


বৃন্দাবন ও কষ্দাম একই প্রকার বিবরণ দিয়েছেন। ঠৈতন্ত ভাগবতে 
সীম বললেন,_ 


না বুঝিয়। শক্করাচার্ধের অভিপ্রায় । 
তক্তি ছাড়ি মাথ! মূড়াইয়। ছুঃখ পায় ॥ 
অতএব তোমারে সে কহিলাঙ আমি। 
হেন পথে প্রবিষ্ট হইল! কেনে তুমি ॥ 
যদ্দি $ঞভক্তিযোগে কৰিব উদ্ধার। 
তবে শিথাস্থত্রত্যাগে কোন লভ্য আর। 
যদি বোল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ। 
তারাও কৰিয়াছেন শিখাহুক্র ত্যাগ ॥ 
তথাপিহু তোমার সঞ্যান করিবার । 

এ সময়ে কেমতে হইল অধিকার ।৩ 


বাহ্থদেব বীতিমত তর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্ধু মহাগ্রত তর্কের পথ 
গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন যে রুষ্ণবিনথে তিনি মন্ন্যাসীর বেশ ধারণ 


করেছেন 


প্রভু বোলে শুন সার্বভৌম মহাশয়। 
সর্যানী আমায়ে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কৃষের বিরহে মৃঝ্চি বিক্ষিত হইয়]। 
বাহির হইলু শিখান্ুজ মুড়াইয়। ॥ 
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২৩৬ যুগাবতায় শ্রীকফচৈ তন 


সন্গযানী করির। জান ছাড় মোর প্রতি । 
কপ! কর যেন মোর কষ্চে হয় মতি ৪১ 
বৃন্দাবন বলেন, অতঃপর শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমের কাছে ভাগবত ব্যাখা 
শ্রবণের আকাঙ্জ! প্রকাশ করেছিলেন । সার্বভৌম আত্মারামশ্চ মুনয়ো৷ ইতযা" 
ভাগবতের প্রথম স্বষ্ধের ষষ্ট শ্লোকের তেরো গ্রকার ব্যাখ্যা করলেন । তখন 
গোরচন্ত্র উজ স্লোকের অন্যপ্রকার ব্যাখ্য। শোনালেন এবং সার্বভৌমকে যড়তুজ 
মৃতি দেখালেন । এই আশ্চর্য সৃতি দেখে মার্বভৌম মুছিত হলেন, গৌরাঙ্গদেব€ 
*ওঠ, বলে তার মাথায় হাত দিলে সার্বভৌম চেতন? ফিরে পেলেন, তখন 
শ্রচৈতন্য 'পাদপন্ দিলা তীর হৃদয় উপর ।” সার্বভৌম পুলকিত অন্তরে শত 
ক্টেকে প্রীচৈতন্যের স্তব করলেন। এই শত ঙ্জোক দার্বভৌম শতক নাষে 
পরিচিত। 
কবিরাজ গোস্বামীর মতে সার্বভৌম শ্রীচেতন্যের অবস্থানের জন্য তাং 
খাতৃম্বসার গৃহ নির্দিষ্ট করে দিলেন এবং তরুণ সন্গ্যাসীকে বেদাস্ত পড়াবার সিদ্ধা 
গ্রহণ করলেন । 
নিরন্তর ইঠাবে আমি বেদান্ত শুনাইব। 
বৈরাগ্য অৈতমার্গে গ্রাবেশ করাইব ॥ 
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয় । 
সংগ্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় জানিয়! ॥৩ 
এরপর ঈশ্বরতত্ব ও কলিতে ভগবানের অবতারত্ব নিয়ে আলোচনা হোল, 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ সপার্ধদ শ্রীতন্যকে নিমস্ত্রণ করে খাওয়ালেন। অন্ত একদিন 
জগন্নাথ দর্শনের পরে বাসদের সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে বেদান্ত পড়াতে আরম 
করলেন। প্রভু সাভন্দিন ধরে মৌনভাবে বেদান্ত ব্যাথ্য। শুনলেন, কোন কথ. 
বললেন না। বাস্থদেব বললেন, 
তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাআ ধরি। 
হদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি ॥ 
প্র উত্তরে জানালেন, সার্বভৌমক়ত বেদান্ত ব্যাখ্যা জরটিপূর্ণ, ছুবোধ্য। 
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মার্ভৌম মিলন ২৩৭ 


প্রস্ু কছে হজের অর্থ বুঝিয়ে নির্ধল 
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল ॥ 
সুত্রের অর্থ তান্ত কহে প্রকাশিক়া।। 
তৃমি ভাস্ত কহু সুত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ 
হ্ত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান। 
কল্পন। অর্থেতে তাহ কর আচ্ছাদন ॥ 
জয়াননদের কাব্যে শ্ীচৈতন্ত সার্বভৌমকে বলেছিলেন-_ 
তুমার গুরু গুরু কিছু জানে বেদাস্ত। 
বেদাস্ত হইল কি কবিকল্প সিদ্ধান্ত ॥ং 
মহাপ্রত্ুর পক্ষে এই দৃস্তোক্তি যেমন অস্বাভাবিক, তেমন বাস্থদেবের 
গ্রনিক্কিাও আবরও অস্বভাবিক 1 জয়ানন্দ বলেন,-_ 
একথা শুনিয় ক্রোধে নর্বভৌম উঠে। 
হাসিয়৷ চৈতন্য গোসাঞ্চি গেল! লিম্কৃতটে । 
জগন্নাথের আজ্ঞা! সার্বভৌম দ্বার রাখে। 
আনিতে ন৷ দ্িহ বলি সিংহদ্বায়ে থাকে ॥ 
আমার সনে বিবাদ করিলে চিড়ি পো। 
নীলাচল হইতে বাহির কর খো॥ 
চক্রবেড় প্রবেশিতে বেজ্র মার শিরে। 
সার্বভৌম বলেন জগরাথের আজ্ঞা শিরে ॥৩ 
মন্দিরের দ্বারে পাহার1 দিয়েও বাস্থদেব শ্রীচৈতন্তের ডগল্নাথ দর্শনের পথ 
রুদ্ধ করতে পারলেন না, কারণ জগন্নাথ দার্বভৌমকে আজ্ঞ! দিলেন-_-“চৈতন্ত- 
দেবের ঝাট ককাহ সন্ভেট ।” বাস্থদেব তখন জগন্নাথ ও চেতন্যদেবকে অভিন্ন 
জেনে ক্ষৌমবস্্ উপহার দিয়ে শ্ীচৈতন্তকে তুষ্ট কযলেন, শ্রীচৈতন্তও বাস্থদেবকে 
আলিঙ্গন করে ধন্ত করলেন। 
জয়ানন্দ পরিবেশিত এই গল্প নিছক ছেলেভোলানো গল্প। কষাপ্রেমে 
মাতোয়ারা নক্্যাসী শ্রীচৈতন্তের পিতৃতুল্য বৃদ্ধ ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক 
ও বৈদান্তিক পণ্ডিতের প্রতি আপমানকর দত্তোক্তি যেমন অন্বাভাবিক-_ 


ররর 
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২৩৮ যুগাবতার শ্রীকফটৈতন্য 


শ্রীচৈতস্তের বৈষ্কবীয় আদর্শের পরিপন্থী, তেমনি বৃদ্ধ পর্ডিতের পক্ষেও ক্রে'ধে 
আত্মহার! হয়ে জগক্লাথমলায়ের ছায়ে পাহার! দেওয়া অসম্ভব । বৃন্দাবনের 
বিবরণও ত্বকপোলকল্লিত মনে হয়। বেদান্ত শিক্ষা দিতে গিয়ে বাসদের 
কেন যে ভাগবতের একটি গ্লেকের তেরো রকমের ব্যাখ্যা। করে নিজের 
পাগ্ত্যের প্রমাণ দিতে গেলেন তাও ঘেমন বলা কঠিন, তেমনি ৰান্থদেব্র 
বক্ষে শ্রচৈতন্তের পাস্থাপনও অবিশ্বান্ত ব্যাপার । কবিরাজ গোস্বামীর মতে 
প্রন বাস্থদেবের বে্দোস্তব্যাখ্যা খণ্ডিত করে নিজের মত অর্থাৎ অচিন্তয- 
ভ্দোতেদতত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 

বিতগ্তা-ছল-নিগ্রহ্থাদি অনেক উঠাইল। 

সব খণ্ড প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল।১ 


সার্বভৌম চৈতগ্তদেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বিশ্বিত হলেন। মহাগুর 
অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি আত্মারাম্চ মুনয়ো। ইত্যার্দি (১৭।১*) গ্লোকটির নয় 
প্রকার ব্যাখ্যা শোনালেন। শ্রীচৈতন্ত বাস্দেবের পাগ্ডিত্যের প্রশংস। করেও 
উক্ত ল্লৌোকের আঠার গ্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন । 
নানাবিধ অথ তর্কশান্ত্রমত লৈয়]। 
শুনি মহাপ্রভু কছে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
ভট্টাচার্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহম্পতি। 
শাস্তব্যাথা। করিতে কারে নাহি এছে শক্তি ॥ 
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাগ্ডিত্য গ্রতিভায়। 
ইহা ঠৰ শোকের আছে আর অভিপ্রায় ॥ 
ভট্টাচার্ধের প্রার্থনায় প্রভূ ব্যাখ্যা! কৈল। 
তার নৰ অর্থমধ্যে এক ন! ছুইল। 
আত্মারামাদি লোকে একাদশ পদ হয়। 
পৃথক পৃথক কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥ 
তত্তৎ পদ শ্রাধান্তে আত্মারাম ধিলাইয়। | 
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অতিপ্রায় লইয়]।২ 
চৈতন্তচজ্ের এই অপাধারণ শক্তিতে মৃগ্ধ হয়ে বাহুদেব তাকে হ্য়ং শরীক 
ভেবে তার শরণ গ্রহণ করলেন। 
১ ইউ, চ. মধ্য ৬ পরি ২ চৈ, ৮ মধা, ৬ পরি 


সার্বভৌম হিলন ২৩৯ 


শুনি ভট্টাচার্ধের মনে হৈল চমশকার । 
প্রভৃকে ক জানি করে আপন। ধিক্কার ॥ 
ইঠো ত সাক্ষাৎ কৃষণ ইহা না জানিয়!। 
মহা অপরাধ কৈশ্ু গবিত হইয়। ॥ 
আত্মনিন্দ! করি লৈল প্রস্ুর শরণ ॥; 
অতঃপর চৈতন্ত্দেব নার্বভৌমকে চতুভূ'জ মৃতি দেখালেন। সারবভৌমও 
তাকে কৃষ্ণজ্জানে স্তব করলেন। তিনি বললেন-- 
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড। 
আম ভ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥২ 
মুরারি বলেছেন, সার্বভৌম মহাপ্রভৃকে বেদাস্তজান দিয়ে সন্ন্যাস ত্যাগ 
করাতে ইচ্ছুক জেনে মহাপ্রভু হেলে বললেন, আমার আবার উপনয়ন হবে-_ 
যজ্ঞোপবীতং পুনবেব মে ভবেৎ।৩ তারপরে অপরাচ্ছে মহাপ্রভু লার্বভৌমের 
কাছে গিয়ে বেদান্তের গুঢার্থ ব্যাখ্যা করলেন, সার্বভৌমও বেদাস্তের সারসতা 
উপলদ্ধি করে শ্রীচৈতন্র পদে শরণ নিলেন ॥ 
তথাপরাহ্ছে ছ্িজবৃন্দসন্গিধো। স সার্বভৌমন্ত পুরে! মহা গ্রভূঃ | 
উবাচ বেদান্ত নিগৃঢ়মর্থ, বচে। মুরারেশ্চরণাস্ুজা শ্রয়ম্‌ ॥ 
বেদাস্তসিদ্ধান্তমিদং রিদিত্বা গতং পুর! যত্তদলং স মত্ব! । 
চৈতন্যপাদদাজধুগে মহাত্মা! স বিস্ময়োৎফুল্পমনাঃ পপাত ॥ঃ 
-_অনম্তর অপরাহে ব্রাক্ষণগণের সানিধ্যে মহাপ্রভ্‌ সার্বভৌষের সমক্গে 
₹ষ্চের চরণপন্প আশ্রয়কূপ বেদাস্তের নিগৃঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করলেন । এই-ই 
বেদাস্তের দিদ্ধান্ত জেনে পূর্ববর্তা ব্যাখ্যা অনর্থক বুঝে মহাত্মা! সার্বভৌম বিম্ময়ে 
মানন্দিতমনে শ্রীচৈতন্যের পাদপম্নু্গলে পতিত হলেন । 
কবিকর্ণপূর চৈতন্য চন্দ্রোধয় নাটকে জানিয়েছেন যে মহাপ্রভু মল আরতি 
পরে জগন্নাথের প্রনাদ গ্রহণ'করে সার্বভৌমগৃছে উপনীত হয়ে শ্যাত্যাগ করে 
হস্তমুখ প্রক্ষালনের পূর্বেই নার্বভৌমের হাতে মহাপ্রসাঞ্ধ প্রধান করলেন। 
সার্বভৌমও উদ্মত্তবৎ বাদিমুখেই সেই 'গ্রসা্ধ তক্ষণ করে ক্কফগপ্রেমে বিহ্বল 
হয়ে পড়লেন। তৎপরে তিনি স্বীয় নাডৃদ্ষসার আলয়ে শ্রীচৈতনোর অবস্থান 





১ চৈ. চ. মধা. ৬ পরি ২ চৈ. চ. হধা ৩ মু ক.স-৬১২1৯ 
৪ মু, ক.--৩১২।১২-১৩ - 


২৪০ যুগাবতার শ্রীরুফচৈতন্ত 


স্থানে গমন করে কফজানে শ্রীচৈতন্যের স্তব আবৃত্তি করলেন ছুটি গ্নোকে। 
আত্মগ্রশংন। শুনে শ্রীচৈতন্য স্বীয় কর্ণবয় আচ্ছার্দিত কয়েছিলেন। অতঃপর 
দামোদর ও জগদানন্দ সার্বভৌম ভট্টাচার্য রচিত ছুটি শ্লোক আনয়ন করেন 
ও মুকুন্দ ্লোকছয় পাঠ করেন। গ্লোকছুটি নিয়রূপ : 

বৈরাগ্যবিদ্ভা নিজভক্তিযোগ- 

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। 

শ্রকষচৈতন্য শরীরধারী 

রুপান্ুধির্বস্তমহং প্রপন্ধে ॥ 

কালারষ্টং ভক্তি যোগং নি্জং যঃ 

প্রাদুফতুং কৃফটৈতন্তনাম। । 

আবিভূতিন্তনড পাদারবিন্দে 

গাঢ়ং গাঢং লীয়তাং চিত্ততৃঙ্গঃ ॥১ 

_বৈয়াগ্য বিভ্ভ। ও নিজ (রুঞ্) ভক্িযোগ শিক্ষা দেবার জন্ত পুরাণ 
পুরুষ শ্রীকুকৈতন্তরূপে দেহধারণ করেছেন, যিনি দয়ার সাগর, তার আমি 
শরণ গ্রহণ করি। 

--কাঁলপ্রভাবে ন্ নিজতক্তিযোগ ( কৃষ্ণভক্তিযোগ ) পুনরুদ্ধারের জন্য 
শ্রীরঞ্চচৈতন্ত নামে ধিনি আবিভূতি হয়েছেন, তারই পাদপক্পে আমার চিত্ততূক্ 
প্রগাঢ়ভাবে লীন হোক । 

এই জ্লোকছুটি ঘি কবিকর্ণপুরের রচিত না হয়ে সার্বভৌমের রচিত হয়, 
তাহলে সার্বভৌমের চৈতন্তশরণাগতি সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে 
না। তবে বাস্থদেব শ্রীচৈতন্তের প্রভাবে জানমার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গ আশ্রয় 
কৰেছিলেন ত। রূপ গোম্বামীর পদ্ভাবলীতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী থেকেই জানা 
যায়। কবিরাজ গোত্বামী কবিকর্ণপুরের নাটক থেকে ঙ্লোক ছুটি উদ্ধৃত করে 
সার্বভৌমের চৈতন্ততক্তিয় বিবরণ দিয়েছেন-__ 

এই ছুই শ্লোক ভক্তিকষ্ঠে রত্ুহার। 

সার্বভৌমেন্ন কীতি ঘোষে চক্কাবাভকার ॥ 

লার্ঘভৌম হৈন প্রেতুর ভক্ত একতান। 

ষাপ্রভূ বিনে সেব্য নাহি জানে আন ।* 
১ চৈ. চ. ৬ অথ ২ চৈ,চ. মধ্য 


সার্বভৌম মিলন ২৪১ 


প্রেমবিলাসে সার্বভৌম মহাপ্রতৃকে বলেছেন-_ 
অবিষ্যমানের কথা কি কহিব আমি। 
যে তোমার মনে হয় তাহ। কর তুমি ॥ 
তাব সাক্ষী আছে প্রভূ ! মোৰ মায়াবাদ। 
মুক্তি ছাড়ি ভক্তিব্যাখ্যা তোমান প্রসাদ ॥ 
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি পথে হৈনু তব দাস। 
প্রভৃব দর্শনে মোর বন্ধ গেল নাশ 1১ 
সার্বভৌম এবং তীর বংশ যে মহাপ্রতৃর প্রভাবে বৈষব হয়েছিলেন, তার 
অর একটি প্র্ন'ণ সার্বভৌমের পৌত্র জলেম্বর বাহিনীপতির পুত্র স্বপ্নেশ্ববাচার্ধ 
তক্তিশাস্থের আকর গ্রন্থ শাগ্ডতিস্যস্থত্রের ভাস্য রচন! করেছিলেন ।২ 
বুন্দ(বন দ্াল বলেছেন, বাস্থদেবকে কৃষ্পবায়ণ নিজতক্তে পরিণত করার 
পর মহাপ্রহ্ কীতন-বিহারে কালযাপন করতে থাকেন-_ 
হেন মতে করি সার্বভৌম উদ্ধার । 
নীল।চলে করে প্রভূ কীর্তন বিহার ॥ 
নিরবধি নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে। 
বাত্রিদিন ন! জানেন প্রত প্রেমরসে ॥৩ 
অতঃপর একে একে ভক্ত পরিকরগণ মমবেত হতে লাগলেন। নীলাচলে 
এসে উপনীত হলেন পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদর, গ্রহ্যয় মিশ্র, গ্রস্থ্যয় 
্্ষচাতী, ছুই 'ভাই পরমানন্দ ও রামানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, 
অঙ্ৈত আাচার্ঘ প্রভৃতি । 
এই মত ধতেক সেবক যথ। ছিল]। 
সভেই প্রভুর পাশে আমিয়! মিলিল] ॥৪ 
কিছুদিন পরে প্রভু সমুদ্রতীরে বাস করতে লাগলেন, এখানে তিনি সপবিকর 
কীতনরদে নিয় থেকে নৃতাযগীতে বাজি যাপন করতে থাকেন। 


ভক্তগণ সঙ্গে প্রভূ সমুদ্রের তীরে। 
সববৈকুঠাপ্দিনাথ কীর্তনে বিহবে ॥ 
বাস! করিলেন প্রভু সমুন্ত্রের তীরে। 
বিহরেন প্রভু ভক্তি আনন্গ-সাগবে ॥৫ 


১ প্রেম. বি. ১মবি.  হ প্রচৈতন্তচরিতের উপাদান--পৃঃ ৫৪ 
৩ চৈ. ভা. অন্ত্য, ৩ অঃ ৪ চৈ, শ1. অস্ত, ও অঃ ৫ চৈ, ভা. অন্ত, ৩ অঃ 


১৭ 


দশম অধ্যায় 
লাক্ষিপাত্য পল্সিজ্রল্ম। 


মাঘ শুরুপক্ষে প্রভূ লন্নযাস গ্রহণ করে ফাল্তন মাসে নীলাচলে উপনীত 
হয়েছিলেন। ফাল্গুনে তিনি নীলাচলে দৌলযাত্রা উৎসব প্রত্যক্ষ করেন, 
চৈত্রমাসে বাহ্থদেব সার্বভৌমকে শ্ববশে আনয়ন করে বৈশাখের প্রথমে তিন 
দক্ষিণ ভাবত যাত্রা করেছিলেন। 
চৈক্রে রছি কৈল সার্বভৌম বিমোচন। 
বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হল মন ॥১ 
বৃন্দাবন দাস নীলাচল থেকে প্রতৃর গৌডে গমন বর্ণনা করেছেন, দক্ষিণ 
দেশে গমনের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু অন্থান্ চাবতগ্রস্থগুলি সমত্ববে প্রভব 
দ্বাক্ষিণাত্য পরিক্রমার বিবরণ দিয়েছে বা উল্লেখ কবেছে। কবিকর্ণপৃব 
মহাকাব্যে লিখেছেন-_ 
অথৈষ নাথঃ কতিচিদিনানি নীত্বা গ্রযাতুং দিশি দক্িণন্তাম্‌। 
চক্রে মনম্তং সমসুব্রজস্তঃ সর্বে চ জগা,হবিনামপূবকমূ ॥ 
গত্ব| কিয়দ্দ'রমসে৷ কৃপাবান্‌ বিপর্জরয়ামাম তদা সমস্তান্‌। 
তত্রান্তরে বয্মনি সোহপি গোপীনাথাহবয়ে। ভূম্থর আননান ॥২ 
_-তারপর প্রভু কতিপয় দিৰস যাপন করে দক্ষিণ [দকে ষাত্রায় মনম্থ 
করেন, তার তক্তগণও সকলেই হরিনাম কীর্তন পূর্বক অনুগামী হয়েছিলেন। 
কিছুদূর গিয়ে কপাময় সকল ভক্তকে পরিত্যাগ করেন। সেই সমষ গোপীনাথ 
নামক এক ব্রাঙ্ধণ এসে প্রতৃকে প্রণাম করেছিলেন। 
প্রভু গোপীনাথের হাতের পু ধিখানি নিয়ে বৃক্ষতলে বসে পডতে লাগলেন। 
&ঁ পু'ধিতে বাহুদেব সার্বভৌমের রচিত কাব্যে রু্চ নামটি দেখে রুষপ্রেমে 
বিহ্বল হয়ে বৃক্ষতলে অবশিষ্ট দিন ও রাত্রি যাপন করলেন। পরে স!র্ভৌমের 
স্তায় কৃষ্ণতক্তকে পরিত্যাগ করে আসা অন্থচিত কর্ম ভেবে শ্রচৈতন্ত পুনর্বার 
ফিরে গেলেন নীলাচলে। পরদিন প্রাতে গ্রতৃ সার্বভৌমের প্রাত:কত্যাদি 
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মমাপনের পৃবেই জগন্নাথের মহাপ্রলাদ ভোঞ্জন করালেন । এই সময়ই প্রন 
গার্কভীমেব ইচ্ছান্ছসারে ভাগবতের একাদশ স্বন্ধের ছুটি ক্লোকের পৃথক 
পৃথক ভাবে নয় প্রকার নয় প্রকার অর্থাৎ মোট আঠাক্ে। প্রকার ব্যাখ্যা 
করপেন। সার্বভৌমও প্রভৃব অসাধারণ শক্তিতে মোহিত হয়ে তার স্তবস্ততি 
কযেন। এই সময়েতেই সাধভৌম রচিত বৈরাগ্যবিদ্ধা ইত্যাদি প্লোক দুটি 
সধতৌম মহাপ্রতুর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। গ্সোকছটি পড়ে মহাগুতূ 
পরিক1টি ছি'ড়ে ফেলগেন। অতঃপর অষ্টাদশ দিবস নীলাচলে যাপন কবে 
জীথশ্রমণার্থ দক্ষিণদেশে যাত্রা! করেছিলেন ।: 

দক্ষিণভারতে যাত্রা করে পধিমধ্য থেকে ফিরে এসে পার্ভৌমকে স্বমতে 
আগ্য়নের কাহিনী অনা কোন চরিতগ্রস্থে নেই। কৃষ্দাল কবিরাজ 
বলেছেন, বান্থদেৰ গ্লোকছুটি পিখে পন্িকাটি জগদানন্দের হাতে দিয়েছিলেন 
মহ'প্রভুকে দেবার জন্য। মুকুন্দ দত্ত ক্লোকছুটি প্রাচীর গাত্রে (বাহির ভিতে ) 
লিখে রেখেছিলেন । মহাপ্রন্থ গ্নোকছুটি পড়ে পত্রিকাটি ছি'ড়ে ফেপলেও ভিত্তি 
গাত্রে লিখিত গ্োকছুটি ভক্তগণ মুখস্থ করেছিলেন। কবিরাজ গোম্বামী কবি- 
কর্ণপূরের মহ।কাব্য অনুসারে এই কাহিনী রচনা করেছেন । কবিকর্ণপৃর্ের নাটকে 
দক্ষিণযান্রীপথ থেকে ফিরে আপার কথ! বলা হয় নি মুবাঁব কেবল 
বলেছেন যে, সার্বভৌম কৃষ্ণরূপে মহাপ্রতৃর স্ততি করেছিলেন, সেই সময়ে 
মহাপ্রভু তাকে সত্বর বান্যু্গলে আবদ্ধ করে হয়ে ধারণ করেছিলেন।” মনে 
হয়, পথ থেকে ফিরে আমার গল্পটি কবিকর্ণপুরের কল্পন। প্রন্থুত। 

চরিতামুত অনুসারে দাক্ষিণাত্য গমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহা প্রত ভক্তদের 
বলেছিলেন - 
দাক্ষিণাত্য বিশ্বরূপ উদ্দেস্কে আমি অবশ্ট যাইব। 
শমনের উদ্দে্ট একাকী যাইব কাহছো সঙ্গে না লইব॥৫ 

দক্ষিণে যাত্রাকালে তিনি বাহ্থদেব সার্বভৌমের অনুমতি নিতে গিয়ে ও 


বলেছিলেন-__ 
সন্গ্যান করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে । 


অবশ্ঠ করিব আমি তার অন্বেষণে ॥৬ 
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জ্যোষ্টভ্রাত। |ধশ্বরূপের অনুসন্ধানই কি শ্রীচৈতনোর দক্ষিণভ্রমণের উদ্দেশব 
ছিল? বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের ছু বখসর পবে মাজ আঠারো! বৎসর বয়সে দেচ 
রক্ষা করেছিলেন। ন্থৃতবাং বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে ফল কি? এ সম্বন্ধে কবিবাজ 
গোশম্বামী বলেছেন যে বিশ্বরূপের লোকাস্তর সম্পর্কে যদিও শ্রীচৈতন্য অবন্ি 
ছিলেন তথাপি বিশ্ববপেব অন্ুসন্ধানেব ছলে তিনি দাক্ষিণাত্যবাসীদের উদ্ধ'- 
করতে গিয়েছিলেন । 
বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল । 
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে কবেন এই ছল ॥" 
বিশ্বরূপের লোকাস্তর প্রাপ্তির সংবাদ সকলেব জানা থাকা সত্ত্বেও এপ 
ছলনা অর্থহীন। হরিনাম প্রচার করতে ঘাওয়ার জন্য ছলনার আশ্রষ গ্রহণের 
ব। কি প্রয়োজন ছিল? হরিনাম প্রচার কবে দক্ষিণদেশেব মানুষকে উদ্ধার 
করার বিবরণ কবিবাজ গোস্বামীর গ্রন্থে অন্থপস্থিত, অন্য কোন প্রামাণিক 
চৰ্িতগ্রস্থেও পাওয়। যায় না। কেবলমাত্র গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চ ধ 
দক্ষিণদেশে মহাপ্রভু কর্তৃক পাপী তাপী পাষণ্ডী উদ্ধারের বিবরণ আছে 
কৰিকর্মপূরের নাটকে মল্পভট্টর বাজ! প্রতাপরুদ্রকে জানিয়েছেন যে দক্ষিণ দেশে 
জ্ঞাননি, কর্মনিষ্ঠ, শৈব, সাত্বত, পাষণ্ী (বৌদ্ধ?) প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের 
ব্যক্কিবর্ স্ব স্ব মত পরিত্যাগ করে শ্রীচতনোর মত গ্রহণ করেছিলেন ।২ বিতিঃ 
চঙ্রিত গ্রস্থে তীর্থ সন্দর্শনের উদ্দেস্টে মহাপ্রভুব দক্ষিণ-ভ্রমণের কথাই উল্লিখিভ 
হয়েছে। মুয়ারির বিবরণে মহাপ্রভু কাশী মিশ্রেব গৃহে ভকুদের বলেছিলেন-_- 
ভবস্ত এব পশ্ন্ত পুরুযোত্বমমীশ্বরম্‌। 
অহুং তীর্থাটনে যামি জগন্নাথেন বঞ্চিত: ॥৩ 
--তোমর। ভগবান্‌ পুরুষোত্তম দর্শশ কর, আমি জগন্নাথ বিবহিত হযে তীথ 
পর্যটনে গমন করবো। 
কবিকর্ণপৃর ও তীর্থযাত্রাব কথাই উল্লেখ করেছেন-- 
অষ্টারশা হানি তত্র নীত্ব! বিলোকা তং দেবমতিহর্যাৎ। 
প্র5ক্রমে চংক্রমণ'য় নাথে। বিমোহ্য়ন্‌ কাংস্চন বিপ্রধোগৈঃ118 


আনাস 
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_আঠারে। দিন সেখানে কাটিয়ে জগগ্লাথদেবকে দর্শন করে ভক্তগণকে 
বিরচে কাতর করে প্রভু তীর্থ পধটনে বাহির হলেন । 
নাটকে ৰান্থদেব সার্বভৌম রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলেছিলেন,_“তীথীকুবন্তি 
'্থানি স্বস্তঃস্থেন গদাভৃতা ইতি সামান্তানামেব মহতাময়ং নিসর্গ: । পরস্ত 
ভগবানের স্বয়ম্‌।”১-_ মহৎ ব্ক্তিগণের স্বভাবই এই যেতারা নিজের হৃদয়ে 
"্দাধর বিষুরকে ধারণ করে তীর্ঘযাত্রায় তীর্থ সকলকেই তীর্থ অর্থাৎ পবিত্র কবে 
''বেন। ইনি তস্বয়ং ভগবান। 
লোচনদাস কেবলমাত্র বলেছেন--"সেতুবদ্ধ দ্নেখিবারে চলিলা ঠাকুর ।”২ 
মনে হয় তীর্ঘদর্শনই মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। তবে স্থযোগমত 
তিনি দক্ষিণাঞ্চলে নিজ মতবাদও প্রতিষ্তিত করেছিলেন । প্রভুর দৃসংকল্প দেখে 
ভককবুন্দ প্রভুর বিরহছ্ঃখ সহ করেও তাকে দক্ষিণদেশে গমনের অস্থমতি দিলেন। 
ঝান্থদেব সার্বভৌম গোদাবরী নদীর তীরে পরম ভক্ত বৈষ্ণব রামানন্দ রায়ের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতে অন্থরোধ করলেন--“গস্তব্যমিতি নিশ্চয়ে কৃতে ময়োক্কং 
গোদাব স্বীতীরে রামানন্দো বর্ততে সোহবশ্তমেবান্ুগ্রাহঃ 1৮৩ 
তত্রান্তি পরমে৷ মহাত্মা শ্রীরফপাদামুজমতভূতঙ্গ;। 
নোপজি হীথা বিষয়ীতি রামীনন্দং ভবাননতন্থজরত্বম্‌ ॥ 
--সেখানে পরম মহাত্মা! শ্রীকৃষ্ণের চরুণ কমলের মত্তভৃঙ্গ তবানন্দের পুরত্ 
ঝা'মানন্দ, তাকে বিষয়ীজ্ঞানে ত্যাগ কোরে! না। 
কবিরাজ গোম্বামী এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন-_ 
রায় রামানন্দ আছে গোদাবযীতীরে। 
অধিকারী হয়েন তেঁহে। বিদ্যানগরে ॥ 
শুর্রবিষয়ীজ্ঞানে তারে উপেক্ষা! না করিবা। 
আমার বচনে তাবে অবশ্ট মিলিব] ॥ 
তোমাব সঙ্গের যোগ্য ভেঁছে! একজন । 
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম ।« 
মুরারি এ ব্যাপারের উল্লেখ করেন নি। মহাপ্রতু ভক্তগণকে শীত 
প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস দিয়ে দক্ষিণ দিকে রওন! হলেন । কৰিকর্ণপুরের চৈতন্ত 
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চন্দ্রোদয় নাটক অন্সাঁয়ে বান্দেব সার্বভৌম কর্তৃক নিধুক্ত একদল বিএ 
গোদাবরী-তীরবতী বিগ্যানগয়ে অবস্থানরত রায় রামানন্দের আবাস পব্থ 
গিয়েছিলেন। তৎ্পরে তার! প্রত্যাবর্তন করলে শ্রীচৈতন্য একাই দক্ষিণ1পথে 
অগ্রসর হন। চৈততন্ত চরিতামূত অনুসারে মহাপ্রভু একাকী দক্ষিণ দিকে 
যাওয়ার সঙ্কপ্ল করলে নিত্যানন্দগ্রভুর অন্থরোধত্রমে তিনি কষ্তদাস 5 
এক সরণপ ব্রাক্ষণকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছিলেন। 

কষ্দাস নাম এই সবুল ব্রাক্ষণ 

ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥ 

জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে। 

যে তোমার ইচ্ছ। কর কিছু না বলিবে॥ 

তবে তার বাক্যে প্রভূ কৈল অঙ্গীকারে । 

তাহা সবা লঞ্া গেল। সার্বভৌম ঘরে ॥; 

কবিকর্ণপৃরের মহাকাবো দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মহাপ্রভুর সজী ছিলেন ব্রাদ্ষণ 

রুষ্ঘ্াস। অন্ত কোন প্রামাণিক চরিতগ্রস্থে মহাগ্রভৃর দাক্ষিণাতা ভ্রমণের 
সঙ্গীব উদ্লেখ নেই। গোবিন্দাসের কড়চা অন্সারে মহাপ্রভুর একাকী 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সংকল্লে ব্যাকুল হয়ে নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ কৃষ্দামকে লঙ্গী 
হিসাবে গ্রহণ করতে অন্থরোধ করলে মহাপ্রভু স্বীকৃত হলেন না। শেষপযন্ত 
সকলের অবরোধে তিনি গোবিন্দ কর্মকারকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন। 

এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি। 

গোবিন্দের সঙ্গ আমি ঝড় ভালবামি।। 

যে যাক্‌ যে নাহি যাক গোবিঙ্গ যাইবে । 

আমার যে কার্ধ তাহ! গোবিন্দ করিবে 1২ 

গোবিন্দ কর্মকারের নাম অন্তত্র পাওয়! গেলেও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে 

গোবিষোর নাম সঙ্গী হিসাবে অস্ত কোথাও উল্লিখিত না হওয়ায় নংশযের 
হি হয়েছে। সেযাই হোক, দক্ষিণে যাত্রায় শহাগ্রত প্রথমে উপনীত হলেন 
আলালনাথে। 

আজালালনাথমাগত্য প্রেমান্দেহমধৈর্ধতঃ।৩ 
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দাক্ষিণাতা পরিক্রমা ২৪৭ 


আলালনাথ দর্শনে প্রেমাপ্ুতদেহে কষ কষ্ণ বাম গোবিন্দ লাম গান করতে 
করতে প্রহ্থু কখনও হলেন ভূলুষ্ঠিত, কখনও হলেন মৃছ্ছিত। 
কষ কৃষ্ণেতি রুষণেতি উবাচো্ৈমুক্ছূমু ছঃ। 
ক্ষণং বিলুঠতে ভূমে ক্ষণং যুচ্ছতি জল্লাত ॥ 
শ্ণং গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ রামেতি নামভিঃ| 
মহাগ্রেমপ্রতং গাত্রমালালনাখদর্শনে ॥3 
আলালনাথে তিনি একধাত্রি অবস্থান করেছিলেন--“আলালনাথ ক্ষেত্রে 
সরাত্রৈকং সং বাসয়ৎ |৮২ 
শ্ালালনাথে চতু্'জ বিষুমূতি দর্শন করে মহা প্রহ্ধ উপনীত হ"্লন কর্মক্ষেত্রে, 
দর্শন করপেন বিষ্ুর কৃর্মাবতাঁৰ বিগ্রহ _-আগতে কৃর্মক্ষেত্রে চ কৃর্মরূপী 
জনার্দনঃ1৩ কবিকর্ণপৃর লিখেছেন,_“তততস্ততৈব কর্মক্ষেত্রে কৃর্মদেবং প্রণম্য 
্ত্বা কৃর্ষনায়ো দ্বিজবরন্ গুমুনদীর্ণবান্‌।”* 
এই মত যাইতে যাইতে গেলা কৃর্মস্থানে | 
'ভগবান্‌ রুপালুঃ কৌমে জগাম প্রথমং প্রমৌদাৎ।* 
কৃর্মঙ্ষেত্রে শ্রীচৈরন্য কৃর্ষ নামক এক ব্রাঙ্মণেব গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে- 
ছিলেন। নুবারি, কবিকর্ণশূব ও কষ্খনাস কবিজ এখানে বাসুদেব নামক এক 
ক্ঠয়োগীব মহাপ্রভু রুূপালাভ ও কুষ্ঠরোগ মোচনের বিবরণ প্রদান করেছেন । 
অতঃপর মহা প্রন এসে হাজির হলেন জিয়ড় নুনিংহক্ষেত্রে-_ 
কিয়দ,্যং সমাগত্য জিয়ড়াখ্যং নৃসিংহকম্‌। 
দরদর্শ পরমপ্রীতঃ প্রেমাশ্রপুলকাঞ্চিতঃ ॥" 
--কিয়দ্ুর গিয়ে জিয়ড় নামক নৃসিংহ দর্শন করলেন প্রেমাশ্ররোমাঞ্চিত 
দেহে পরম প্রীত হয়ে । 
অথৈষ তম্মাৎ পরমঃ কপালুর'জন্‌ নৃনিংহঃ স তু নারলিংহে। 
ক্ষেত্রে সমাগত্য নৃসিংহদেবং নমশ্চকার স্তবমাপ্যকা বাঁ ।” 
--তারপর সেই স্থান! থেকে অগ্রসর হয়ে পরম কপাময় নৃসিংহ নারদিংহ 
ক্ষেত্রে আগমন করে নৃসিংহদেবকে নমস্কার করলেন, স্তবও করলেন। 
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২৪৮ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ত 


“ততশ্চ নৃসিংহক্ষেত্রমুপগম্যাগম্যান্তাবো ভগবস্তং নৃদি'হং দৃষ্বা স্বা প্রণম্য 

প্রদক্ষণীকৃত্য প্রতস্থে |”; 
জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে গেল। কতদ্দিনে ॥ 
নৃমিংহ দেখিয়। কৈল দণ্ডবৎ নতি। 
প্রেমাবেশে কৈল বন্ধবৃত্যগীত স্তুতি ॥২ 
তবে গোর! পন্থ জীয়ড় নৃমিংহ দেখিয়]। 
চলিল! ত পরদিনে সে দিন বঞ্চিয়া ॥ 

কৃর্ণক্ষেত্র ও হৃনিংহক্ষেত্রে মহ্াপ্রস্থর গমনের কথা গোবিন্দের কডচায় পাওয়। 
যায় না। কড়চায় শ্রীগৌরাঙ্গ আলালনাথ থেকে একেবারে গোদাবরীতে উপস্থিত 
হয়েছেন। জয়ানন্দ কৃর্মস্থান বাদ দিলেও নৃসিংহক্ষেত্রের উল্লেখ কবেছেন-_ 

জিয়রে নৃমিংহ দেখি তবে গেলা পঞ্চনখী | 
গোদাবরী নদী পার হয়া ॥, 

“কৃ্মস্থান মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলায় একটি প্রপিচ্ধ হিন্তৃতীর্থ। এই স্থানে 
বিষয় দ্বিতীয় অবতার কৃর্মদেবের মন্দির আছে। জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র ব1 
সিংহাচলম্‌ ভিজাগাপট্টম জেলায় । এখানে ভগবান নৃসিংহদেবেব মৃতি 
বিরাজমান ।« 

চরিতকারেরা সকলেই অতঃপর শ্রীচৈতন্তের গোদাবরীতীরে বায় রামানন্দের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার বর্ণন! করেছেন। 

ইহা শুনি গোদাবরীতীরেতে আইল । 
সেই স্থানে রামানন্দ আসিয়া মিলিল ॥* 

কুষ্ণদ্ান কবিরাজ গোদাবরীতীরে লোকজন সহ রাজকীয় আড়স্ববে মানে 
আগত বায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভৃব সাক্ষাৎকারের বর্ণন। দিয়েছেন। এখানে 
এক ব্রাঙ্গণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের পরে সন্ধ্যাকালে রায় রামানন্দের 
সঙ্গে মহাপ্রভুর তত্ব আলোচম! হয়।" গোবিন্দের কড়চাতেও রামানন্দের গঙ্ে 
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দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা ২৪৪ 


বিচৈতন্যের তত্বালোচনার বিৰরণ আছে। কিন্তু মুবারি গুপ্ত বলেছেন ঘে 
পবর্দিন প্রাতঃকালে রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভূর সাক্ষাৎ হয়েছিল। 
ততঃ প্রভাতে বিমলে শুতে প্রন্থ্গায়ন্‌ হরিং প্রেমবিভিন্নধৈর্ধঃ | 
যঘো স কাঞ্চীনগরং জগনগুরু্ং আর়ামানন্দাখ্য রায়ম্‌।॥১ 
মূর/রির বিবরণে মহাপ্রতু রামানন্দের গৃছে গিয়েছিলেন, কৃষ্পূজার 
মবসানে রামানন্দ সম্মুখে আশ্চর্ধ কান্তিময় সন্ন্যাসী শ্রীরষ্ণচৈতন্তকে দেখেছিলেন । 
মহাপ্রভু রামানন্দকে বুন্দাবনশীল ম্মরণ করিয়ে তাকে শ্রীক্ষেত্রগমনের আদেশ 
দিয়ে আরও দক্ষিণে যাত্রা করেছিলেন । এখানে রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্তের 
হত্বালোচনা একেবারেই অন্ুল্িখিত। কবিকর্ণপুরের নাটকে মহাপ্রভুর 
লৌকিক বপগুণের কথ শুনে রা রামানন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে- 
ছিলেন গোদদাববীতীবে এবং এখানেই উভয়ের মধ্যে তত্বালোচন] হয়েছিল ।২ 
কবিকর্ণপুর আবার মহ|কাব্যে বলেছিলেন যে উদাসীনত! দেখিয়ে শ্রীচৈতন্ত 
বামাননোর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন-_-তথাপ্যভিব্যজ্য 
বিতুবিরাগং ন তং বিলোক্যৈব ষণা বাচীম্‌।৩ টৈতন্তচরিতামৃতকারের মতে 
মহা প্রভূ দশর্দিন রামাননোর সঙ্গে রু্ কথায় কালযাপন করেছিলেন। 
এইরূপে দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে । 
স্থখে গোঙাইল প্রভূ কষধকথ রঙ্গে ॥? 
কষ্দাম বশেছেন, স্বরূপ দামোদরের কড়চ1 অনুসারে তিনি রামানন্দ মিলন 
বর্ণনা করেছেন। জয়ানন্দ রামানন্দ-প্রলঙ্গই বর্জন করেছেন। লোচন রামানন্দ 
মিলনের উল্লেখ মাত্র করেছেন । 
রায় রামানন্দ আর প্রভুতে মিলন । 
গোরাগুণ গাথা গায় এ দ্দাস লোচন ॥৫ 
কবিরাজ গোস্বামী “যে কবিকর্ণপূরের নাটক অন্থসরণ করে বামানন্দ সংবাদ 
বর্ণনা করেছেন তাতে দন্দেহ নেই । ডঃ বিমানবিহারী মজুয়দার শ্রীচৈতন্ত ও 
যামানঙ্গের সাধ্য-সাধন আলোচনা কথোপকথনের রিপোর্ট নয় বলেই সিদ্ধাস্ত 
করেছেন।৬ কথোপকথনের রিপোর্ট না হলেও রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতত্ত- 
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দেবের"তন্বালোচন। হয়েছিল ঝুলই মনে হয়। কারণ শ্রীচৈতস্তের জীবন সাধন" 
এর পর!নৃতন পথে অগ্রমর হয়েছিল। 
কষ্চদামের বিবরণে-মহাঁ তু অতঃপর গোঁত্মী গঙ্গায় দান করে মল্িকাজু 
তীর্থে মহেশ্বর দর্শন করে অহ বলে নৃমি“হকে দর্শন করেছিলেন । 
গৌতমী গঙ্গায় যাই কৈল গঙ্গান্সান ॥ 
মলিকাজুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিস। 
নী ঞ বং 
অহোবল নৃসি'হেবে কবিল গমণ ॥ 
অহোবল ও মল্লিকাুন কুল জেলায অবস্থিত ছুটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। 
“অহ বপ রামানুজাচ।র্য প্রত্তঠিত এবটি মঠের নাম ।৮৩ অন্য কোন চরিতগ্রগে 
এই ছুই তীর্থে শ্রীচৈতন্তেষ আগমনের উল্লেখ নেই। গোবিন্দদাসের কডচা 
অন্থসারে মহাগ্রভূ দশধিন বামাণন্দের সঙ্গে কুষ্ণবথায় যাপন কবে ভ্িমন্দ নগবে 
উপস্থিত হছলেন। এখানে ছিল বৌহ্বদে” বাস। কৌথদের প্রধান রামগ্সিবি 
রায় বিতর্কে পবাজিত হয়ে মহা তুব খবণ গ্রইণ করেছিপ্নে। মুরারির কাখো 
(কড়চা) গোদাবন্ধী পাব হযে শ্রচৈতুন্য পঞ্চবটি বনে উপাস্তত হন | কৰিবাজ 
«গোস্বামীর বিবরণে মহাপ্রভু অহোবশে নুশিংহ বিগ্রহ দর্শন করে সিদ্ধবট দর্শন 
কবলেন। সিদ্ধবট কুডাপা নগরের ধশ মাহন পূর্বে সিদ্ধোট । দিদ্ধবটে মহাপ্রভু 
সীতাপতি রঘুনাথের বিগ্রহ দর্শন কবেন। সেখানে এক ব্রাঙ্ষণের গৃহে ভিন্না 
গ্রহণ করে তিনি এলেন স্বন্দক্ষেত্রে। 
স্কনদক্ষেত্রতীর্থে কৈল স্বন্দ দূরশ্ন। 
ব্রিমঠ আইলা তাহ! দেখি ত্রিবিক্রম ॥৫ 
্বনক্ষেত্রে স্ন্দ-কাঁতিকেয়ের বিগ্রহ দর্শন কবে শ্রীচৈতন্য ত্রিমঠে দেখলেন 
জিবিক্রম বিষ্ণুর মৃতি। স্বন্দক্ষেত্র চিক্সেলপুট জেলায় চেযৃর গ্রামে। এখানে 
সুত্রক্ষণ্য স্বামী বা ষড়ানন কাতিকেয়ের মতি বিরাজমান ।* গোবিন্দদাস 
কর্মকারের ভমন্দ কি ভ্রিমঠ ? চাকুচন্দ্র শ্রীমাণি লিখেছেন, “আমার বো" 
হয়, ত্রিমন্দ ভ্রিমঠ হইবে । কাকীকে ত্রিমঠ বপে। কাক্ীপুরে বৌদ্ধদিগের, 
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শৈবদিগের এবং বৈষ্ঞবর্দিগের মঠ ছিল বলিয়] উহ! জ্রিমঠ নামে পরিচিত ।”১ 
ত্রিমঠ থেকে মহা প্রতু পুনরায় পিদ্ধবটে ফিরে এসেন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে এবং 
রামতক বিপ্রকে কৃষ্ণোপাসকে পরিণত করলেন ।২ মুরারির কড়চায় ও লোচনের 
চৈতন/মঙ্গলে কাঞ্ধীতে রামানন্দের সঙ্গে শীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়। তারপর 
মহাগ্রন্থ গোদাবরী পার হয়ে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করেছিলেন । 
এই মনে ক্রমে ক্রমে পথ চলি যায়। 
গোদাবরী করি পঞ্চবটীতে সাস্তায় ॥৩ 
শ্রীরাম গোবিন্দরুঞ্ণেতি গায়ন্নস্তীষ্য গোদাববীমেণ কৃষ্ণ; | 
বিবেশ শ্রাপঞ্চবটীবনং মহৎ শ্রীরামসাতান্মরণাতিবিহবলঃ ॥৪ 
গোদাববী পার হয়ে গ্রচৈতন্য কাবেরী নদীর তীরে এসে হাজির হুলেন। 
মুরারিয় মতে কাবেরী নদী উত্তীর্ণ হয়ে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন কয়েছিলেন। 
কাবেরীমুস্তীরধ্য শ্রীরঙ্গনাথং দুষ্টা তিধষ্ট! হি ননর্ত সাদরম্।৭ 
কৰিকর্ণপূরও কাবেরীর পরপারে বঙ্গনাথ দর্শনের কথা বলেছেন-- 
্রীরঙ্গক্ষেত্রকমসৌ দয়ালুঃ কাবেরি ক।বেছিতমুচ্চদেশম্‌।* 
জয়ানন্দ মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সংক্ষপ্ত বিবরণে লিখেছেন যে 
মহাপ্রভু গোদাবরী পার হয়ে পঞ্চবটা দর্শন করে এক তেলেঙ্গ ব্রাহ্মণের 
ঘরে অবস্থান পূর্বক কাবেরী নদীর জলে নান করে বেস্কট পর্বতে ত্রিমললনাথ 
দর্শনের পরে প্রমোদ নদ উত্তীর্ণ হযে অরণাপথে বানর রাজার দেশে প্রবেশ 
করে সেতুবন্ধে উপনীত হয়েছিলেন ।* কষ্দান কবিরাজের বিবরণে নিদ্ধিবট 
জ্রিমঠ পরিক্রমার পর তিনি “বৃদ্ধকাশী আন্সি কৈল শিব দরশান।” এখান থেকে 
একটি গ্রামে এসে তিনি বিশ্রাম করেছিপেন । বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্তিত দার্শনিক 
বৌদ্ধ প্রভৃতিদের পরাজিত করে গৌরাঙ্গ প্রভু স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 
তারপর তিনি ত্রিপতি ত্রিমল্লে চত্ুভূর্জ বিষণ দর্শন করে এলেন বেস্কটাচলে, 
ত্রিপতিতে শ্রীবামচন্ত্রকে প্রণাম জানালেন-_ 
মহাগ্রভূ চলি আইলা ভ্রিপতি ত্রিমল্লে। 
চতুভূর্জ মৃতি দেখি বেস্কটাত্র্যে চলে ॥ 





হত 
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ত্রিপতি আপিয়। কৈল শ্রীরাম দবশন। 
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥১ 
তারপর প্রভু এলেন পানা-নৃসিংহে, নৃসিংহ মুতি দর্শন করে নৃমিংহেব 

স্তবস্ততি করলেন। পানা-নৃমিংহ রুষ্ণা জেপায় বেজওয়াদা সহরের সাত 
মাইল দূরে মঙ্গলগিরির মধ্যে অবস্থত ॥২ তিরুপতি এম্‌. এস্‌ এম. রেলপথের 
বেলষ্টেশন। বেঙ্কটাচলেব উপত্যকা নিয় তিরুপতি, অবস্থিত। এখানে 
গোবিন্বরাজ ও রামচন্দ্র বিগ্রহ আছেন।৩ শিবকাঞ্ধী কঞ্জিতরম্-_দক্ষিণকাশী 
নামে গ্রদিদ্ধ। বিষুট কাঞ্ধী কঞ্জিভরম্‌ থেকে পাঁচ মাইল দূবে। বিষ্কুকা্কীর 
পরে প্রভুর গমনস্থান ত্রিমলয়, ত্রিকালহস্তী, পক্ষিতীর্থ, বুদ্ধকাঁল তীর্য ও শিয়াপী। 

ত্রিমলয় দ্বেখি গেল৷ ত্রিক!লহন্তী স্থানে । 

মহাদেব দেখি তাবে করিল প্রণামে | 

পক্ষিতীর্থ দেখি কৈল শিব দরশন। 

বৃদ্ধকোলতীর্থে তবে করিলা গমন ॥ 

শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্করি । 

পীতান্বর শিবস্থানে গেলা গৌরহুরি || 

শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন। 

কাবেরীর তীরে আইল। শচীর নন্দন ॥£ 

ভ্রিমলয় তাঞ্জোর জেলায়, পক্ষিতীর্থ চিংলিপট থেকে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, 

বৃ্ধকোল মহাবলিপুরম্‌ থেকে এক মাইল দক্ষিণে, পীতান্বয় চিদ্বান্থর কুডালোর 
মগর থেকে ২৬ মাইল দক্ষিণে, শিয়ালি তাঞ্জোর জেলায় তাঞ্ধোর সহর থেকে 
৪৮ মাইল উত্তরপূর্বে।« চৈতত্তচরিতামৃত অনুসারে অতঃপর শ্রীচৈতন্ত কাবেরী- 
তীরে গো! সমাজ শিব, বেদ্াবন অমতলিঙ্গ শিব, দেবস্থানে বিধু কুস্তকর্ণকপালে 
সরোবর, শিবক্ষেত্রে শিব, পাপনাশনে বিষু দর্শন করে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত 
হুয়েছিলেন।৬ বেদাবন তাঞ্জোর জেলায় তিরুত্তরাইপণ্ডি তালুকের দক্ষিণ 
পূর্ব কোণে এবং পয়েন্ট, কলিমিয়ারের পাঁচ মাইল উত্তরে, কুস্তকর্ণকপাল 


ই 
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কুন্তকোনস্,_তাঞ্জোর জেলায়, পাপনাশন কুস্তকোনম্‌ থেকে আট মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত ।১ 

গোবিন্দকর্মকারের কড়চায় মহাগ্রভূ-পর্যটিত স্থান নামের সঙ্গে বত ঘটনার 
বিবরণ আছে। কড়চায় ত্রিমন্দ নগরের পরেই ঢুণ্টিরাম তীর্থে ঢুণ্িরাম ক্বামী 
নামক এক পগ্ডিত মহ।গ্রভৃর কপ প্রাপ্ত হয়ে ধন্ত হলেন। তারপর ঠতগ্দেৰ 
অক্ষয়বটের কাছে বটেশ্বর় শিবের নিকটে বাত্রি যাপন কয়লেন। তীর্ঘপতি 
নাষে এক ধনবান ব্যক্তি সত্যবাই ও লক্ষমীবাই নামী ছুই বারাঙ্গনার সাহাধ্যে 
প্রীচৈতন্লকে পরীক্ষা করতে উদ্যত হয়ে বিফল হয়ে বারাঙ্গনাদ্বয় সহ তীর্থরাম 
মহাপ্রভুর কূপ লাভ করে, তীর্থবাম সর্বস্ব তাগ করে হরিনাম গ্রহণ করেন। 
প্রভু মুক্নানগবের পাশে জঙ্গল দিয়ে চলছিলেন, মুন্নাবাসীদের কাঁছ থেকে ভিক্ষা 
নিয়ে তিনি এক ছুঃখিনীকে দান করলেন। এইখানে গামানন্দ স্বামীর সঙ্গে 
তার সাক্ষাৎ হয় এবং রামানন্দ স্বামী বিতর্কে পরাজিত হয়ে মহাপ্রভুর ভক্ত হয়ে 
পড়েন। এরপর মহাগ্রন্থ এলেন বেঙ্কটনগবে, এখানে তিনি তিনদিন অবস্থান 
করেছিলেন । পস্থভীল নামে এক দন্থ্য দস্থাত৷ ত্যাগ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী 
হয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিন ক্রোশ দুরে গিবীশ্বর শিবের পূজা করলেন 
তিনি। তারপর মহাগ্রতু এলেন ত্রিণপদী (জ্রিপধী 1) নগরে । মথুবানাথ 
নামে এক রামাত পণ্ডিত তার ভক্ত হয়ে পড়েন। ্থুবানাথকে বিদায় দিয়ে 
প্রত এলেন পান্না নরসিংহে। পুজারী মাধবেন্দ্র তৃজা গ্রভৃকে আপ্যায়েত 
করেন। প্রভু বিষুকাঞ্চীতে উপনীত হয়ে লক্ষমীনারায়ণ দর্শন করার পরে ছয় 
ক্রোশ দূরে ত্রিকাল ঈশ্বর শিব দর্শন করেছিলেন । পঞ্চতীর্থে ভদ্রা! নদীতে 
ন্নান করে পঞ্চক্রোশ দুরে কাঁলতীর্ঘে ( বৃদ্ধকোশ তীর্থ?) বরাহদেবের বিগ্রহ 
দর্শন করেন। পাচ ক্রোশ দূরে নন্দ! ও ভত্রানদীর নঙ্গমন্থলে সদ্ধিতীর্থে দান করে 
অদ্বৈতবার্দী সদানন্দপুরীকে তর্কে পরাজিত করে তিনি টাইপজীতীর্থে সিদ্ধেশ্বরী 
নামে এক ভৈরবীর দর্শন পেলেন । শৃগালী ভৈরবী লন্দর্শনের পরে তিনি কাবেরী 
নদী প্রাথধ হলেন। তিন দিন নাগর নগরে হরিনামে মাচ্ধজনকে মাতিয়ে 
মহাপ্রত সাতক্রোশ দুরে তাঞ্জোর নগরে ( বর্তমান নেগাপষ্টম্‌; রাধারুফবিগ্রহ, 
গোসমাজ শিব, কুস্তকর্ণ কর্পর সযোবর ও চণ্তালু গিরি দর্শন করলেন। ভট্ট নামে 
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এক ভক্ত ব্রাঙ্ষণ, সন্নযালী সরেশ্বর ও অন্তান্ত বহু লোককে হরিনামে মাতিয়ে প্রত 
এলেন পদ্মকোট, পন্মকোটে অষ্টভূজ1 তগবতীকে প্রণাম করলেন তিনি। এখানে 
এক অদ্ধকে তিনি দিলেন দৃষ্টি, ত্রিপাত্র নগরে এসে তিনি চণ্ডেশ্বর শিব দর্শন 
করলেন। বৃদ্ধ শিবভক্ত ভর্গদেবকে কূপা কবে দুই সপ্তাহ ব্রিপাত্র নগয়ে 
অবস্থান কবে ঝাবিবনের মধা দিযে অরণাপথে রঙ্গধামে (শ্রীরঙ্গষে ) এসে 
শীচৈভন্য নৃসিংহ মৃতি দর্শন করলেন। এখানে এক ভক্ক ত্রাঙ্গণের ত্রান্তিপুর্ 
গীতাপাঠকে মহাপ্রহ্থ যথাযথ বলে সমর্থন করে ঝষভ পর্বতে গমন কবেন 1: 
শ্রপঙ্গনাথস্ত সমীপং বিপ্রো৷ গীতাং পঠন শুদ্ধবিচার শুন্যম। 
প্রেমাশ্রপূর্ণং স নিরীক্ষ্য রম আপিঙ্গয প্রাহ শ্রতমেব যোগ্যম্‌ ॥২ 
শ্রীবরঙ্গমে বৈষ্ণবভট্ট পামে এক বৈষ্ণব ভন্' মহাপ্রভৃকে নিমন্ত্রণ করে তার 
বাডাতে বাখলেন-- 
শ্রবৈষব এক বেহ্কটভট্ট নাম। 
প্রতুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিধ। সম্মান ॥৩ 
বেস্ছটভটু চাব ম।স তাব গৃহে অবস্থানেব জন্য শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ কবেন। 
চৈতন্যদেবও এক এক ব্রাহ্মণেব গৃহে এক একদিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে সেখানে 
চাব মাস যাপন করলেন। 
এক এক দিনে চাতুর্মাস্ত পণ হেল। 
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে ন1 পাইল ॥৪ 
তার প্রেমে মহ্াপ্রভূ তার বশ হঞা। 
চাতুমান্ত রহিল পরম সুখ দিয়! ॥৫ 
শ্ীবঙ্গলঙ্গং প্রবিলোক্য দেবং নিনায় মাঁসাংশ্চতুরঃ কুপালুঃ।- 
ভট্রগৃহে বর্ধাব চারমাস যাপন করে চাতুর্মান্ত ব্রও সমাপণান্তে বেস্কটভট ও 
তীক্স পত্বীপুত্রে সেবায় পরিতুষ্ট প্রভু আবাব যাত্র! করলেন দক্ষিণ দেশে-_ 
চাতুর্মান্ত পূর্ণ হেল ভট্ট আজ্ঞা লঞ। 
দক্ষিণ চলিলা গ্রভু শ্ররঙ্গ দেখিয়া ॥" 
মুরারির কডচায়, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ও লোচনের 
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১১তনা মঙ্গলে ব্রাহ্মণের নাম জিমন্পতট্ট। ত্রিমন্পভট্টরের পুঞ্জ গোপালের মন্তকে 
পাদপন্নস্থাপন করে প্রস্থ রূপা করেছিলেন তু 
শ্ররঙ্গম ত্যাগ করে যাবার পথে দেখা হোল মাধবেন্্র পুবীর শিশ্ত পরমানন 
পুরী সঙ্গে । 
উষ্ত্বৈবং রঙ্গক্ষেত্রাদ্‌ গচ্ছন্‌ পথ দদর্শ সঃ। 
শ্রমাধবপুরীশিশ্তং পরমানন্দ নামকম্‌ ॥১ 
মহান্থভাবং পরমং পুরস্তাদানন্দমধ্যং পুরী চ ত্দস্তম্‌। 
বিলোক্য সংভান্ত স্থজাতহর্ষে” বতৃবুন্তো পরমপ্রভাবো% 
_-মহান্ছভব পরমানন্দ পুযীকে দেখে সম্ভাষণ করে উভয়ে আনন্দিত হয়ে 
উভয়ে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। 
গোবিনদর কড়া অন্গদারে খষভ পবতে মহাপ্রভু পরমানন্দ পুরীর 'লঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেছিলেন । 
খষভ পরত তবে কারলা গমন ॥ 
খঘত পর্বতে থাকে পরমানন্দ পুরা । 
তাহারে দেখিতে প্রভু হেল আগুল|রী ॥৩ 
4ধদ।ন কবির[গ্জ খবভ পরতে পরমানন্দ সাক্ষাৎকার বর্ণণা করেছেণ-_ 
খষভ পর্বতে চলি আইলা গৌরহরি। 
নারায়ণ দেখিল! তাহ নতি-স্তরতি করি || 
পরমানন্দ তাহা রহে চতুর্মাস। 
শুনি মহাগ্রভূ গেল। পুরা গোসাঞ্জির পাশ ।|* 
মহাপ্রত পরমাননের সঙ্গে তিন দিন কাটাশেন__ 
তিন দিন পুরী প্রেমে দোহে কষ্ণকথারঙ্গে । 
সেই বিপ্রঘরে দোছে বহে একলক্ষে ||“ 
তিন দিন পরে পুরী” গেলেন পুরুযোত্তহক্ষেত্রে, মহাপ্রতু যাত্রা করলেন 
দক্ষিণে। খষভ পর্বত দক্ষিণ কর্ণাটে মাছুর৷ জেলায়, মাছরার ১২ মাইল উত্তরে 
পাল্নি হিল্‌।৬ এর পরে গ্রতথ এপ্েন শ্রীপৈন। শ্রীপৈলে তিনদিন অবস্থান করে 
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প্রত এলেন কামকো্ঠী--কামকোী থেকে দক্ষিণ মথুরা, এখানে কৃতমালায় সান 
করলেন তিনি । তৎপরে প্রভূ এলেন ছবসন ( দর্ভশয়ন ) তীর্থে, তৎপরে মহেন্দ্র 
শৈলে পরশুরাম সন্গর্শনের পরে, তিনি পৌছালেন সেতুবন্ধ রামেশ্বর। গোবিন্দ 
কড়চায় ধ্ষভ পর্বতের পরেই মহাপ্রভু এসেছিলেন রামনাথ নগরে, এখানে 
শ্ীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করলেন তিনি । তৎপরে তিনি উপনীত হুল্নে 


বামেশ্বয়ে__ 
রাঁষেশ্বর তীর্থে গিয়া তথি সান করি । 


শিব দরশন করে মোর গোরহরি 1২ 
দক্ষিণ মথুবা বঙতমান মাদুরা, ভাগাই নদীর তীবে, এখানে মীনাক্ষী দেবীব 
মন্দির নুগ্রসিদ্ধ। কুতমাঁল। ভাগাই বা €বগাই নদীর একটি অববাহিক, 
মহেন্দ্র পর্বত পূর্বঘাট পর্বতমালা । গোবিন্দদাসের কড়চায় শ্রীশৈল, কাম- 
কোী, দক্ষিণ-মথুর] ও রুতমাপার উল্লেখ নেই । রামনাথের অনুল্লেখ তন 
চরিতামৃতে, দুর্ববন বা দর্ভশয়ন অনুল্লিখিত গোবিন্দের কড়চায়। কবিকর্ণপৃধের 
মহাকাব্যে রঙ্গনাথের পরেই মহাপ্রভু রামেশ্বর এসেছিলেন। মুরারির 
কড়চাতেও একই বৃত্তান্ত$ পরমানন্দপুবীকে বিদায় দিয়েই সেতুবদ্ধে এসে 
রামেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করেছিলেন__ 
ইত]াদি নামামূত পানমত্তঃ শ্রসেতুবন্ধং পরিব্রজ্য সত্বরম্‌। 
দদর্শ রামেশ্বর লিঙ্গমন্ভুতং শ্রীশস্করঃ প্রেষ্ঠতমঃ সদাহবিঃ ॥ 
লোচনের চৈতন্তমঙ্গল অনুসারে মহাপ্রভু পথে শাপভরষ্ট গদ্ধব সপ্ততালকে 
মুক্ত করে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পৌঁছেছিলেন-__ 
সেতুবন্ধ উত্তরিল পথে ক্রমে ক্রমে । 
সেতুবন্ধ গিয়] দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ ॥9 
গোবিন্দদাসের কড়চায়্ আছে-_ 


বামেশ্বর তীর্থে গিয়। তথি স্নান করি। 
শিব দরশন করে মোর গৌর হরি ॥* 
জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কাবেরী নদীর তীরে ভ্রিম্কনাথ বেস্কট পবতের 
পরেই শ্রীচেতন্যের আগমন হয়েছিল সেতুবদ্ধে_ 
বানর রাজার দেশে গ্রবেশিয়। মহারেশে 
মেতৃবদ্ধ দেখিল সম্মুখে ।৬ 
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দবাক্ষিণাত্য পবিক্রম। ২৫৭ 


গৈতন্যচরিতাম্বতে মহাপ্রভু সেতৃবন্ধে এসে ধন্থৃতীর্থে (ধুফোটি) জান করে 
রামেশ্বর দর্শন করেন। 
বিলোক্য সেতুং রথুনাথকীতিং সেতোস্ততঃ শীময় গৌরচন্দরঃ | 
নিবতিতুং তত্র রুপালসমুদ্রশ্চকার চিত্তং পরমপ্রভাবঃ ॥ 
স তেনৈব পথ] বিলোক্য শ্ীরঠ দেবং পুনরার্চিভঃ। 
গোদাবরীমেত্য তথেব রামানন্দস্য দর্শনমেষ চক্রে ॥১ 
_'রবুনাথের কীতি সেতুবন্ধ দর্শন করে মহাগ্রভাব করুণ।সাগর শ্রীমান্‌ 
গোৌঁরচন্ত্র গ্রত্যাবর্তনে মনস্থ করলেন। সেই পথে আর্রচিত্তে রঙ্গনাথ দর্শন করে 
গেদাবরী প্রাঞ্ধ হয়ে তিনি রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 
মুবারি কেবল বলেছেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ সকল তীথ দর্শন করে জগয্নাথ 
দর্শনের আকাঙ্ষায় নীপাচলে প্রত্যাবন করেছিলেন । সেতুবন্ধের পরে আর 
কোন তীর্ঘদর্শনের উল্লেখ মুঝারি করেন নি। তিনি লিখেছেন-_ 
সর্বাণি ভীর্থাণি ক্রমেণ দৃষ্বী। পরাবৃত্য কপান্ৃধিঃ প্রসুঃ। 
গ্রমজ্জগন্নাথদিরৃক্ষয়। ভূশং আীক্ষেত্ররাজং গময়াঞ্চকার ॥২ 
_ ক্রমে ক্রমে সকল তীর্থ দর্শন করে কপানমুন্র মহাপ্রতু শ্রীমন্‌ জগন্নাথ- 
দর্শনের অভিলাষে ভ্রুত শ্রীক্ষেত্রে গমন করলেন। 
কবিকর্ণপুরের ঠৈতন্যচন্দরোদয় নাটকেও সেতুবন্ধ থেকে প্রত্যাগমনের কথা 
অছে-_যাবৎ সেতুবন্ধং ততঃ প্রত্যাগমনাবধি'”' ।৩ জয়ানন্দও লিখেছেন__ 
সেতুবন্ধ ছাড়িয়। চপিপ। নীলাচলে।* লৌচনও সেতুবন্ধ থেকেই প্রত্যাবতনের 
কথ] বলেছেন। 
কিন্ত ঠচতন্য5রিতাম্ৃতে এবং গোবিন্দ দাসের কড়চায় মহাপ্রভুর এই 
পরিক্রমণ বো্বাই ও গুঙ্গরাট পর্ধন্ত গ্রমারিত। কিন্তু চৈতন্যচব্িতাম্বত অনুসারে 
মহাপ্রভু একরান্রি রাষেশ্বরে অবস্থান করে পাণ্যদেশে তাত্পণীতে সান করে 
নয় ত্রিপতি ( তিরুপতি ) অর্থাৎ নয়টি মন্দিয়ে নয়টি বিষুঃমন্দির ( তিনিভেলি 
থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণপূর্বে ) চিয়ড়তলায় রাম লক্ষণের বিগ্রহ, তিলকাধধীতে 
শিৰ, গজেন্্রমোক্ষণতীর্থে বিষ্কুম্ৃতি, পানাগড়ি তীর্থে (তিনিভেলি থেকে 
ত্রিবান্দ্রমের পথে ৩* মাইল দক্ষিণে) রামচন্দ্র এবং চামতাপুরে রামলক্ষণ 


জেতার 
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১৭ 


২৫৮ যুগাবতার শ্রীকষ্চৈতন্য 


এবং বৈকুণ্ঠে (আলোধার তিরুনগরী থেকে ৪ মাইল উত্তরে এবং তিনিভেন্ 
থেকে ১৬ মাইপ দক্ষিণ পূর্বে তাত্্রপর্ণী নদীর বামতাট অবস্থিত )১ বিধু দর্শন 
করে কন্যাকুমাবী এসে পৌছালেন-_ 
মলয় পর্বতে কৈল অগন্তাবন্দন | 
কন্যাকুমানী তাহা কৈল দবশন ১ 

তারপর মল্লার দেশে ( মালাবার ) আমলিতলায় শ্রীরাম বিগ্রহ দর্শন করে 
তমালকাতিক ( তিনেভেলির ৪৪ মাইল দক্ষিণে এবং অরমব্ী গিরিসঙ্ঘট থেকে 
ছুই মাইল দক্ষিণে )৩, চেতাপণি (বাতাপানী--ত্রিবাস্কুর রাজ্যে )-তে রাঁমচন্দ্রেব 
বিগ্রহ দর্শন করেন শ্রীচৈষ্ঠন্য। এখানে রাত্রিবাদ কবে পযস্থিনী (ত্রিবাঙ্কুর 
বাজে তিরুবন্তর )]নদীর তীবে আদ্দিকেশব বিগ্রহ দর্শনকালে তিনি নতিত্ততি 
নৃত্যগীতে সর্জনকে মোহিত কবেন। এখানে তিনি ব্রহ্ষসংহিতাব পুথি 
নকল কবিষে মংগ্রহ করেছিলেন । অনস্ত পন্সনাভ (স্তরিবাঙ্থুবে ) এ*ং শ্রীজনা দন 
(ত্রিবান্দ্রমের ২৬ মাইল উত্তবে-_বারকলাই) দর্শনাস্তব তিনি শঙ্করাচ।য 
প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেবি মঠে ( মহীশুর রাজ্যে,কাডাব জেলায় ) উপনীত হন। মংস্ত- 
তীর্থ (সম্ভবতঃ মালাবার জেলায় সমুদ্রোপকৃলে মাহে নগর ) * দর্শনের পরে 
মহথাপ্রতু তুঙ্গভদ্রায় গান কবেন। মাধবাচার্ধেব জন্মস্থান উভপীতে মধ্বাচাষ 
গ্রতিষ্ঠিত রুষ্ণবিগ্রহ ও ণর্তক গোপাল দর্শনের পরে তত্ববাদী বৈষবের অহংকার 
চূর্ণ করে প্রহথ এলেন ফন্ততীর্ঘে। ভ্রিতকুপে বিশাল! গিবিবজ্মেধে মধ্য দিয়ে 
পঞ্চাপ সরা তীর্থ পটন, গোকর্পে ( কানাড়া জেলায়) মহাবলেশ্বর শিব, দ্বৈপাযনী 
তীর্থ, হুর্পারক (বোদ্বাই থেকে ২৬ মাইল উত্তরে থান! জেলাষ সোপার! ), 
কোলাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীর ভগবতী, লাঙ্গল গণেশ ও চোরা ভগবভী, পাওুপুরে 
( পাগুরপুরে--শোলাপুব ) বিঠঠলদেব শ্রীঠৈতন্য দর্শন করেছিলেন । মাধবেন্ত্র- 
পুরীর শিল্ত শ্রীরঙ্গপুবীর সঙ্গে পাগুরপুরে তার সাক্ষাৎ হয। শ্রীরঙ্গপুবীব মুখে 
মহাপ্রভু সংবাদ পেলেন যে এখানে বিশ্বরূপ নিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রারঙ্গপুরী 
গেলেন ছারক! দর্শনে । এখানে চারদিন অবস্থান করে ভীমরথী নদীতে ক্গান 
করে কৃষ্বেথ! নদীর তীরে উপনীত হলেন চৈতনাদেব। এখান থেকে তিনি 
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দাক্ষিণাতায পরিক্রম! ২৫৯ 


কষ্চপ্রেমযুলক কুষ্ণকণাম্বত ও ব্রক্ষনংহিতার পুথি সংগ্রহ করেন, তৎপরে তাধ্ধী 
নদদাতে সান করে এলেন মাহিম্মতীপুরী । এর পরে তিনি আগমন করেন 
নমধা তীরে, দর্শন করলেন ধন্ভ্তা্থ, নিবিদ্ধ্যাতে স্গান করে খগ্যমুক পবত ও 
দণকারণ্য অতিক্রম কষে উপনীত হলেন পম্পা পরোবর ও পঞ্চবটা বনে। 
নানকে ত্রযণ্থক শিব দর্শন করে ব্রচ্মগিরি ও গোদাবরীর উতৎ্পত্তিস্থান কুশাব্ত 
(পশ্চমঘাট পর্বতের নিকট কুশট্র ) পেরিয়ে মহাপ্রভু সঞ্চ গোদাধরী অতিক্রম 
বরে প্রত্যাবঙন করলেন রায় রামননোর আবাসে বিষ্ভানগরে | 

গো'বন্দ দাসের কড়চার বিবরণে চৈতন্তচর্িতামুতের ববরণ থেকে কিছু 
পাখক) পাক্ষত হয়। কড়চায় মহাপ্রভু তিন দিন সেতৃবদ্ধে যাপন করে মাধবীবনে 
গমন করণেন। 

তিনধিন সেতুবদ্ধে করিয়া! কীতন। 
নামে চলে মাধ্বাবণ করিতে দর্শন ॥১ 

মাধবীবনে এক ঘোগী সন্্যানীর সঙ্গে সংস্কৃত তাষায় আলাপ করে, তত্বকুণ্তী 
দার্থে সান করে, তাম্পণা নদীর তীরে একপক্ষকাল অবস্থানের পর মাধা 
পৃশিমায় গ্তাম্পণী-লান সেরে সমুদ্রতীরে মহাপ্রভু চললেন কন্যাকুমারা। পথে 
একদপ সন্ন্যাসী সঙ্গে মিলিত হয়ে গোবিন্দের সঙ্গে চৈতন্তদেব পনেরে] ক্রোশ 
পথ হেঁটে হাজির হলেন সাতাল পর্বতে । পরদিন প্রভাতে যাত্রা 
করে তারা উপনীত হলেন ত্রিবস্কনগরে । এখানে এক অদ্বৈতবাদী মন্ধ্যাসার 
নিকট মহাপ্রহু মহাঁভাবময়া শ্রীরাধার প্রেমের মহ্মি] ব্যাখ্যা করেন। ত্রিবস্কুর 
রাজ! রুদ্রপতি প্রেমভক্তিতে আকুষ্ট হয়ে মহাগ্রতুর শরণ গ্রহণ করলেন। 
অতঃপর প্রভূ এলেন রামগিরি পর্বতে । পর্বতের উপরে উঠে তিনি রাম- 
লীতা-লক্্ণের বিশ্রামস্থল দর্শন কৰেন। পয়োঞি নগন্ে উপনীত হয়ে 
নিনি শিবনারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করলেন। শিগারির মঠে শঙ্করপস্থীদের 
বিচারে পরাস্ত কবে মত্ন্ততীর্ঘ দর্শনান্তর কাচাড়ে ( বেদাৰ্তী নদীর তীরবতী 
কডার ) ভগবতী দর্শন করে, ভত্রা (বেদাবতা) নদীতে ন্সানাস্তে নাগ 
পঞ্চপদীতে উপস্থিত হন শ্রীগোৌরাঙ্গ। এখানে তিনদিন অবস্থানের পরে চিতোল 
গমন, তু্গভত্রা নদীতে লান, কাবেরীক্স উৎপত্তিস্থল কোটিগিরি দর্শন, বামে 
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২৬, যুগাবতার শ্রীরঞ্চচৈতন্ত 


সত্যগিরি বেখে চগুগুর নগরে আগমন, চগুপুরে শ্রীচৈতন্তের নিকট ঈশ্বর 
ভারতী নামে এক সন্গ্যাপীর পরাভৰ ও শ্রীচৈতন্েব মত গ্রহণ, অজ্ঞাঙপব" 
অতিক্রমের পর কাগ্ডার দেশের কাছে নীশগিরি পর্বতে আগমন কডচায বর্ণ 
হয়েছে। গুর্জরী নগরের ধারে অগন্তযকণ্ডে মহাপ্রভু মান করেছিলে 

এখানে অজুন পণ্ডিত মহাপ্রভুর কষ্প্রেমে মুগ্ধ হযেছিলেন। মহাবাস্ীয়ঃন 
টার অদ্ভুত প্রেমাতি দেখার জন্য দলে দলে সমবেত হয। গুর্জবী নগর 
পরিত্যাগ করে পূর্ণনগবের (পুন1) পথে বিজাপুব পর্বতে আরোহণ কর 
হরগেঁবী বিগ্রহ দর্শন করে, সহাপবত (উত্তব পশ্চিমঘাট ) দেখে তিনি 
পূর্ণনগরে উপস্থিত হয়েছিলেন । অচ্ছসর (€ পুনার দক্ষিণস্থিত হুদ ) দর্শন বর 
নাটস (পারশ) গ্রাম পেরিয়ে গোরঘাটের ( পারঘাট ?) নিকটে পর্বতের 
উপরে প্রকাণ্ড মন্দির মধ্যে ভোলেশ্বর শিব দর্শন করে মিকটবততী সিদ্ধকৃপের জলে 
স্নান সমাপন কবে নিকটম্থ দেবলেশ্বর পর্বতে দেবলেশ্বর দর্শন ও জিজুরী নগবীচে 
খাগুবাদেব দর্শন করলেন, খাগুবার নারী নামে পরিচিত দেহ 
ব্যবসায়িনীদের কষ্ণনাম দিয়ে মহাপ্রভু উদ্ধার করলেন। জিজুত্বী থেকে শ্রীচৈতগ্ 
এলেন চোরাবন্দী বনে। এই অরণ্যে দন্থ্যসর্দার নায়োজী সদলে দস্থ্যবু তত 
করতো। নারোজী মহাপ্রভুর কুপালাত করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত 
হয়েছিলেন। চোরাবন্দী কানন থেকে প্ররতু মূলা নদীতীয়ে খগ্ডল] তীর্থ (পুপা 
জেলায়) দর্শন, মূলানদীতে স্নান, নাসিকনগর দর্শন, ভ্রিমুকের (ত্র্যথক) 
কাছে রামেয় কুটীরে প্রসশ্তরোপরি রামচন্দ্রের চরণ চিহ্ু দর্শন, পঞ্চবটীতে 
লক্ষণের গ্রতিষিত গণেশ দর্শন, প্রভাতে দমন নগরী গমন, পাথকে একপক্ষকাণ 
ভ্রমণ করে স্থরাট নগবে প্রবেশ ও তত্রস্থ স্থরথ রাজ! প্রতিষ্ঠিত অষ্টভূজ! ভগব্তী 
দর্শন প্রভৃতি সমাধা করে তিন দিন স্বরাটে অবস্থান করেন। এইখানে 
দেবীমন্দিরে পশুবলিদানের বিবৌধিতা করে মহাপ্রভু বলিদান রছিত করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন। তংপরে তিনি মহ্থাতীর্থ তান্তী নদীর কাছে বলিরাজা 
প্রতিষ্ঠিত বামনদেবের বিগ্রহ দর্শন করেন এবং ভরোচ নগরে (8০9০, 
ভারুকচ্ছ ) বলিরাজার যজকুণ্ড দর্শনে ইচ্ছুক হয়ে নর্মদার তীবে উপস্থিত 
হয়েছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড দেখে আনন্দিত হলেন তিনি, নান করলেন নর্মদার 
জলে। এবার তিনি এলেন বয়োদ! নগরে, দর্শন করলেন বরোদার পূর্বভাগে 
ভাকোরক্ী ঠাকুর এবং গোবিন্দ বাড়ীতে গোবিন্দ বিগ্রহ । এইখানেই ভক্ত 
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নারোজীর মৃত্যু হয়, প্রস্থ স্বয়ং নাবোজীকে সমাধিস্থ করেন। পরে মহানদী 
অতক্রম করে আমেঘ্াবাদ পৌছালেন শ্রীচৈতন্ত ও তার সঙ্গী গোবিন্দ দা। 
অতঃপর শুভ্রামতী নদী পার হয়ে গৌরাজদেব দ্বারকার পথে চললেন। পথে 
দুঃ তক্ত বাঙ্গালী তীর্ঘযাত্রী কুলীননগর নিবাসী রামানন্দ দাস ও গোবিন্দচয়ণের 
স্ষ তার্দের সাক্ষাৎ হয়। সকলে মিলে দ্বারকা যাত্রার পথে ঘোগ। নামে এক 
গগগ্রামে ব!রমুখী নামে এক বারাঙ্গনাকে প্রভু রূপা ফরেন। বারমুখী পতিতা- 
বন্ধ ত্যাগ করে অসৎপথে উপাঞ্জিত সমস্ত ধনসম্পদ বিলিয়ে দিয়ে হরিনামে 
নিমগ্ন হয় তুলসীতলায় জপমালা নিয়ে । প্রভু স্দলে সোমনাথেন পথে রওনা হন। 
বারমুখী কুলটারে প্রভূ তক্তি দিয়। 
সোমনাথ দ্েেখিবারে চলিল ধাইয়া | 

এযপর মহাপ্রতু এলেন জাফরাবাদ, এখানে এক মালীর বাগানে রাত্রি 
বপন কর লোমনাথের পথে অগ্রসর হন তার1-ছয়দিন পরে তারা সকলে 
সোমনাথ পৌছালেন। সোমনাথ ছেড়ে তার] গৌগালেন জুনাগড় । এখানে 
আছেন রণছোঁড়জী । জুনাগড়ে গৌরচন্তর দুর্দিন যাপন করলেন। বরণছোড়জী 
বর্শন করে গৃণার (গির্ণার ) পর্বতের পাশ দিয়ে চলেছেন শ্রীচৈতত্ত ও তার 
তিন সঙ্গী । পথে সন্যাসীদের দলপতি ভর্গদেব অসুস্থ হয়ে পড়লে গ্রস্ুর 
আদেশে গোবিন? কর্মকার, রামানন্দ ও গোবিন্দচরণ তার সেবা করে এবং 
নিমের রল খাইয়ে স্বস্ত করে তোলেন এবং সন্ন্যাসীদলের সঙ্গে গির্ার 
পর্বতের চূড়ায় শরীরের চরণধুগল দর্শন করলেন । পর্বত থেকে নেমে তপ্রানদীর 
তীরে রাত্রি যাপন করে প্রভাতে নদী পার হয়ে ধন্থিধর ঝারিতে জঙ্গলে প্রবেশ 
করেছিলেন শ্রীচৈতন্ত । ধদ্িধর ঝারি নামক জঙ্গলটি সাতদ্দিনে অতিক্রম করে 
অমরাপুরী গোপীতল! বা! প্রভাসতীর্ঘে এসে পৌঁছালেন সকলে। প্রভাসের 
দক্ষিণে যুপতির যজকুণ্ড দর্শন করে তাঁর] সমুদ্রতীর ধরে এলেন দ্বারফ্কাধাম 
আশ্ষিনের প্রথম দিনে | , ঘ্বারকাধামে পনেরে! দ্বিন যাপন করে নীলাচলের পথে 
প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্টে যাত্রা করলেন ৷ খাড়ির ধার দিয়ে গুজবাটে এসে হাজির 
হলেন তাঁরা, আশ্িনের শেষ দিনে তার! বরদ1। এসে গৌছালেন। যোল দিন 
পরে তীর] উপনীত হুলেন নর্মদার তীরে । এখান থেকে তর্গদেব সঙ্গ্যাসীর দল 
সহ মহাপ্রতৃর কাছে বিধায় নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন। চারজনে চললেন 
নর্মদ। তীর ধয়ে। দোহদ নগরে তার! রাত্রি যাপন করলেন। জঙ্গলের ভেতয় 
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দিয়ে তারা এলেন আমঝোরা, তারপর উপনাত হলেন লক্্ণকুণ্ড। অতঃপর 
বিদ্ধযপর্বতে তারা লমাগত হলেন __বিদ্ধ্যপর্বতের উপরে মন্দুরা নগর | সেখানে 
গোৌরচন্ত্র পর্বতগুহায় এক তপস্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বামে বিদ্ধাগিবি 
দক্ষিণে নর্মণাকে রেখে তারা তিন দ্দিনে পৌঁছালেন দেবঘর, তাবপরে ছুদি, 
উপস্থিত হলেন ত্রিশ ক্রোশ দূরবতী শিবানী নগরে । শিবানী নগরের পে 
মণয় পবত দর্শন করে চণ্তীপুরে চণ্তীদেখী দর্শন করে গৌরচন্দ্র উপনীত হণ 
রায়পুর। অতঃপর বিষ্যানগরে এসে রায় ঝাঁমানন্দের সঙ্গে মিলিত হপেন 
মহাপ্রর়। বিষ্ভানগব থেকে চারজণে এলেন বত্বপুর, রত্বপুব থেকে দ্বর্ণগড : 
্বর্ণগডের বাজ শাস্তীস্বরেন প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্ত শ্বী্ত হলেন ভিক্ষা গ্রহণ করতে, 
হাব হপ্চিত গোবিন্দ কর্মকার ভিক্ষা করে আনলেন, বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন কবে 
প্রভাতে চৈতনাচন্্র সন্থলপুরের দিকে রওনা হলেন । সম্বলপুরে রাত্রি কাটিযে 
দশ ক্রোশ দুরে ভ্রমর! নগরীতে বিষুতরুত্র নামে এক তক্ত বৈষ্ণব ব্রা্ষণের সঙ্গে 
মিলিত হযে প্রতাপনগরীতে হরিনাম দান কবে পরদিন রসালকুণ্ডে কৃর্মদেদেব 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পব তিন দিন তথায় অবস্থান কবে আবালবৃদ্ধবনিত!কে 
হরিনামামৃত দান করে এক পাষগ্ মাড়,য়া ব্রাহ্মণকে প্রেমতক্তিদানে উদ্ধার কবে 
খষধিকুলা] নদীর তীপ দিযে এসে উপস্থিত হলেন আলালনাথে । মাঘ মাসের 
তৃতাঁয় দিনে দশমাস পরে শ্রীচৈতন্য পুঝীতে ফিরে এসেছিলেন। 


মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোর! রায় । 
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌছায় ॥ 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রক!র 

সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিবরণগুলির যাথার্থ্য বিচার নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য 
ব্যাপার। কুষ্দান কবিবাজের বিবরণে স্থানে অহ্থক্রম ঠিক নেই । কুষদাস 
শিজেই সে কথা স্বীকার করে লিখেছেন-_ 

দক্ষিণ গমন প্রভৃর অতি বিলক্ষণ। 

সহত্ম সহ তীর্থ কৈল দরশন ॥ 


সু গু সী 
নেই সব তীর্থের কর্ম কছিতে না পারি। 
দক্ষিণ বামে তীর্ঘগমন হয় ফেরাফিরি। 
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন। 
কছিতে না! পারি তার যথা অন্থক্রম ॥১ 
০৮০ 


১ চৈ, চ. নধ্য ৯ পরি 
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বৃন্দাবনে বসে মহ্থাগ্রভূর জীবন বুন্ান্ত লিখেছেন কৃষ্দান কবিরাজ মহা প্রভূ 
তিবোধানের প্রায় অর্ধশতান্দী পরে। স্থৃতরাং মহাগ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের 
বিবরণে স্বানেব অন্ুক্রম না থাকাই সম্ভব। শ্রীমদ্‌ ভাগবতের দশম স্বন্ধেয় ৭৯ 
অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থ যাত্রার বর্ণনায় ষে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, কৃষ্কদাস 
পেই ক্রম অনুসরণ করেছেন। অবশ্থ ভাগবত বহিভূ্ত কিছু তীর্থের উল্লেখ 
চৈতন্য চবিতামুতে মাছে । গোবিন্দ দাসের কড়চায় উল্লিখিত তীর্থগুলির সঙ্গে 
চৈনাচবিতামুতের কতকাংশের মিল থাকলেও গরমিল যথেষ্ট । চাকুচন্দ্র শীমাণি 
গণন1 কব দেখিয়েছেন যে চেতনা চরিতাম্বতে দ্বাক্ষিণাত্যের »*টিরও অধিক 
তীর্থ উল্লিখিত হয়েছে, গোবিন্দের কডচ।য় ৭২টি তীর্দের উল্লেখ আছে, দুই 
গ্রন্থের মখো সাধাবণ তীর্থের নাম ৩৬টি, চৈতন্য চরিতামুতে অতিযিক্ত ৫৪টি 
তীর্গেব উল্লেখ আছেঃ কিন্তু কড়চায় এই ৩৬টি বাদে আর ৩৬টি তীর্থে মহা 
পদার্পণ করেছিলেন ।১ কৃষ্দাসের রচনায় কিছু কিছু বাদ্পড়। অস্বাভাবিক নয়, 
কিন্ত গোবিন্দদাস যেহেতু মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন বলে 
উল্লিখিত এবং তিনি দিনপঞ্জী বচন] করেছেন, সেইজন্য তাবর ক্ষেত্রে বিবরণ 
যথার্থ হয়া উচিত । নানা কারণে গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাপিকতায় 
অনেকেই সন্দিহান। চারুচন্দ্র শ্রীমাণি দেখিয়েছেন যে গোবিন্দের অনুক্রমে 
ভুল আছে। কিন্ত গোবিন্বর বিবরণ পড়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলে বোধ 
হয়। ট5তগ্চরিতামুতে শ্রীচৈতন্ত নাসিক পর্ধস্ত গিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন। 
যিনি নাসিক এসেছিলেন তিনি যে প্রভাস ও দ্বারক৷ পরিদর্শন না করেই ফিরে 
যাবেন তা মনে হয় শা, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের মত রুষপ্রেমবিহ্বল ব্যক্তি! 
তবে কষ্ণদাস দ্বার কাকে তীথত্রমণ তালিক! থেকে বাদ দিলেন কেন? 

বিল্ময়ের কথা এই যে মহাপ্রভুর সমকালীন কবি ও ভক্ত মুয়ারি গুধ, 
কবিকর্ণপূর, পবষানন্দ সেন, জয়ানন্দ এবং লোচন সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকেই 
শ্রীচৈতন্তের পুষীতে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ দিয়েছেন। বৃন্দাবন দাস মহা গ্রতৃর 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রনক্ষ তীর গ্রন্থ থেকে নির্বাসিত করলেও আদিখণ্ডে গ্রন্থবিষয় 
বর্ণনা কালে লিখেছেন, শেষখণ্ডে সেতুবদ্ধে গেলা গৌর রায়। সুতরাং 
সেতুবদ্ধ পরন্ত মহাপ্রভুর গমন বৃত্তান্ত বৃন্দাবনও জানতেন। বৃদ্দাবন প্রচৈতন্য- 








১ চৈতনাদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ--পৃঃ ৫৬ 


২৬৪ যুগাবতার শ্রুরষচৈতন্ত 


পার্ধদ নিত্যানন্দের মুখে শুনেছেন চৈতন্ত-জীবন-কাহিনী ; লোচনদ!স শুনেছেন 
চৈতল্-পার্ধদ নরহরির মুখ থেকে । রুষ্দাস মুরাবি ও কবিকর্ণপৃরকে দাক্ষিণাত্য 
ভ্রমণবিবরণ সম্পর্কেও অন্গসরণ করেছেন । তবে অতিরিক্ত তথা তিনি কিভাবে 
সংগ্রহ করলেন? তবেকি অতিরিক্ত সংবার্দগুলি পুরাণার্দি থেকেই সংগ্রহ 
কয়েছেন? গোবিন্দের কড়চায় যে সকল তীর্থ ও তীর্থধাত্রাকালে বৈচিত্রাময় 
ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, তা কি মকলই কাল্পনিক? মুরারি কবিকর্ণপূর গ্রভৃতি 
সেতুবদ্ধতেই মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণে ইতি টানলেন কেন? এ সকল প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়ার মত অন্য কোন তথা আমাদের হাতে নেই। 

স্বাভাবিকভাবেই মহাপ্রভ্‌ শ্রীচৈতন্যের সেতুবদ্ধের পরে অন্থান্য তীর্থ ভ্রমণ- 
বৃন্তাস্ত সম্পর্কে সন্দেহে জাগে । ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন, 
“চরিতামৃতে শ্রীচৈতস্ভের দক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে সর্বসমেত ১৭টি ঘটনা] আছে। 
তন্মধো ১৪টি কবিকর্ণপূর ও মুরারির নিকট হইতে লওয়া। বাকী তিনটির 
মধ্যে একটি হইতেছে শ্রীচৈতন্টের ব্রহ্মনংহিতা ও কৃষ্ণবর্ণামৃত থেকে সংগ্রহ 
কর11” চরিতাম্থতে যে শ্রীচৈতন্ত কর্তৃক বৌদ্ধগণের পরাভবের কথা উল্লিখিত 
হয়েছে সে সম্পর্কে ডঃ অমূল্য সেন বলেন, “১৬ শতকে দাক্ষিণাত্যে জৈনদের 
কথ] কঞ্চদাদ জানিতেন না বলিয়া! তাহারা অজিত রহিয়। গিয়াছে ।”২ 
ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন “কৃষ্ধদাস কবিবাজ কৃষ্বর্ণামৃতের 
পুঁথি সংগ্রহের জন্য শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্বেন। নদ্দী পর্যন্ত নিয়ে গেলেন ও শুধু 
পুঁথি সংগ্রহের জন্য যাওয়া যদি বিশ্বাসযোগ্য মনে না হয়, তাই নিবিদ্ধযা নদীর 
নিকট আরেক ধন্ুতীর্থ পর্বন্ত তাকে নেওয়! হলো। সেকালে অনেক শব 
ভক্ত চারধাষম পর্যটন করতেন। কবিয়াজ গোম্বামী রামেশ্বর থেকে শৈবপীঠ 
দ্বারকা পর্যস্ত ভ্রমণের কাহিনী শুনে থাকবেন। কিন্তু তিনি আরও কয়েকটি 
স্থানের নাম জুড়ে দিলেন। ""*গোদাবরীর উৎসের কাছে নামিক থেকে 
গোদাবরীর মোহানায় রাজমহেন্দ্রী যাবার কোন যাআীপথ ছিল না। কষ্দাস 
এই দীর্ঘ পদযাত্রার কোন বিবরণ দেন নি; কারণ তার ভৌগলিক জ্ঞান 
মীমিত ছিল।”৩ 





শা জিকাতআনহে জট 


১ শ্রীচৈতন্ত চন্সিতের উপাদান-_পৃঃ ৩৬১ ২ ইতিহাসে শীচৈতগ্ত--পৃঃ ১১১ 
৩ উৎকলে শ্রীচৈতন্ত ও চরিতামতের এতিহাসিকতা--অম.ত, ১৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, পৃঃ ২৬ 


দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা ২৬৫ 


সম্ভবতঃ মহাপ্রভু সেতুবন্ধ পর্স্ত গিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তার 
সমকালীন চরিতকারের! সেতুবন্ধের পরবর্তাঁ তীর্থ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন না 
কেন? কষ্দাদেব চরিতামতেও মহাপ্রভু দক্ষিণযাত্রা কাপে ভজদের 
দলেছিলেন-_ 
সেতুবদ্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ । 
নীলাচলে তৃমি সব রহিবে তাবৎ ॥, 
মোটকথা ১৫১* খ্রীষ্টান্দের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মাঘ মাস 
পর্যন্ত কাল মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ পর্যটন করেছিলেন এবং অন্ভতঃপক্ষে 
সেতুবন্ধ পর্ধন্ত গিয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
দক্ষিণ ভারতকে শ্রীচৈতন্ত যে কিছুটা অন্ততঃ প্রভাবিত করেছিলেন তা একটি 
তাত্লিপি থেকে জানা যাঁয়। মহামগুলেশ্বর বীরপ্রতাপ বীর অচ্যুতদেবের 
রাজত্বকালে গয়প বোদেয়বরের পুত্র চেন্নপ তার গুরু চৈতন্তদেবকে অন্িগেহস্জি 


স্থল নামে ছুটি গরম দান করেছিলেন । বিপিন বিহারী দাসগুধ্ত '30%115095 
7:900109১ ৪ 01801 001:66151 গ্রন্থে 50125017102 09008 005 থেকে 


উক্ত তাআ্রপিপিটি উদ্ধৃত করেছেন। বিজয় নগরাধিপতি রুফদেব রায়ের 
(১৫*৯-৩০) পর অচ্যুতদেব (১৫৩*-৪২) বাজত্ব কয়েছিলেন।২ দক্ষিণ ভারতীয় 
তক্কিগীতি থেকে এবং সাধু তুকারামের 'চৈতত্য' উপাধিক গুরুকরণ থেকে দক্ষিণে 
ঠৈতন্ত প্রভাবের আভাষ পাওয়া হায়। 


স্ব উস্থাডল 


১ চৈ.চ মধা ৭ পক্সি ২ শ্রীচৈতন্ভচরিতের উপাদান-__পা. টী._ পৃঃ ৩৬৪ 





একাদশ অধ্যায় 
লাম ল্লামানন্দ মিিলন্দ 


কৰিকর্ণপূরের নাটক, কবিরাজ গোম্বামীর চৈঠন্তচরিতামূত কা, 
মূরারির কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল, লোচনের চৈতন্তমঙ্গল এবং গোবিন্দ 
কর্মকারের কড়চায় চৈতন্তদেব দক্ষিণ ভাক্তে যাত্রার পথে রাষ রামাননের 
সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ব সম্পর্কে আলোচনা 
করেছিলেন। কিন্তু কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য অস্সারে সেতুবন্ধ থেকে 
প্রত্যাবর্তন পথে মহাপ্রভু রামানন্দের গৃহে উপনীত হয়ে তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে ছিলেন-- 
গোদাবরীমেত্য তথৈব রামাননান্ত সন্দর্শনমেষ চক্রে || 
উপেত্য গোদাবরিকাং স নাথঃ প্রমোদস্তৎ পরিচালনায় । 
জগামত্তেশ্নি শীতরশ্মিরিবোদয়ান্ডরিং জলদামাস্তে ॥১ 
--গোর্দাবরীতীরে উপস্থিত হয়ে তিনি রামানন্দকে সন্দর্শন করলেন। 
বর্যার অপগমে শীতাংশ্ চন্দ্রের উদয়াচলে গমনের মত সেই প্রভু পানের 
রামানন্দকে দেখবার জন্য তাঁর গৃহে গমন করেছিলেন । 
নাটকে তত্বালোচনার উল্লেখ থাকলেও মহাকাব্যে মহাপ্রভুর ইচ্ছান্তুসাবে 
রামানন্দ প্রথমে বৈরাগ্য বিষয়ক ও পরে প্রেমভক্তি সম্পকিত কবিতা পা9 
করেছিলেন । শ্রীচৈতস্তকে দেখে রামানন্দ প্রণাম করলেন। মহাগ্রতবও 
তাকে জলাগন্ভীর ত্বরে আদেশ করলেন,_:ভোঃ কবিতাং পঠেতি,_ওহে 
কবিতা পাঠ কর। রামানন্দ তখন বৈরাগ) বসাশ্রিত কবিতা পাঠ করলেন! 
মহাপ্রভু কবিতা শুনে বললেন, বাহা, অতান্ত বাহ। তখন রামানন্দ ভক্তি 
বিষয়িনী কবিতা পাঠ করলেন। মহাপ্রভু তখনও বললেন, এও বাস্ধু, অন্ধ 
কবিতা পাঠ কর। রামানদ' তখন প্রণাম করে রাধা গোবিন্দের প্রেমের 
প্রগাঢ়তা ব্ষিয়ক ক্রঙ্গবুলি ভাষায় ম্বরচিত প্রসিদ্ধ “পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ 
ভেল” ইত্যাদি পদটি পাঠ করলেন এবং মহাপ্রতু এই কবিতা শ্রবণ কবে 
পুলকাঞ্চিত বিগ্রছে রামানন্দকে আলিঙ্গন করলেন । 
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বাক্স রামানন্দ মিলন ২৬৭ 


মুরারির কড়চায় মহাপ্রভু কার্চীনগরে রামানন্দ রায়কে দর্শনের নিমিত্ত 
গমন করেছিলেন-_-যযো স কাঞ্ীনগরং জগদ্গুরু্ট শ্রীরামানন্দাখারায়ম্‌।£ 
রামানন্দ তখন নিজগৃছে কুষ্ণপৃক্তায় নিরত ছিলেন। তিনি চক্ষু উম্মালিত 
করেই সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্তকে দেখলেন। সন্াসীকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে 
র'মানন্দ জিজ্ঞানা করলেন, প্রভু কোথা থেকে আসছেন? হেসে প্র 
জিজ্ঞাসা করলেন, রাধিকার চরণভূঙ্গ স্মরণ করতে পারছ না কেন? প্রভু 
নিজেকে স্বয়ং রুষ্ণরূপে উল্লেখ কবে বাহুযুগলের দ্বার] রামানন্দকে আলিঙ্গন 
করলেন। বৃন্দাবনকেলি রহন্ত প্রকাশ করে রামানন্দকে সাস্বন। দিয়ে তিনি 
প্রস্থান করলেন। কবিকর্ণপৃরের নাটকেও দাক্ষিণাত্য গমনকালেই নৃসিংহক্ষেতর 
নৃসিংহদেবকে ধর্শন করে গোদ'বরীতীরে মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ প্রচারিত 
হলে রামানন্দ অন্যান্ত ব্রাঙ্ষণগণের সঙ্গে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তার 
চরণে পতিত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু বললেন রামানন্দকে : সার্বভৌমের 
অনুরোধে আমি তোমায় দেখতে এসেছি, তুমি এখন আমাকে কিছু বল। 
রামানন্দ বললেন: মন বশীভূত না হলে তপন্তার কি প্রয়োজন? চিত্ত 
সংযমে কি প্রয়োজন যদি শ্রকষ্ণে মন নিযুক্ত নাহয়? চিত্ত বিগলিত না হলে 
হরিচিস্ত। অর্থহীন এবং বাসন! ক্ষয় না হলে চিত্তবিগলি'ত হওয়া নিরর্থক । 
মনে! ষদ্দি ন নিজিতং কিমমুন। তপস্যা দিন! 
কথং সমনন্ডে জয়ে! যদি ন চিস্ত্যতে মাধবঃ 
কিমস্ত ব] বিচিস্তনং যদ ন কুষ্ণচেতোপ্রবঃ 
সব! কথমহে। ভবেদ্‌ যদি ন বাসনাক্ষালনমূ্‌।।- 
এর পর প্রভু জিজ্ঞাস করলেন, এ ত বাহ্‌, বিষ্ঞা/। কি? 
রামানন্দ--হুরিভক্তিই প্রকৃত বিদ্যা, বেদাদিতে পাণ্ডিত্য নয়। 
প্রহ্থ-_কীতি কি? 
রামা-+ভগবৎপরতাজনি ত খ্যাতি, দানাদি জনিত খ্যাতি নয় ।। 
প্রভু--শ্রী বা সম্পদ ফি? 
রামা-_কষ্ণপ্রিয়তা, ধনজন গ্রামাদি নয়। 
প্রহু-_ দুঃখ কি? 


সম আসক এ 
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২৬৮ যুগাবৰতার শ্রীরষচৈতন্য 


রামা--ভগবস্তক্তি অভাব, রোগঘস্ত্রণা জনিত ছুঃখ নয়। 
প্রভূ-মুক্ত কে? 
বামা-+শ্রীহবির চপণে ধাঁদের আলক্তি, বিষয়সম্পত্তিতে নয় ; সপ্রেম হরি 


ভক্তিতে প্রীতি, অষ্াঙ্গ যোগে নয় ) ভগবদ্ধিগ্রহে আস্থা, জড দেহে নয়, ভাবাই 
গরকৃত মুক | 


প্রভ-_গানেব বিষয় কি? 
বামা-ব্রজলীল। 

প্রভৃ--এ জগতে শ্রেয়: কি? 
রামা--সাধুসঙ্গ। 

প্রভু_ম্মবণীয় কি? 

রামা--কষ্ণ নাম। 

প্রভৃ-ধ্যানের বিষয় কি? 
বামা_মুরারির চর়ণ। 

প্রভৃ-_-কোথায় বাস কব। উচিত? 
বামা-ব্রজে। 

প্রতভু--শ্রবণের পক্ষে আনন্দদায়ক কি? 
রাম।--বুন্দাবনলীলা। 

প্রভৃ--উপাশ্য কি? 

রাম1--রাধাক 

মহাপ্রভু আরও জানতে উৎসুক হলে রামানন্দ বাধা ও গোপী-প্রেম- 


বিলসিত তঙ্থ শ্রীকেব স্তৃতি করলেন। প্রভু এতেও তুষ্ট না হওয়ায় রামানন্দ 
বললেন-_ 


সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে। 
প্রেমবসেনোভক্মমন ইব মর্দন নিম্পিপেষ বলাৎ ॥ 
অহুং কান্ত। কান্তত্বমিতি ন তদ্বানীং মতিরভূ- 
নানোবৃত্িলুর্ঠাত্বহমিতি নে ধীরপি হতা। 

ভবান্‌ ভর্তা ভার্ধাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি 
স্তখাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্র, কিমপরম্॥১ 





শি পর 
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_-তখন আমি কান্ত ও তুমি কাস্ত এই বুদ্ধি ছিল না, গ্রেমরভসের দ্বারা 
মদন উভয়ের মন সবলে নিম্পেষিত করেছিলেন, তখন চিত্তযৃত্তি লুগু হওয়ায় 
আমি আমরা ছুজন-__এই বুদ্ধিও লুপ্ত হয়েছিল, তুমি ভর্তা ও আমি ভার্ধা এই 
ভেদবুদ্ধির এখন উদয় হওয়া সবেও আমার প্রাণ রয়েছে, এর চেয়ে আর 
আশ্চর্ধ কি? 

রামানন্দের মুখে রাঁধারুষেের নির্মল প্রেমের কথা শ্রবণ করে এই £গ্রমকে 
পরম পুরুষার্থ জেনে মহাপ্রতু ছুই হাত দিয়ে মুখ আবৃত করলেন। রামানন্দ ও 
তার পদযুগলে পতিত হয়ে ঈশ্বরজ্ঞানে স্্তি নতি করলেন। মহা গ্রতৃও 
রামানন্দকে আলিঙ্গন দানে রুতার্থ করে দক্ষিণ গমনে উদ্ধত হলেন। 

কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্তচরিতামৃত কাব্যে শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে রামানন্দ 
রায়ের সাক্ষাৎকারের পরে প্রভু তাকে সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়ন্থচক শ্লোক পাঠ 
করতে বললেন । 

রামানন্দ স্বধর্মাচরণে বিষুণভন্তি, কৃষে কর্মা্পপ, ন্বধর্মত্যাগ, জানমিশ্রা 
ভক্তি, জানশৃন্ত তক্তি, প্রেমভক্তি, দাশ্বপ্রেম, সথ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও 
কান্তা প্রেমকে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাস্তাপ্রেম বা 
মধুর রলকে তিনি সর্বোচ্চ 'সাসনে স্থাপন করেছিলেন। শ্রীটৈতন্ত আরও 
কিছু অর্থাৎ মধু রসের অপেক্ষা ও ডজ্জলতর সাধন পর্ধায় জানতে ইচ্ছুক হওয়ায় 
রামানন্দ মহাভাব-ঘ্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেমকেই শ্রেষ্ঠতম পর্ধায়ে স্থাপন করেম। 
মহা গ্রহুব অভিলাধাঙগসারে রামানন্দ রাধাকুষ্ণপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। 

হলাদ্দিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। 
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। 
মেই মহাভাবরূপা বাধ! ঠাকুরাণী ॥১ 
মহাগ্রতু এর উপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় রামানন্দ স্বরচিত-_ 
পছিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অহুদিন বাড়ল অবধি না গেল ॥২ ইত্যাদি গানটি আবৃতি, 
করলেন। গ্র্থর অনুরোধে রামানন্দ সাধ্যতত্ব ব্যাখ্যা অর্থাৎ গোপীপ্রেদের, 
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২৭, যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্থ 


মহি&1 কীর্তন করলেন রামানন্দের অনুরোধে দশদিন তথায় অবস্থান কনে 
রাধাকুষের অদ্থয় মৃতি তাঁকে দেখিয়ে শ্রীচৈতন্ত দক্ষিণে যাত্রা! করেছিলেন । 
গোবিন্দদা কর্মকারের কড়চায় সংক্ষেপে মহাপ্রভু ও রামানন্দের 


ভত্বীলোচন! কথিত হয়েছে--. 
প্রত কহে কোন তত্বে শুদ্ধ হয়,মন। 


রায় কহে সেই তত্ব সাধুব মিলন ॥ 

তাহাতেও হ্ক্্সতর চাই তব ঠাই। 

রায় কহে ত্যাগ বিচ আর তত্ব নাই ॥ 

প্রত কহে স্ক্মততব হয় অন্ুরক্কি। 

রায় কছে তা হতেও উচ্চ প্রেমভক্তি ॥। 

প্রভূ কহে আরো সার কহ মহামতি । 

রায় কছে সর্বসার রাই রসবতা || 

রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যগমন কালেই তত্বালোচনা 
হয়েডিল নিঃসন্দেহে । কবিকর্ণপূর মহাক'বো মহাপ্রভুর দগ্গিণাপথ থেকে 
প্রত্যাবর্তনকালে রামানন্দের সঙ্গে তত্বালোচনা বর্ণনা করলেও নাটকে 
দাক্ষিণাত্যগমনকালেই তত্বালোচনাব বিবরণ দিয়েছেন। নাটকটি মহাকাব্যেব 
পরে বচিত হওয়ায় নাটকের বিবরণই ষথার্থ। 
কষ্দান কবিরাজ রামানন্দ ও মহাপ্রভুব মধ্যে যে সাধ্যাপাধ্য নির্ণ্য 

আলোচন। করেছেন ত1 যে কবিকর্ণপূরের নাটক ও মহাকাব্যের অঙ্গসরণে 
তাতে সন্দেহ নেই। মহাকাব্যে, নাটকে এবং গোবিন্দের কড়চায় রামানন্দ 
রাধাপ্রেমকে সর্বোত্তম বলে ব্যাখ্যা কবেছেন। কবিখাজ গোস্বামী রাধাকুষ 
প্রেমের মহত্ব সম্পক্িত কবিকর্ণপূরেব আলোচনার উপরে বৈষ্ণবশ্য 
রসশাস্ত্রের রঙ. মিশিয়েছেন। কবিকর্ণপুরের বিবধণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 
এ সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন--'কবিরাজ গোহ্বামী 
ভক্তিরসামূত সিদ্ধ সাধন ও উজ্জল নীলমণি বণিত সাধ)তত্ব কবিকর্ণপূরের 
বর্ণনার সহিত যোগ করিস! এই অধ্যায় লিখিয়াছিলেন। চবিতাম্বতে লিখিত 
শ্রীচৈতন্ত রামানন্দ সংবাদ ঘে প্রকৃত কথোপকথনের রিপোর্ট নহে, তাহা 
প্রকারাস্তরে কবিরাজ গোস্বামী নিজেই বলিয়াছেন ।”২ 
১ গো. ক,_পৃঃং ২ শ্রীচেতন্তচরিতের উপাদান-_-পৃঃ ৩৫৬ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
৩ ত্তাপক্রজ্ভ্র উজ্জান্ 


মহা প্রভৃত্রীচৈতগ্ত যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীতে উপনীত হুন সে সময়ে 
টংকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেব পুরীতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বিজয়- 
নগর-রান কষ্খতদব গায়ের স:স্গ যুদ্ধে গিয়েছিলেন। 
যে সময়ে ঈশ্বর আইল! নালাচলে। 
তখনে প্রতাপরুদ্র শাছিক উৎকলে ॥ 
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়ানগরে। 
অতএব প্রভু না ধেখি সেইবারে ||১ 
বৃন্দাবন দাস বলেন যে, শ্রীচৈতন্ধ গোঁভ পরিভ্রমণ করে যখন ফিরে এলেন 
নীলাচলে সেই সময়ে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন পরা) গ্রতাপরুদ্র, তিনি 
শ্ীচেতশের দর্শনলা এব আশার রাজধ।নী +টক থেকে জগম্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত 
হলেন। 
প্রতা- রুদ্রেব স্থানে হইপ গোচর। 
নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর | 
সেহক্ষণে শুনি মাত্র নূপতি প্রতাপ । 
কটক ছাড়িয়া আইলেন এগন্নাথ||২ 
আমর! জানি যে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্ত নীলাচলে উপনীত হওয়ার ছুই মাস 
পরে দক্ষিণ তারঠে তীর্ঘভ্রমণে গিয়েছিলেন। গোঁড় পরিক্রমা তিনি 
করেছিলেন পরে। দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এমে রাজা প্রতাপরু-দ্রর সঙ্গে 
টার সাক্ষাৎকার হয়েছিল! 
যাই হোক, বৃন্দাবন খলেন যে রাজ! প্রভুর দর্শনের জন্ত ব্যাকুল। তিনি 
সার্বভৌম প্রভৃতি ঠচতন্ততনকে ধরলেন। কিন্ত চৈতন্তদেবের বিরাগের ভয়ে 
কেউ তাঁর কাছে বাজার ইচ্ছার কথ ব্যক্ত করতে সাহসী হুচ্ছিলেন না। 
তখন সকলে মিলে যুক্তি করে স্থির করলেন ষে মহাপ্রভু যখন বাহজান হারিয়ে 


মই 
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২৭২ যুগাবতার শ্রকষচৈতন্ত 


কীর্তন নর্তন করবেন ঢেই সময়ে রাজ অগোচরে থেকে দর্শন করবেন এ৯ 
প্রেমবিহ্বল সম্গ্যানীকে ৷ ধুলা ধুসরিত প্রত্র চোখের ধার! মুখের লাল! « 

শামিকার জল দেখে রজার মনে অবিশ্বাসের উদয় হওয়া 
রাজদর্শনে প্রভুর 

অনিচ্ছা তিনি অবজ্ঞাভরে ত্বালয়ে চলে এলেন। রাত্রিতে স্ব 

রাজ! জগক্লাথদেৰ ও চৈতন্তদেবকে অভিন্নবূপে প্রত্যক্ষ কবে 
প্রনুর দর্শনলাভের জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মহাপ্রভু পুষ্পকাননে উপবিষ্ট 
থাকাকালীন গ্রতাপরুদ্র একদিন প্রভুর চরণোপাস্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর 
গিয়ে মৃছিত হয়ে পড়েন এবং প্রতুর হস্তম্পর্শে সংজঞালাত করে প্রতৃর স্তবস্ততি 
করতে £ধাকেন। প্রভু প্রতাপরুদ্রকে বরঃ&দিলেন !কৃষ্ণভক্তিলাভের, উ“দে 
দিলেন কৃষ্ণনাম সন্কীতন করতে । তিনি বললেন-- 

তুমি সার্বভৌম ও রাষানন্দ রায়। 

নিজের নিমিত্ত মুগ আইলু' এথায়।১ 

প্রভুর গলার মাল]! উপহার নিয়ে প্রতাপরুণ্র ফিরে গেলেন নিজাৰাসে 

মুবারি বলেছেন যে, নিত্যানন্দ সহ গৌরাঙ্গ দর্শনের আশায় প্রতাপরু? 
সর্বভৌম ও রামানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সার্বভৌম বললেন, সম্গু* 
ভাগে ত দর্শন সম্ভব নয়, গৌর-নিতাই যখন সংকীর্ভনানন্দে নৃত্য করবেন 
তখনই তাদের দর্শন লাভ সমীচীন। তদহ্ছারে উতৎকলেশ্বর অশ্রকম্পপুলকা 1" 
সমন্বিত প্রেমৈকবিগ্রহ গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দকে দর্শন লাভে ধন্ত হয়ে স্বগৃহে 
প্রস্থান করলেন। ব্বাত্রিতে প্রতাপরুত্ত্র বার তিনেক রত্ব সিংহাসনে উপবিঃ 
মহাপ্রভ্‌ ও নিত্যানন্দকে দেখে প্রভাতে শ্রচৈতন্তের নিকটে গিয়ে ভুমি, ' 
সাইাঙ্গে প্রণাম করে তার পায়ে ধরে স্ভতি করতে লাগলেন। প্রভৃও স্তণে 
তুষ্ট হয়ে ঝাজাকে দেখালেন যড়তূজ মৃতি।* কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যেও 
সার্বভৌমের পরামর্শ অন্গসাবে গজপতিরাজ প্রতাপকুদ্রদেব অস্তরাঁল থেকে 
গৌরচন্্রকে দেখে গলদশ্রুনয়নে ভূতলে পতিত হয়ে স্তব করতে থাকলে 
শ্রীচৈতন্ত তাকে আলিঙ্গন করলেন।* কবিকর্ণপুরের নাটকে দক্ষিণভারত 
থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে বাহ্থদেব সার্বভৌম শ্রীচৈতন্তের কাছে মহারাজ 
প্রভাপক্ুজ্রের দর্শনাকাজ্জ। বিজ্ঞাপিত করেছিলেন । এই কথ শুনেই মহা প্রভু 
হুহাত দিয়ে কান ঢেকে বলেছিলেন-- 
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প্রতাপরুত্ত্র উচ্ছার ২৭৩ 


নিফিঞিনন্ত ভগবদ্তজনোন্দুখন্ত 
পারং পরং জিগমিযোর্বসাগরশ্ত | 
সন্দর্শনং বিষ য়ণামথ যোষিতাঞচ 
হা হস্ত হন্ু বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু॥১ 
_রিক, তগবদভিমুখী এবং ভবসাগয়ের পরপারে গমনে ইচ্ছুক বিহয়ীদ্বের 
এবং বমণীগণের দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অনিষ্টকর। 
মহাপ্রতু সার্বভৌমকে স্পষ্টভাবে জানালেন, লার্ধতে!ম এ বিষয়ে পুনরায় 
তাকে অন্ধরোধ করলে তিনি পুরী ত্যাগ করবেন। এদিকে রাজাও প্রত কথা 
শুনে সংকল্প করলেন, মহাগ্রহ্র সাক্ষাৎ দর্শন ন। পেলে তিনি প্রাণতযাগ 
করবেন। 
সার্বভৌম পরামর্শ দিলেন, জগন্নাথের রখযাতোপ দিন শ্রচৈতত বৃত্যের পনর 
যখন বিশ্রাম করবেন, মেই সময় রাজ! সাধান্ণ বেশে তার নিকটে গিয়ে 
তাকে দর্শন করবেশ। ইতোমধ্যে রধযাআ! উপলক্ষে গৌঁড়ঘেশ থেকে লষাগত্ 
চলেন চৈতন্ত ভক্তবুন্দ। রখধাত্রার দিন নৃত্যাবলানে লীচৈতন্ত পাধঘগণসহ্ 
যখন তৃষণীন্তাবে অবস্থান করহিলেনঃ লেই সময়ে ম্লাজ। প্রতাপঞ্চজদেব লাধায়ণ 
বেশে মহাপ্রন্থুর চরণঘয় হুছ বানর দ্বার মুর্চভাবে আলিঙ্গব করেন। মহা প্রস্ত 
আজ্মানন্দে বিভোর অবদ্থাতেহ শিষমীলিত নেতে ম্বাঞজজাকে আলিমন হরে 
বললেন-__ 
কে জ রাজন্লিক্দিয়বান্‌ মুসুন্দচরণান্ুজষ্‌। 
ন ভজেৎ সর্বতো মৃত্যুরুপান্তমমরোত্তমৈঃ ৪৭ 
-_রাজন্, সবতঃ মৃত্যু দেখেও কোন্‌ হন্তিয়বান্‌ শ্রেষ্ঠ দেবগণেয়ও উপাক্ক 
মুকুন্দের চরণপথকে ন। ভজন করে? 
কবিকর্ণপুরের কাব্যেও অন্তরূপভাষে বান্দেৰের মুখে রাজার অভিলাৰ 
শুনে প্রতু কানে হাত দিয়েছিলেন। কবিরাজ গোম্বামীর বিবরণে অগক্লাথের 
রথধ।ত্রাক্স চোদ্দ মাদল ও সাত সাত সম্প্রদায়েম লঙ্গে কীর্তন নর্তনকালে রাজ! 
প্রতাপরুত্র শ্রীচেতন্তকে দেখে বিশ্মিত হুলেন-_ 
গ্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিন্্য় । 
দেখিতে শরীর যার ছেল প্রেমময় ॥+ 
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২৭৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


প্রতাপরত্র মন্ত্রী ছরিচন্দনের কাধে হাত দিয়ে প্রভুর নৃত্য দর্শন করছিলেন-_ 
হরিচন্দনের স্বদ্ধে হস্ত আলম্বিয়। 
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজ! আবিষ্ট হুইয়॥+ 
হুয়িচলান নৃপতির অগ্রে নৃতারত শ্রীনিবাস (ভ্রাীবাস)কে বার বার ঠেলে 
একপাশে থাকতে বলছিলেন । বির হয়ে শ্রীবাম হরিচন্দনকে এক চড় 
কযালেন। হুরিচন্দন ক্ধুদ্ধ হয়েও রাজার ইঙ্গিতে নীরব রইলেন। প্রায় 
বাহ্জান হার] হয়ে শ্রচৈতন্ নৃত্য কতছিলেন। এই সময় তাকে পড়ে যাবার 
উপক্রম দেখে রাজ। প্রকে ধরে ফেললেন। রাজাকে দেখেই গ্রত্থুর বাহ্- 
জান কিরে এলো | 
রাজ! দেখি মহাগ্রতূ করেন ধিকার। 
ছি ছি বিষয়িষ্পর্শ হইল আমার 1২ 
নিত্যানন্দ সতর্ক ন৷ থাকায় তিনি অসস্তষ্ট হয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামী 
বললেন, রাজাকে রথের সম্মুখে পথ মার্জন৷! করতে দেখে মহা গ্রতু সন্ত 
হয়েছিলেন, ফেবল তক্তগণকে শিক্ষা দেবার জন্যই তাদের ভন করে- 
ছিলেন। নৃত্য শেষে মহাপ্রভু পরিশ্রাস্ত ঘর্মাক্ত দেহে পুষ্পোষ্ভানে গৃহপিগ্ডায় 
গুয়েছিলেন, এমন সময় সার্বভৌমের পরামর্শানুলারে রাজ! বঞ্চব বেশে সেখানে 
আগমন করে ভক্তগণের অন্মতিক্রমে প্রভূর চরণ ধারণ করলেন, তার পদসেবা 
করলেন এবং রাসলীলার শ্লোক পড়ে স্ভতি করলেন। প্রভু তুষ্ট হয়ে বার বার 
"বোল বোল” বলতে লাগলেন এবং উঠে রাজাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। 
এইভাবে গ্রতাপরত্রদ্দেব মহাপ্রতৃর কৃপা লাভ করে নিজেকে ধন্ত মনে করলেন। 
প্রতাপরুদ্র-উদ্ধারের ঘটন! বর্ণনায় কবিরাজ গোদ্বামী পূর্বনথরীদের দৃষ্টাস্ত 
অন্কসরণ করেও কিছুট! নিজদ্ব ভাবনার হবার! পরিচালিত হয়েছেন। প্রতাপ- 
ুগ্রের মত বিষয়াসক্ত নরপতির সংলর্গ যে সর্বত্যাগী সঙ্ন্যাশী শ্রীকফ্চৈতন্থের 
অনভিপ্রেত ছিল তা জীবনীকারর1 কেউ স্পষ্টভাবে, কেউ ইঙ্গিতে বলেছেন। 
রামানন্দ বা বাহ্দেব সার্বভৌমের সঙ্গে রাজার পরামর্শ এবং অস্তরান থেকে 
শ্রীচৈতন্ধের দর্শনলাভের ঘটন1 থেকেই তা প্রমাণিত হয়। অবশেষে রাজার 
ব্যাকুলতায় এবং দেন্প্রকাশে প্রত সন্তোষ প্রকাশ করে গাকে রুপা 
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প্রতাপরুদ্্র উদ্ধার ২থ৫ 


করেছিলেন, রাজ! প্রতাপরুত্ মহাগ্রতুর একজন অনুরাগী তক্ে পরিণত 
হয়েছিলেন। 

প্রতাপরুজ্রদেব কোন্‌ সময়ে মহাগ্রভ্র রুপালাভ করেছিলেন এ বিধয়ে 
জীবনীগ্রস্থগুলিতে তিন্ন ভির মত দেখ! যায়। বৃন্দাবন দাসের মতে গৌড় 
রামকেলি থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রতাপরুণ্কে প্রভু কূপ! করেছিলেন, 
কবিকর্ণপূর ও কুষ্দাম কবিরাজের মতে দক্ষিণতারত থেকে প্রত্যাবর্তনের 
পরে এই ঘটন! ঘটে, কিন্তু মুরারি গুপ্তের মতে মহাপ্রভৃর মথুরা-বৃন্দাবন থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পরিব তাঁ এই ঘটন। | এ ক্ষেত্রে কবিকর্ণপুরের বিবরণই গ্রাহু। 
কাবণ মহাপ্রভুর লোকান্তরের পরে শোকার্ত রাজা প্রতাপরুজ্রকে লাত্বন। 
দের উদ্দেস্তে কবিকর্ণপূর ১তন্তচন্দ্রোদয় নাটক লিখেছিলেন। প্রতাপরুজ্রের 
নমক্ষে থে নাটক অভিনীত হরেছিপঃ তাতে প্রতাপরুগঞ্র সম্পর্কে বার্থ 
বিখবশই প্রত্যাশিত। কন্িরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে উত্তর, 
পূব এবং দক্ষিণভারত পরিক্রমায় মহাপ্রন্থর ছন্র বৎসর সময় অতিকাহিত 
চয়েছিল। প্রতাপরুত্রের সভাপও্ডিত তীক্ষবী উৎকলে বিশেষভাবে গ্রতিষ্ঠাবান 
সার্বৃভীম মহাপ্রস্থুর ভক্তকে পরিণত হয়েছিলেন মহাগ্রন্থ দাক্ষিণাত্যবাতরার 
পূর্বেই সন্ন্যানগ্রহণের ছুমাস পরেই। চঠৈতন্যচন্ত্রোদয় নাটকে দেখ! যায়, 
মহাপ্রহু দক্ষিণে যাত্রা করলে রাজ! তার সম্পর্কে বিশেষ কৌতুহলী হয়েছিলেন 
এনং তার শ্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যাপারেও বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন। তরুণ 
সম্গাসীর প্রতি রাঙ্গার অনুরাগ যে ভাবে বর্ধিত হচ্ছিল, তাতে তার পক্ষে ছয় 
বং্লর অপেক্ষ! কর! সম্ভব বোধ হয় না। লোচন মুরারিকে অন্থদরণ 
করেছেন। মুরারির বিবরণে কোন ক্রটি আছে মনে হয়। মুরারির কড়চায় 
উল্লিখিত ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩ খ্রীাব্ৰ যদি গ্রন্থ রচনার কাল হিসাবে ষথার্থ 
হয় তাছলে এই সকল বিবরণ প্রক্ষিপ্ত, আর ঘর্দি গ্রন্থরচনার কালোলেখ ভূল 
হয় তাহলেও কড়চ! অর্থাৎ দিনলিপিকে কাব্যাকারে রূপ দেবায় সঙয় হয়ত 
কালান্গক্রমের বিপর্যয় হতেও পারে। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
উ্ীল্লেতন্যেন্প গৌড় ভ্রমঞ্খ 


উৎকলাধাশ্বর প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর শরণ গ্রহ করার পরে মহা গ্রন্থ 
মধুবাগমনের জন্ত ব্যগ্র হয়েছিলেন। কিন্তু রায় রামানন্দের অুরোধক্রম 
আজ ঘাবকাল যাব কবে তিনি দুই বৎপর নীলাচলে যাপন করেছিলেন-_ 
"ত্বেন তছুপরোধান্সথুরাং জিগমিযুবপি বর্ষহয়নছ্যত্খ ইতি হৃত্বা বিলব্িত্ত' 
ভগবান্।”১ কৃষ্দাস কবিরাক্র কবিকণণপূরকে অনুসরণ করেই বলেছেন-_ 
তবে প্রভু সার্বভৌম রামানন্দগ্থানে । 
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে ॥ 
বত উৎ্কঠা! মোর যাইতে বৃন্দাবন । 
তোমার হুঠে দুই বৎমর ন। কৈল গমন ॥ 
অবশ্থ চলিণ দেহে করহ সম্মতি। 
তোম! দোহা বিনা মোর নাছি অন্তগতি ॥২ 
দাক্ষণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পন ছুই বংসর মহাপ্রভু ভক্তসা্ন 
নীলা'লে কীর্ভনানন্দে যাপন করেছেন। বাস্দেব সাবভৌমের ব্যবস্থাপনায় 
কাশী [মশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই কীলৈ- উড়িস্তার 
অ?নক ঠবঞ্চব তক্ত ত্/র চরণতলে মিলিত হলেন । জগন্নাথের সেবক জনাদল, 
স্বর্ণবেআধারী কষ্দাস, লিখন-স'ধকারী শিখি মাহিতী, উৎ্কলরাজ্র 
অমাত্য চন্দনেশ্বব, দিংহেশ্বর, ত্রাহ্মণ মুঝারি, বিষ্গান মহাপাত্র প্রহররাজ, 
পরমানন্দ, রায় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় প্রভৃতি মহাপ্রভুর অণু 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং কষ্প্রেমের মাধুর্ষে আকৃষ্ট হয়ে সমবেত হতে লাগলেণ। 
এদিকে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দাযোদর পরামর্শ করে মহাপ্ররব 
অন্থমতিক্রমে কৃষ্ণামকে পাঠালেন নবন্থীপে শচীমাকে আশ্বাস দেবার জগ। 
কষ্ণদাসের মুখ থেকে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত থেকে শ্রীক্ষেত্রে গরত্যাবর্তনের 
বাদ পেয়ে অন্বৈভাদি ভক্তবৃন্দ শচীমাতার অন্থমতি নিয়ে নীলাচলে 
শ্রীচৈতন্তের নিকট উপনীত হলেন। অধৈতের সঙ্গে এলেন কুলীন গ্রাঞনিবাসী 
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শ্রীচৈতন্তের গৌড় ভ্রমণ ২৭৭ 


সত্ারাঞ্জ, রামানন্দ, শ্রীথণ্ড থেকে এলেন মুকুদ্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন, বক্ষিণ 
গার থেকে নবন্বীপ ঘুরে উপনীত হলেন পরমানন্ পুরী, উপনীত হলেন 
মগ্গামী গ্বঝপ দামোদর ( পূর্বাঅমে পুরুযোভম আচার্)। ঈশ্বর পুরীর শিল্প 
গোবিন্দ গুরুর সিদ্ধিপ্রাপ্তির পূর্বে প্রদত্ত আদেশাগুসারে নীলাচলে এজেন 
হীচৈতন্তের সেবার নিমিত্ত | কয়েকদিন পরে ব্রন্জানন্ ভারতী মিলিত ছুলেন 
চৈতস্থদেবের সঙ্গে। গোৌঁড থেকে দুইশত তক্ত এসেছেন ।১ যবন ভরিদালের 
জন্ত পুষ্পোগ্যানে পৃথক বালস্থানের বাবস্থা হোল। 
দক্ষিণ দেশ থেকে প্রত্যাবনের থেকেই গোগীভাব বা রাধাভাশেও ক্কুৎণ 

হন্যে থাকে প্রীচৈতন্যের আচরণে । ন্সানযাত্রা দর্শনের পর তিনি গোপীভাৰে 
কবরে ব্যাকুল হয়ে জআগাপনাখ চলে গেলেন 'পকাক্ষী| আবার স'ব.ছাষ 
$1কে ফিরিয়ে আনলেন নীলা চে -- 

গোপীতাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হুইয়]। 

আলালনাথে গেলা গ্রভু নবারে ছাড়িয়। ॥ 

পাছে প্রতুর নিকট আইল ভক্তগণ। 

গৌড় &ত ভক্ত আইল কৈলে নিব্দেন ॥ 

সার্বভৌম শীলাচলে আইলা প্রভু লঞক11২ 

রখঘাত্রায় তক্তগণমহ কীর্তন নর্তন, রগঘাআর পুর্বরিনে চার সম্প্রদায় হু 

মাদার বেষ্টন করে বেড়ানৃত্য, পরের দিনে জগরাথেয় নেছ্োৎ্সব, পরদিন পাগ্ 
বিজয় ব! রখারোহুণ উৎসব, সাত সম্প্রদায়ের চোদ্দ মাদল লহ কার্তন-নৃত্য, 
হোরাপঞ্চমী ও লক্ষ্মীবিজয় মহোৎত্লব দর্শন, নরেন্দ্র সরোবরে 'ভকবুন্দসহ জলক্রীড়া, 
উদ্ধানে বনতোজন, জগন্নাথের পুনর্ধাততা উৎলবে ভক্কগণমহ কীর্ভন-নগন ইত্যাি 
প্রকারে প্রত চারমাস যাপন করলেন। রুষ জন্মোংনবে প্রচৈতন্ত কষ জন্স- 
লীলাতিনয় করেন ভক্তগণ লঙ্গে। দাঁপাবলী যাজজ রাসযাত্রা ও উত্থান দ্বাদশী 
ঘা! উৎসবাস্তে শ্রীচৈতন্ত ভক্তগণকে গোৌঁড়ে প্রেরণ করলেন। ভঙ্বৃন্দের 
রস্থানের পরে বানদেষ লার্বজেম প্রস্ুকে স্বগৃছে আমঙজণ করে পাচ দিন 
উক্ষায় গ্রহণে সম্মত করান। সার্বভৌম-জামাতা যঠীর শ্বামী অমোঘ প্রতৃষব 
'তাজন দেখে তার অসম্মান করায় সার্বভৌম পত্বীসহ জামাতাকে তিরস্কার 


১ চৈ. চ. মধ্য ১১ পরি ২ তদেৰ 


২৭৮ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ঠ 


করেন এবং অমোঘ বিহ্চিকা রোগে আক্রান্ত হলে মহাগ্রতৃ তাকে ক্ষ 
করেন, অমোঘও সুস্থ হয়ে প্রভৃর ভক্তে পরিণত হয় ।১ 
এবার শ্রীচৈতন্টের আকাজ্ষ!। হোল, তিনি বুজ্দাবন'দর্শনে যাবেন । এই 

বার্তা শুনে মহারাজ প্রত।পরুদ্র প্রতৃব বিবনচিস্তায় ব্যাকুল হয়ে বায় রামানন্দ 
ও বাহ্থদেন পার্বভৌয়কে অন্রোধ কবলেন প্রতৃকে নীলাচলে ধরে রাখতে 
তারা নানা অজুহাতে প্রতৃকে বৃন্দাবন গমন থেকে নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট। 

রামানন্দ সার্বভৌম ছুই জনা স্বানে। 

তবে যুক্তি করে প্রভূ যাইতে বৃন্দাৰনে ॥ 

দোছে কহে রখধাত্ত্রী কর দরশন। 

কাতিক আইলে তবে করিহ গমন ॥ 

কাতিক আইলে কনে এবে মহাশীত। 

দেলষাত্র। দেখি যাইহু এই ভাল রীত॥ 

আজি কালি কবি উঠায় বিবিধ উপায়। 

যাইতে সম্মতি ন| দেয় বিচ্ছেদের ভয় |) 

ভন্ত-পরবশ মহা প্রস্থ শ্রীচৈতন্ত ভকব বাধা অতিক্রম করে বৃন্দাবন যেতে 

পারলেন না। এইভাবে নীপাচলে মন্বাপ্রভুর দুই বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। 
তৃতীয় বৎসরে গোঁড় থেকে ভক্তগণ সমবেত হলেন। এবারে সমাগত হেন 
সপত্বীক অতৈত আচার্ধ, সপত্বীক শ্রীবাস, পত্রীপুত্রসহ শিবানন্গ সেন, বাহ্ুদেব 
খোষ, মুয়ারি ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়, নিত্যানদ্দ অবধূত্ত, শ্রীথগুবামী 
নরহরি সরকার, রঘুনন্দন প্রভৃতি, এবারও মহা প্রভূ তক্তগণ সহ রথযাত্রা, 
ছোরাপঞ্চষী যাত্র৷ দর্শন করলেন। এইভাবে চার বংসর অতিক্রান্ত হয়ে 
গেল। পঞ্চম বৎসরে রখযাআজার পরে ঠচতগ্দেেব বৃন্দাবন পরিক্রমা অভিলাষ 
কাধকর করলেন। কবিরাজ গোম্বামী বলেছে শ,_- 

এই মত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল। 

দক্ষিণ-যাঁঞা আসিতে ছুই বৎসর লাগিল ॥ 

আর ছুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে । 

রামানল্গ হঠে প্রভূ না পারে চলিতে ॥ 


১ চৈ, চ. ষধা ১৫ পরি ২ চৈ. চ. মধা ১৬ পরি 


শ্রীচৈতনের গোঁড় শ্রমণ ২৭৯ 


পঞ্চম বৎসরে গড়ের ভক্তগণ আইল! | 
রথ দেখিনা রহিল গোড়ে চলিলা ||+ 

নীলাচলে অবস্থানের পঞ্চম বৎসরে শ্রীচৈতন্ত রামানন্দ, ও লার্বতোমফে 
বললেন-_ 

বহুত উৎকঠ1 মোব যাইতে বৃন্দাবন । 
তোমার হঠে ছুই বৎসর ন। ঠকল গমন '। 
অবশ্ত চলিব দৌহে করহু সম্মতি । 

তোম। দোহা বিন] মোর নাহি অগ্তগতি ॥ 
গৌড়দেশ হয় মোর ছুই সমাশ্রয় | 

জননী জাহবী এই ছুই দয়াময় | 
গোঁড়দেশ দিয়া যাব তা সব দেখিয়]। 
তুমি দৌহে আজ্ঞ। দেহ প্রসন্ন হইয়1।।* 

প্রতুর কাঁতরতা দেখে ভক্তত্বয় বর্ষার অস্তে বিজয়] দশমীর)শুভদিনে প্রতুয় 
বৃন্দাবন যার দিন স্থির করলেন। 

আনন্দে মহাগ্রত্‌ বর্ষা কৈল সমাধান । 
বিজয়াদশমী দিনে করিল পয়ান |॥* 

১৫১৪ গ্রীটাবে সেপ্েম্বর-অক্টোবর মাসে মহাপ্রতু মথুর1।যৃন্দাবন যা 
করেছিলেন। কবিকর্ণপূরের নাটকে ভক্তদের অন্গুরোধকে মর্ধাদ! দিয়ে 
শ্রীচৈতন্ত দুই বৎসর বিলম্ব করে রামানন্দের অঙ্থমতি নিয়ে গৌড়ের পথে ঘাআ! 
করেছিলেন--তেনান্থ মিতং গৌড়বস্মস্থেব গন্ধমুদ্থতোহস্তি |: 

চৈতন্তঃরিতামৃত কাব্য মহাগ্রতৃ রাজ। প্রতাপরুত্রের কাছে বিদায় নিষ্নে 
গোৌঁড়েব পথে যাত্রী করলে প্রভুর যাত্রাপথে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাঁজ। গ্রা্ে 
গ্রামে খিষমশদের কাছে আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেছিলেন । 

বাছিরে আসি রাজা আজ্ঞাপত্র লেখাইল। 
নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল ॥ 
গ্রামে গ্রামে নূতন আবান করিবা। 

পাচ সাত নবগৃছে সামগ্রী ভরিবা ॥। 








১০৩ চৈ, চ. মধ্য ১৬ পরি ৪ চৈ, চক্র না, ৯১৩ 





২৮০ ঘুগাবতায় শ্রীকফচৈতন্ত 


আপনি গ্রভৃকে লএঞ তাহ উতরিব1। 
রাত্রি দিব! বেত্রহ্তে সেবায় রছিব! ॥ 
ছুই মহাপাত্র হছরিচন্দন মঙরাজ। 
তারে আজ্ঞা দিল রাঙা কর সর্বকাজ | 
এক পথ নৌকা মানি বাথ নদীতীরে। 
যাহা সান করি প্রতু ঘান নদপাযে ১ 
কবিকর্ণপৃব্রে নাটকে (৯ম অংক) এবং মহ1কাব্যে (১৯ সর) রাজায় পঞ্ছেক। 
স্বার। মহাগ্রতুর যাত্রাপথে গ্রামে গাম তার পথর্েশ দূর করার আয়োন 
করেছিলেন এ'ং পুবীশ্বর। দামোদক, জগদানন্দ, গোপীনাথ ও গোবিন্দ গ্রতৃব 
লহ্যাত্্রী হয়েছিলেন । রামানন্দ গিয়েছিলেন ভদ্রক বা ভদ্রেশ্বর পর্ধস্ত। 
মহাকাব্যে মঙ্থা গ্রভূল যাত্রা সুরু হয়েছিল বিজয় দশমীর পরে, বিজয়া-দ্বশমীব 
দিনে নয়।২ মহাগ্রতু যাত্রাকালে সঙ্গীদেব আদেশ করলেন গঙ্জাতীস্ত 
বৈষবদের জন্ত জগন্নাথের মহা প্রসাদ সঙ্গে নিতে । তিনিও প্রভা পরুত্র-গ্রদত্ত 
অগগ্লাথের নির্মাল্য মাতার তৃ'ঞব জগ সঙ্গে নিয়েছিলেন। 
জয়ানন্দ বলেন, ন"দ্বীপ গমনই মহ্তাপ্রভুব আভগ্রেত ছিল, কারখ মঙ্্যাস 
গ্রহণের পর সন্ন্যামীর €কবার ক্ষল্মঃযি দর্শন করা বিধি। 
ঠৈতন্ত গোসাঞ্ঞ বলেন জন্মভূমি দেখি। 
মাএ নমস্করি আ'স ধর্ম পক্ষি||৩ 
অঞ্থৈতগ্রকাশকাঁর বলেন ষে শ্রীট্তৈন্ত একদিন ভক্তগণের কাছে বৃন্দাবন 
গমনের আকাঙ্ষ! প্রকাশ ক্রেছিলেন। ভক্তগণ বর্ষাকালে হ্বন্দাবনযাত্রা 
অন্চিত বলে পরামর্শ দেওয়ায় সাধু টবের বাক্য লঙ্ঘম না করে প্রভূ 
গৌড়দেশে যাত্রা করলেন। 
লাধু বৈষবেব বাকা মহাবেদ হয়। 
তাহার লজ্ঘনে সবশুভ করে ক্ষয়।। 
এত কছি গৌরভক্ত বাক্য ত্বীকারিল]। 
নিজ গণ লঞ| গৌর দেশেরে চলিল। || 





১ চৈ, চ. মধ্য ১৬ পরি ২ চৈ চ. মনা. ১৯1৫ চৈ. ম. উৎকল--১৩ 
রঙ হজ, প্র. ১৬ জং-্পৃং ১৬৮৩ 


গ্রীঠৈতন্তের গোঁড় ভ্রমণ ২৮১ 


বৃুদ্দাবন দাস গ্রস্থারস্তে দ্াক্ষিণাত্য ভ্রমণের উল্লেখ করলেও অস্তযথণ্ডে 

দাক্ষিণাতা ভ্রমণ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নীলাচলে কিছুকাল অবস্থানের পরেই 
মহারাজ প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার কালে গোঁড় 
পরিক্রমার বিবরণ দিয়েছেন। 

ঠাকুবে খাকিয়] কথো'দন নীলাচলে । 

পুন গৌ'ডদেশে আইলেন কুতৃহলে | 

গঙ্গ] প্রতি মহা অন্থবাগ বাঢ়াইয়।। 

অতি লীন গৌরদেশে আইলা চলিয়া || 

মূরারিয় কড়চায় মতা প্রভুর ছুবার গৌড় আগমনের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে £ 

একবার মথুব1 গমনের ইচ্ছায় গো ৬রামকেণি পর্বন্থ গমন করে শাস্তিপুর হয়ে 
"লাচলে প্রত্যাবর্তন, আর একবাব মুর! বৃন্দাবন পণিক্রমান্তে নবছাপ 
শ[স্তিপুর ঘবুবে নীলাচলে পুনরাগমন। গৌড়যাতার পথের বর্ণন! প্রসঙ্গে কথি- 
কর্মপূর মহাকাব্যে বঙ্ছেন ষে, মহাপ্র্ু নীলাঁচণ ত্যাগ করে প্রথমে উপনীত 
হ:লন ভূবশেশ্বর, এখানে রামানন্দ প্রভৃতি তক্তগণসহ রজনী যাপন করে 
কটকাভিমুখে রওনা হলেন। কটকে গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করার পর 
মহাণাজ প্রতাপরুদ্র কটকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলহ হযে মঙ্গরাজজ ও 
চরিচন্দনকে মহগাপ্রভুব অন্বত্তনের আদেশ করেন । মঙ্গরাজ, হরিচন্দন ও 
বামানন্দ প্রভুকে বৃহ নৌকায় মহানদীর পরপাথে নিষে গেলেন। যে 
পথ দিযে মহাপ্রভু চলচছিলেন সেহ পথেরই উঞ্য় দিক গ্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় 
স্থসজ্জিত হয়েছিল । ভদ্দরেখবর থেকে বাযানন্দ প্রত্যাবর্তন কক্পেনঃ উৎকলায় 
অন্তান্ত ব্যক্তিবর্গও প্রত্যাণ্ন করলেন। গৌরচন্দ্র উত্তর দিকে গমন করে 
জীরাবের আশ্রমে আগমনের পরে 'তথাধ ৫/৬ দিন অবস্থান করে নিত্যানন্দ:ক 
প্রেরণ করলেন নবদ্বাপে, তিনি নিজে অবস্থান করলেন ২/৩ দিন শ্রীবাসের 
গৃহে। এরপর তিনি নৌকায় গঙ্জাপার হয়ে এলেন শান্তিপুরে অধৈতগৃছে। 
জননী শচীদেবী সমাগতা হলেন অদ্বৈতগৃহে ৷ মাতৃহস্তপরিবেশিত অঙ্প 
পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করে মহাগ্রতু তথায় ছয় দিন অতিবাহিত 
করেছিলেন । পরে তিনি নবস্থীপের গঙ্গার অপর পারে কোন একটি 








১ চৈ. তা. অস্ত ও অঃ 


২৮২ যু্।বতার শ্রীরফচৈতন্ত 


গ্রামে ৫/৬ দিন কাটিয়ে অত্যধিক জনসমাগম হেতু নীলাচলের অভিমৃখে 
প্রস্থান করেন।) 

কবিকর্ণপূরের নাটকে রা'জ। প্রতাপরুদ্রের অভিলাধাুসারে বায় রামানন্দ 
কিছু সংখ্যক উৎকলীয ব্যক্কিকে মহাপ্রভু সঙ্গে পাঠিযেছিলেন। তাদের 
মধো কিছু লোক উৎকলরাজের অধিকার সীম! পর্যন্ত গিয়ে প্রত্যাবর্তন 
করেছিল, কিছু গিয়েছিল গৌঁড়রাজ্য পর্বস্ত। সে সময়ে গৌভদেশে প্রবেশের 
তিনটি পথের মধো ছুটি স্থলপথ রুদ্ধ ছিল। তৃতীয় পথটি জলপথ। গৌড় 
রাজোর সীমায় হোসেন শাহের অধীনস্থ এক মছ্যপ দূর্র্তি তৃরস্কদেশীয় 
শাসনকর্ত। ছিল। কিন্তু সেই সীমাধিকারী মহাপ্রভৃব ব্যক্তিত্থে মুগ্ধ হয়ে 
পৃথক নৌকায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং পৃথক নৌকায় জলদদ্থ্াদের তয় 
নিবারণের জন্য অগ্রব্ত হয়ে মন্ত্রেখ্বর নদ উত্তীর্ণ হয়ে পিচ্ছলদা গ্রাম 
পর্ধস্ত অগ্রসর হয়েছিল। নাবিকগণ হরিনায় কীর্তন করতে করতে দ্রুত 
নোৌক। চালনা! করে একদিনেই পানীয়হাটিতে উপনীত হয়েছিল । পাঁনীয়- 
হাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে রাত্রিষাস করে মহাগ্রভৃ গঙ্গাপথে কুমারহটে 
শ্রীবান পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হুন। জগদানন্দ শিবানন্দের গৃহ পর্বস্ত পথ 
সুসজ্জিত কয়ে রাব্রিগ্রভাতে মহাগ্রভুকে নিয়ে গেজেন শিবানন্দ ভবনে। 
এখানে কিছুকাল অবস্থান করে মহাঞ্তভু এলেন শাস্তিপুরে অহৈতগৃছে । 
তারপরে তিনি জলপথে এলেন নবহীপের অপরপারে কুলিয়! গ্রামে মাধব 
দাসেয় বাড়ীতে । নবদ্বীপ থেকে বহুলোক শ্রীচৈতন্যের দর্শনার্থী হয়ে এখানে 
সমবেত হুয়। এখানে সপ্তাহকাল অবস্থানের পর স্থলপথে উত্তরবঙ্গ অভিমুখে 
যাত্রা করলেন মহ্াপ্রতু। কেশব বস্থ নামে এক অমাত্যকে গোঁড়েশ্বর বিপুল 
জন সমাগমেয় হেতু অবগত হওয়ার জন্ক প্রেরণ করেছিলেন। কেশব বস্থু 
গোৌড়েশ্বরকে জানালেন যে শ্রীকফটচৈতন্ত নামক এক মহাপুরুষ পুরুযোত্তম 
থেকে মথুরার পথে গমন করছেন বলেই তকে দেখার জগ্ত এই বিপুল জন- 
লমাগম। তারপর কিছু দুর গিয়ে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন 
ৰবণশপথে মধুর যাবার ষনস্থ করে। 

কষ্দাস কবিয়াজ মোটামুটি কবিবর্ণপৃকেই অঙ্থলরণ করেছেন। তার 
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শ্রচৈতন্যের গোঁড় ভ্রমণ ২৮৬ 


বিবরণে মহাপ্রভু চিত্রোৎপল! নর্দীতে ক্লান করে ভক্তগণকে বিদায় দিয়ে নৌকা 
পথে উপনীত হলেন বেমূণায়। এখান থেকে রামানন্দ রায়কেও বিদায় দিয়ে 
প্র গুড্রদেশের সীমায় উপনীত হন। গৌড়রাজ্র সীমান্ত রাজ্যে উপনীত 
এক রাঙ্জকর্মচারী স্থানীয় যবন শাসকের প্রসঙ্গে বলে-_ 

মস্তপ ষবন রাজার আগে অধিকার । 

তার ভয়ে পথে কেহ নাবে চলিবার ॥ 

পিছলদ। পর্যস্ত সব ভার অধিকার । 

তার ভয়ে নর্দী কেহ হৈতে নারে পার || 

দিন কত রহ সন্ধি করি তাহ! সনে। 

তবে হখে নৌকাতে করাইৰ গমনে 1১ 

ছিন্দু চরের মৃথে প্রীচৈতন্তের অদ্ভূত রূপগুণের কথা স্তনে যবন শাসকের মা 

পরিবতিত হয়ে গেল। সেম্বয়ং এলে! মহাগ্রতৃর সন্মুখে। শ্রীচৈতস্ত তাকে 
কষ্খনাম বলালেন। সেই শাসনকর্তা প্রভৃকে পিছলদ! পর্ধস্ত নিজে 
পৌছে দিয়েছিল--. 

জলদন্থ্য ভয়ে সেই যবন চলিল। 

দশনৌক] তরি সেই সৈন) সঙ্গে নিল।। 

মন্ত্েখবর ছুট নদে পার করাইল। 

পিছলদ। পর্ধস্ক সেই যবন আইল ||8 

যবনকে বিদায় দিয়ে নৌকাযোগে পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃছে 

আগমন ও রাত্রিষাপন, গ্রাতে কুমারছট্রে শ্রনিবাসের (শ্রীবাস) গৃহে, তৎ্পরে 
শিবানন্দ, বাহুদেব, ৰাচস্পতি ও মাধবদানের গৃছে, অতঃপর শাস্তিপুয়ে 
অ্বৈতাচার্ধের গৃছে প্রত্র পদ্গাপণ ঘটে। শাস্তিগুরে শচীমাত1 এসে মিলিত 
হন। এয পরেই কৃষ্ণদাস গ্রভুর রামকেলি গ্রামে গমন এবং কানাই-এর 
নাটশাল। থেকে শাস্তিপুয়ে প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করেছেন। অদ্ৈতগৃহ ভক্তগণের 
লমাগমে কীর্তনানন্দে মুখর হয়ে ওঠে । সপ্তগ্রাম নিবাসী গোবর্ধন দাস নামে 
এক দানশীল ধামিক ধনীর পু রখুনাথ দাস প্রবল বৈরাগ্যের তাড়নায় 
শাস্তিগুরে এসে প্রতৃয় কপালাত করলেন। মহাপ্রভু রগ্কুনাথকে অনাসক্ত হয়ে 


১০২ চৈ'চ. মধ্য ১৬ পি 


২৮৪ যুগাবতার শ্রীকধচৈতন্ত 


সংলার ধর্ম আচরণ করতে নির্দেশ ধিলেন। দশদিন শাস্তিপুর়ে অবস্থান করে 
সাতা ও তক্তগণের নিকট থেকে বৃন্দাবন যাতাব অন্থষতি নিয়ে £9তনচজ 
নীলাচলে গ্রতাযাগষন করলেন। 

ইহ! প্রত্ু একেক করি সব ভক্তগণ। 

অছৈত নিত্যানন্দার্দি যত ভক্তগণ || 

সব! আলিঙ্গন করি কহে গোসা। 

সবে আজ। দেহ আমি নীলাচলে যাই ।। 

গা গা নং 

ইহা হইতে অবশ্ত আমি বৃন্দাৰন যাব। 

সবে আজ। দেছু তবে নিবিদ্বে আপিব || 

মাতার চরণ ধরি বনু ধনয় কৈল। 

বৃন্দাবন যাইতে তার আজ্ঞা নিল ।। 

ভবে নবছীপে তারে দিল পাঠাইয়া। 

নীলাব্ি চলিল। সঙ্গে ভগণ লইয়]||+ 

গোঁড় পরিক্রমার বিবয়ণের ভার বুন্দাবনের উপরে দিয়ে সংক্ষেপে 

নেরেছেন। বৃন্দাবন পথের বিবরণ একেবারেই অন্কৃক রেখেছেন । বৃন্গাবনের 
মতে মহাপ্রতু প্রথমে বিশাযদনন্দন বান্থদেৰ সার্বভৌমের ভ্রাত। বাচম্পতি মিশর 
ঘরে উপস্থিত হয়েছিলেন । মুস্তায়িও বাচম্পতি মিশরের গৃহে মহাপ্রতুয় আগমনের 
কথ। বলেছেন।২ কিন্ত কুলিয়ায় মহাগ্রভূর দর্শনলাভের জন্ত এত লোক 
সম|গম হয় যে "লুকাইয়। গেল৷ গ্রতু কুলিয়! নগর।'৩ ফুলিয়! নবহীপের গঙ্গার 
পরপারে । কুলিয়াতে প্নেবানন্দ পণ্ডিত, বত্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ 
লমধেত হুন। এখানেও বহুজনের লমাগম হতে থাকে। বৃন্দাবন বলেন, 
ফুলিয়া থেকে গঙ্গায় তীয়ে তীয়ে মধুর! গমনের উদ্দে্তে গোঁড়ের অভিমুখে 
চললেন মহাপ্রভু । গোঁড়ের নিকটে ব্রাঙ্দণপ্রধান রাঁমফেলি গ্রামে ভিনি চার 
পাচ দিন অতিবাহিত কয়েছিলেন। 

গোৌঁড়ের নিকটে গঙ্গাতীয়ে এক গ্রাম। 

ব্রাহ্মণ সমাজ ভার বামকেলি নাম। 
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শ্রীচৈতনে)য় গৌড় অমণ ২৮৫ 


দিন চারি পাচ প্রতৃ সেই পুণ্যস্থানে। 
আলি রহিল। যেন ফেছে! নাহি জানে ॥ 


এখানেও বু লোক লমবেত হতে থাকে, অঙ্থোয়াত্র চলে সংকীর্তন। কোটাল 
গিয়ে স্থরতান হোসেন শাহের কাছে এই আশ্চর্য সন্গ্যাপীর বিবরণ দেয় | রাজা 
অমাত্য কেশব খানকে তেকে সক্গ্যামীর তত্ব গ্রহণ করতে আদেশ কযেন। 
পাছে স্থপতান গৌরাঙ্গ প্রতৃয্ন ক্ষোন অণ্রিয় আচরণ করেন, এই আশংকায় 
কেশব খ1 রাজাকে বললেন-_ 
ঞোসেন শাহ কে ধোলে গোসাঞ্জি এক ভিক্ষুক সম্গ্যাসী। 
দেশাস্তবি গরিব বৃক্ষের ভলবালী ||২ 
কিন্ত হুলতান হোলেন শাহ, যাকে দেখবার জন্য কাতারে কাতারে মানব 
ছোটে, নেই মানুষটিকে সামান্য ভিক্ষুক মনে করতে পারলেন না। বৃদ্দাবনে 
বিখরণ মত তিনি হ্ীচৈতগ্ককে ঈশ্বর বলে গণ্য করেছিলেন এৰং নিকপদ্রৰে 
কানাঙ্দি করবার শন্মতি খোবণ! করেছিলেন। 
রাজ] বেলে এহ মুগ্রি ঘলিলু' সভারে। 
কেন্ছে! পাছে উপত্রব করয়ে তীহারে।। 
যেখানে শাহান ইচ্ছ! থাকুন সেখানে । 
আপনার শান্্মত করুম বিধানে ॥। 
সর্বলোক লই সুখে করুন কীঙন। 
কি বিয়লে থাকুন যে লয় তার মন ॥ 
কাজি যা কোটাল বা তাহাকে কোন জনে । 
কিছুই বলিলেই তায় লইমু জীবনে ।। 
ঘর্ধিও ম্থদত[নেত্ এই আদেশে নকলেই পরতুষ্ট হয়েছিলেন তথাপি 
হোসেন শাহ. উড়িঝ1 জাঞ্চমণ করে ঘে ভবে দেববিগ্রহ ও দেবমন্দির ধ্বংস 
করেছিলেন মেই কথা চিপ্াা করে ভক্তবৃন্দ মগ্রণা করে মহাপ্রভুর রামক্ষেপি 
গ্রা্গ ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে কত্বলেন। নিভাঁক প্রেমময় বিগ্রহ শ্রাচৈতন্চ 
স্থলতানকে ভয় পেলেন না। 
প্রভু বোলে তুমি সৰ তয় পাও মনে। 
র।জ। আমা দেখিবায়ে নিবেক কারণে || 


১০৩ চৈ. ভা. অন্ত, ৪ অঃ 


২৮৬ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


আষ! চাছে হেন জন আমিও তা চাঙ। 
সবে আম চাছে হেন কোথাও ন] পা ॥। 
তোমর! ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে । 
রাজা! আমা চাহে মুঞ্ডি যাইমু আপনে ||, 

এ কথ! বল সত্বেও মহাপ্রভূ কয়েকদিন সেখানে কীর্নে কাল যাপন করার 
পয়ে মধুর! ন। গিয়ে নীলাঁচলের উদ্দেশ্তে রওনা হয়ে শাস্তিপুরে এলেন অধৈত 
আচার্ধের গৃছে । শচীমাতার বান্না খেয়ে এক বৈষ্বদ্ধেষী কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত ব্রাদ্ধণকে 
রোগমুক্ত করে প্রত কুমারহটে গ্রবাসগৃছে কয়েকদিন যাপন করবার পর 
পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ঘরে কয়েকদিন অবস্থান করে আলেন বয়াহনগষে। 
বয়াহনগরে এক পণ্ডিতের গৃহে তিনধিন তাগবত পাঠ শুনে ব্রাক্ষণকে ভাগবতাচাধ 
উপাধি প্রদ্দান করে প্রতু নীলাচলে প্রস্থান করেছিলেন। বৃন্দাবন অতঃপর 
নীলাচলে মহাপ্রভুর সংঙ্গ প্রতাপরুদ্রের মিলনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। 
জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল পাঠে মনে হয়, চৈতন্তদেব দুবার গৌঁড়ে আগমণ করে- 
ছিলেন £ একবার বাহ্থদেব লাবভৌমকে হরিনাম চিস্তামণি প্রদানেত্ব পরে 
জন্মভূমি দর্শনের আকাজ্ষায় কারণ “সন্যাস লইলে জন্মভূমি দেখি একবার ।”* 
আর ছিতীয় বার রাজা প্রতাপরুত্র দক্ষিণে বিজ্য়নগরের লঙ্গে যুছ্দে লিগ হওয়ার 
পর জন্মভূমি নবদ্বীপ দর্শন কৰে মাকে প্রণাম করে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন-_ 

গঙ্গাপার ডাহিনে রহিল শাস্তিপুর। 

নবন্ীপে উতরিলা চৈতন্য ঠাকুর | 

জন্মভূমি দেখি মাএ নমস্কার কার । 

রহিল। বারুণ! গ্রামে বঞ্চিয়। শর্বরী 11৩ 
এবার গৌড়যাত্রার কারণ জগন্নাথের আজ্ঞা 

চৈতন্ত চলিলা গোঁড় দেশে। 

শ্রীজগন্গাথের আজ্ঞ! বিশেষে ।18 

জয়ানন্দেয় বিবয়ণে শ্রীচৈতন্যের গৌড়ঘাত্র! পথে তুঙ্গদা, তত্রক, অন্থ্রগড়া, 
লরোনগর, রেমুণা, বাশদছ, দাতন, জলেমবর) দেবশরণ, মন্দারণ ও বধধান 
পড়েছিল। বর্ধমানের সন্নিকটে মাঞ্রিপুর্া। বা আমাইপুৰ। গ্রাম নিবাসী জয়ানন্দের 


১ চৈ, ভা. অন্ত, ৪ অঃ ২ চৈ, ম,.উংকল--১৩ ৩ চৈ, ষ, উৎকল--১৩১১-১২ 


শ্রচৈতনোর গোঁড় ভ্রমণ ই৮৭ 


পতা স্থবুদ্ধিমিশ্রের গৃহে বিশ্রাম করে সুবুদ্ধিপত্বী রোদিনীর হাতের বার! থেকে 
জয়ানদ্দের নামকরণ করে বায়ড়া গ্রামে বিষ্তাবাচম্পতি ভট্টাচার্ধের গৃহে একরাজি 
যাপন করেছিলেন। লহত্র সহম্র লোকের লমাগম হেতু প্রতু লুকিদ্ে পালিয়ে 
আলদেন কুিয়। গ্রামে । তিনি কুলিক়্ানগর়ে তিন রাত্রি যাপন করেন। এখানেও 
দলে দলে মানব আগমন করতে থাকে । শচীমাতাও বিষুঃপ্রিয়াকে লঙ্গে 
নিয়ে অসছিলেন। গঙ্গাতীরে ওপার থেকে দেখে মহাপ্রভু নিষেধ করলেন 


মাকে। 
মাএরে দেখিয়া গর হইল] নমন্কার। 


বধূ লয়্যা জাহ মা না৷ হইহগঙ্গাপার ॥, 
জযাঁনপ্দবণিত শ্রীচৈত্েষর গোঁড়যাত্রায় পথের বর্ণনার সঙ্গে কবিকর্ণপৃর- 
বণিত পথেব মিল নেই। ডঃ ধিমানবিহারী মঙ্গুমদারেব মতে কবিকর্ণপূর 
বণিত পথক্রম ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে অধিক-র গ্রহণযোগ্য ।২ 
ফুলিয়া গ্রাম থেকে অগ্রসর হয়ে গৌড়ের নিকবটতাঁ কুষ্ণকেলি 
(রামকে।ল?) গ্রামে হবি সংকীর্তনে প্রন্থ সকলকে উন্মত্ত করে তুললেন । 
জয়ানন্দ বলেছেন, শ্রীচৈতন্তের প্রেমনৃত্য দেখে বনের পশু কাদে, গাছের! মাথ। 
নত করে, পাথর ফেটে যাঁয়। মহাগ্রতুর সংকীতনের সংবাদ কোটালের মুখে 
স্তনে হোসেন শাহ্‌ হুকুম দিলেন লঙ্গাসীকে ধবে আনতে । সেই শুনেই শ্রীচৈতন্ত 
ন্দলে শাস্তিপুরে ফিরে এলেন । 
রাজ] বলে কেশব খা ধরিয়! আন এথ|। 
কেমন কৃষ্ণচৈতচ্চ তারে গাছে ছাএ মাথা ॥ 
তা শুনি নিবর্ত হইল। চৈতন্য ঠাকুর । 
সর্ব পারিষদ সঙ্গে গেল! শান্তিপুর ॥৩ 
জগ্নানন্দের অনেক অবিশ্বান্ত কাহিনীর মত এই কাছিনীও সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
নয়। জয়ানন্দ বলেন, শাস্তিপুরে শচী ঠাকুরাণী এসে পুত্রকে রান্না করে 
খাইয়েছিলেন। জয়ানন্দের মতে শাস্তিপুরে রাত্রি যাপন করে প্রভু আলেন 
কুমারুছট্রে শিবানন্দের গৃছে, তৎপরে পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে এসে 
তিনি শাকান্ম ভোজন করেছিলেন। তারপন্ন বরাছুনগর ঘুযে তিনি নীলাচলে 
প্রত্যাবত্তন করেন। 


৯ চৈ. ম. বিজয়্--৪1১৩ ২ চৈতন্ত চরিতের উপাগান--পৃঃ ২১৯ 
ও চৈ, ম. বিজয়--৪1৩,-৩১ 


২৮৮ যুগাৰতার শ্রীকফচৈতন্ত 


নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাম অহুসারে নীঙ্গাচল থেকে গোঁড়দেশে এলে 
পাণিহাটাতে রাঘব পণ্ডিতের গৃছে, তারপর কুমারহট্রে শ্বাস পণ্ডিতের ঘরে, 
তৎপরে বান্দেব শিবানন্দের বাডাতে ভিক্ষা নিধাহন করে শাস্তিপুবে গিয়ে 
ছিলেন অদ্বৈতালয়ে। এখান থেকে কুলিয়ায় মাধব আচার্ধের গৃহে সা | 
অবস্থান করে নবদ্বীপবাসীদের দর্শন্দানে ধন্য করেছিলেন ।, 
প্রেমবিলাগকার 'সার একটি খবর দিয়েছেন £ মহাগ্রতু বুন্দাবনের পথে 
পরপা? হয়ে পন্মাপাবের গ্রামের শোভা দেখে [নত্যাণপ্রের গলা ধযে বসে 
পড়সেন এবং বলতেন, এমন মনোবম স্থান ছেড়ে বৃন্দাবন যাৰ শা, এখালেহ 
থাকণো। নত্য।নন্দ হেসে বণলেন, ভাপ, ভাল, $মি সন্্যাস শিয়ে নবহীপ 
ছাড়তে । একথা শুনে এড ডঠপেন, গোৌঁডের ণিকটে চতুরপুর গ্রামে উপনা 
হলেন, এখানে সনাতনের সঙ্গে সাগা কৰে [তাপ উপশীত হন কানাহ-এর 
নাঢশাশায় ।২ এহ বিবরণও কানাশক বলে বোধ হয়। 
এ।ভন্ধ চার গগ্রস্থে প্রধন্ত মহা পরব গৌড়পারভ্রমার বিবরণে বেশ পাথক) 
পাক্ষত হয়। এহ যাত্রার [হ1রণেৰ এব যাতায়াতের ক্রমের পার্থক্য থাকা 
সব্ধেও শ্রঠৈতগ্ভ থে জন্মর্তমি বাপ, জশনী এবং জাহবী দর্শনের উদেন্ে 
গৌঁড়দেশে এসোছলেন ভাতে শনোহ থাকে শী। তবে গৌড়দেশ ভ্রমণ করে 
মথুর। যাত্রার ডদ্দেশ্য তার ছিল খপেই মনে হয়। মনে হয় অত্যাধক 
জনধণাগমের হেতু মথু? গমন সংকল্প পরি৩)াগ কবে তিণি নীপাচলে যে 
এঞে হলেন এবং একা কা অব্ণ্যপথে মথুর। যাত্রা কখেছিশেন। নিতট]ানন্দ রাল 
এহং কথা লিখেছেন__ 
রূপ ননাতনে গত কুপা কেলা। 
কানাইর নাটশাপা হৈতে ফাকয়া আসিল ॥ 
লৌকভিড় দধোখ না গেল! বুন্দাবন। 
শীপ্র কার নীপাচল কারল গমন ॥৩ 
বুন্দাবনের মতে হোসেন শাহ্‌ শ্রাচৈতগ্তকে অবাধে তার রাজ্যে কীর্তনাণ 
সহ অবস্থান করার অন্থমতি 1দলেও ভক্তদের ইচ্ছান্ছসারে হ্থুলতানের মতি 
পরিবর্তনের আশংকাতেই বৃন্দাবন গমনা তিলাষ ত্যাগ করেছিলেন। কবিরাজ 
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জীচৈতন্তের গৌড় অমণ ৮৬ 


গোস্বামীর মতে হ্থুগতান কৌতৃছল বশে গ্রচৈতন্ত সম্পর্কে তত্ব জাত হয়েই 
নীরব হয়েছিলেন । তিনি কেশব ছত্রীকে যধাপ্রভূ সম্পকে হিজ্ঞাসাবা কয়াই 
কেশব শ্রীচৈতন্তের অলৌকিক মহিমা গোপন করে বলেছিলেন-_ 

ভিখারী সন্্যামী করে তীর্থ পর্ধটন। 

তারে দেখিবাবে আইসে ছুই চারিজন ॥ 

ঘবনে তোমার ঠাই করয়ে লাগানি। 

তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি ॥১ 
ব্াজাকে নিরম্ত কষে কেশব মহাপ্রতৃকে নিয়ে যাবার অন্ত অনুরোধ 
করলেন এক ব্রাঙ্গণের মাধ্যমে । এখানে বুন্দাবনের প্রতিধ্বনি করেছেন 
কষ্দাস। কিন্ধতিনি আরও জানালেন যে, কেশবের উত্তরে সন্ত না হয়ে 
হবলতান দবির খাসকে জিজ্ঞানা করলেন। দবির খাস শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলে 
বর্ণন1 দিলে রাজা সন্ধষ্ঠ হয়ে অস্তঃপুর প্রবেশ করলেন। 

হোসেন উড়িস্কায় এবং কামরূপে হিন্দুদের দেববিগ্রহ ও দেবমন্গির ধবংস 
করলেও মোটামুটি হিন্দুদের উপরে উদ্দার মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। সমকালীন 
সাহিত্যে তার সপ্রশংস উল্লেখ থেকে এরূপ সিদ্ধাস্ত সমীচীন। শ্রীচৈতন্তকে 
জয়ানন্দের মতে ধরে আনতে আদেশ দেওয়াটা! হোসেন শাহের চরিত্র সঙ্গে 
মেলে না। বৃন্দাবনের বিবরণে হোগেন শাহ্‌ যখন শ্রীচৈতন্তকে সশ্রন্ধভাবে 
কীর্তনের অন্থমতি দিয়েছেন, কষ্দালের বিবরণে নীরব সম্মতি জানিয়েছিলেন 
তখন রাজভয়ে মহাপ্রভূর বৃন্দাবন-মধুরা! পরিক্রমা! থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কোন 
ব্যাখ্য। পাওয়া যায় না। কাজী দমন এবং জগাই মাধাই উদ্ধারের ক্ষেত্রে এবং 
অন্যান্ত ধিপক্ষতার ক্ষেতে ষহাপ্রতৃর চরিজে নিভীকতার পরিচয় পাওয়া] যায়, 
এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রষ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্রশ্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া রাজতয়ে 
গোঁড় থেকে দক্ষিণে প্রত্যারর্তনের পরিবর্তে পশ্চিমে বৃন্দাবনের পথে গেলে কি 
এমন ক্ষতিয় সভাবন। ছিল ? 
কবিরাজ গোম্বামী শ্রীচেতন্যের বামকেলিতে আগমন লম্পর্কে আর 

একরকঘ তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানালেন বে, গোঁড়েশ্বরের ছুই প্রভাপশালী 
মন্ত্রী নাকরমপ্িক ও দ্ববির খাল পত্র মারফতে শ্রীঠৈতন্যের কাছে নিজেছেক 


১৬ 


২৪ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ত 


অন্তত দৈনা গ্রকাশ করেছিলেন । তার রামকেলিতে মহাগ্রভূর শরণ গ্রহণ 
কার পরে মহাপ্রভু তাদের বলেছিলেন- 
দৈন্যপত্রী পিখি মোরে পাঠাইলে বারবার । 
সে পত্ভীতে জানিঞ্াছি তোমার ব্যবহার ॥+ 
মহাগ্রন্থ তঁ!দেব আরও বললেন, 
গোঁড নিকট আদিতে মোয় নাহি প্রয়োজন । 
তোম] দৌহ। দেখিতে মোব ইহ1 আগমন ॥ 
এই মৌর মনেব কথা কেহ নাহি জানে। 
সবে বলে কেন আইল! রামকেলি গ্রামে ॥* 
কবিরাজ বুন্ধাবনে বসে মহাগ্রন্থ রচনাকালে রূপসনাতনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
প্রত তথ্য অবগত হয়েঠিলেন। শাস্তিপুত্র-নবন্ধীপ-গোৌঁড়-রামকেলি ঘুবে 
বৃন্দাবন গমনে মহাপ্রভুর পরিকল্পনার লক্ষ্য যে জননী-জন্মভূমি দর্শন এবং 
কূপ ননাতন লাক্ষা্কার তা সত্য বলেই প্রতীয়মান । কিন্ত অত্যধিক লোক 
নংঘষ্রের জন্য তাকে গোৌড থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। 
হোসেন শাহকে শিবৃন্ত করে সাকরমন্্রক ও দবির খাস ছই ভাই দত্তে তৃণ 
ধারণ করে গপবন্থ হয়ে মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করে স্তত্তি করলেন 
এরং মহাপ্রতৃর কপা প্রার্থনা করলেন-_ 
ম্নেচ্ছজা তি শ্নেচ্ছলেবী করি গ্নেচ্ছকর্ম। 
গোত্রাঙ্ষনদ্রোহী লঙ্গে আমাধ সঙ্গম ॥ 
মোর কর্ম মোহ হাতে গলায় বান্ধিয়]। 
কু-বিষয় ঝিষ্ঠাগর্তে দিয়াছে ফেলাইয়। ॥ 
আম] উদ্ধাবিতে বলী নাই অরিন্থুবনে। 
পতিত পাবন তুমি সবে তোমা বিনে 
আমা উদ্ধাবিতে যদি দ্বেখাও নিজ বল। 
পতিত পাবন নাম তবে লে মফল ॥৩ 
আর্ডের ভগবান টরাগ্য দৃষ্টে প্রীত হয়ে তাদের কপা করলেন এবং ছুই 
ক্াই-এর নাম রাখলেন কূপ ও সনাতন। 
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শ্রীচৈতন্টের গৌড় ভ্রমণ ৰ্৯১ 


শুনি মহাপ্রভু কছেন শুন দবীর খাস। 
তুমি ছুই তাই মোর পুরাতন দাস ॥ 
আজি ঠহতে দোহার নাম রূপননাতন। 
ধৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন | 
রপসনাতন মহাপ্রতুকে বিপুল জনদম্রি সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন না গিয়ে গৌড় 
ত্যাগ কষে যেতে পরামর্শ দিলেন, 
ইহ1 হৈতে চল গ্রত্‌ ইহা নাহি কাজ। 
যগ্তপি তোমারে ভক্তি করে গোঁড়রাজ ॥ 
তথাপি যবন জাতি ন1 করি প্রতীতি। 
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি। 
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি। 
বৃন্দাবন যান্ার এ নহে পরিপাটী ॥২ 
কষদাল বলেছেন, যদিও মহাপ্রভূর চিত্তে কিছুমাজ ভয় ছিল না, তথাপি 
তিনি রূপ মনাতনের পরামর্শ অনুসারে পরদিনই রামকেলি ত্যাগ করে কানাই- 
এয নাটশালায় চলে এসেছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে সাত দিন শচীদেবী 
ন্বেহচ্ছায়ায় যাপন করে বলভদ্র ভট্টাচার্ধ ও দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে 
নীলাচলের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন। 
বিভিন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গাল] ও অসমীয়! গ্রন্থে শ্রীচেতনোর আসাম ভ্রমণ সম্পর্কে 
বিবরণ আছে। এ সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহ্থারী মজুমদায় সবিস্তারে আলোচনা 
করেছেন। অপমীয়া গ্রন্থ তট্টদেবের সংসম্প্রদায় কথা, কষ্ভারতীর সন্ভনির্পয়ে, 
কুষ্ণ আচার্ধের সন্ভবংশাবলী, আধুনিক কালে লক্মীনাথ 
আনাম ভ্রমণ 
বেজবক্ষয়ার শ্রীণস্করদেব আরু শ্রীমাধবদেব প্রভৃতি গ্রন্থে 
শীচেতনোয় আসাম ও মণিপুর গমনের উল্লেখ আছে। কামরূপ বিভাগে 
ইাঁজে। অঞ্চপে মহাপ্রভূব আগমনের কিন্বন্তী আজও প্রচলিত। ভ: বিমান 
বিহায়ী মজুমদার মনে করেন, বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে শ্রীচৈতনা আসাম 
গিয়েছিলেন।* কিন্তু কোন গ্রামাণা গ্রন্থে মহাপ্রভুর আসাম গমনের উল্লেখ না 
থাকায় নিশ্চিত কিছু বল! যায় ন1। প্রদ্যুয় মিশ্রের চৈতন্যোদয়াবলী € 
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২২ যুগাবতায শ্রধফচৈত্ত 


চৃড়ামথি ঘামের পৌরাক্ষবিজয় কাব্যানছসারে প্রাক-লন্ন্যাস জীবনে গৌরচল্জ 
হাতার ইচ্ছায় শ্রীহট্রে গন করেছিলেন। সম্ভবতঃ অসমীয়া গ্রন্থে এই 
ঘটনারই উল্লেখ আছে। 

বূপ-লনাতনের সঙ্গে মহাগ্রতূয় মিলন-কাহিনী বর্ণনায় কবিরাজ কতকটা 
মুরান্িকে অন্থুমহণ করলেও, তাঁর ম্বতত্রত1া আছে। মুরারি বলেন শ্রচৈতন্য 
ঝামকেলিতে আগমন কবলে ননাতন অন্থগকে নিয়ে প্রতূর দর্শনে এলে দন্ে 
ভূণ ধারখ কয়ে নিজের পাপ স্বীকার করলে প্রভু তার মন্তকে চর্ণ স্থাপম 
করে বলেছিলেন,-_ 

বৃন্ধাবনবন নিবালী ত্বং লত্যং নত্যং ন নংশয়ঃ | 
মধুরাং পন্ধমিচ্ছামি ত্বয় সার্ধ যথান্থখম্‌। 
লুগ্ততীর্ঘন্ড গ্রকট্যং তথ বুন্দাবনন্ট চ ॥ 
কতৃমিংলি তৎ লর্বং মরুপাতো ভবিস্ততি ॥॥' 

_তুমি নত্যই বৃন্বাবনবানী হবে, এতে নংশয় নেই। আমি তোমার 
সঙ্গে স্থৃথে মধুয়াগমনের ইচ্ছা করি। লুপ্ততীর্থের এবং বৃন্দাবনের প্রকাশ তু 
করবে এবং আমান কপায় সম্ভব ছবে। 

লনাতন তখন মহাপ্রতুকে বলেছিলেন, বহুজন লমাবৃত হয়ে নির্জন বৃন্দাবন 
গেলে (ক স্থখ হবে ?- নির্জনং তজ্জনাসৈশ্চ গত্ব। কিং শ্তাৎ খায় চ।* লনাতন 
্রার্থন! করলেন মহাপ্রতবর কপা,--যে কপাবলে রাজামাত্যের দৃঢ় শৃঙ্খল ছি 
হয়ে ষাবে। মহাপ্রতু হেমে “কু তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন বলে চলে 
এলেন কানাই-এর নাটশালায়। তিনি ভাবলেন ননাতন ঠিকই বলেছেন, এত 
লোক নিন্নে বৃন্বাবন গেলে নিত্য দুঃখ ভোগ করতে হবে, স্থতরাং সঙ্গী ছেড়ে 
একাই ঘাৰ, এখন দক্ষিণে ঘাত্রা করি-_ 

লোকসংঘৈর্গতে নিতাং ছুঃখমেব ন লংশয়ঃ। 
সঙ্গং ত্যত্! গমিস্তামি দক্ষিণং চাধুনা ব্রজে ॥৬ 

কানাই-এয় নাটশালা থেকে প্রভাতে উঠে মহাপ্রভু নিত্যানম্্ সহ 
অঙ্ৈতগৃছে গমন করলেন। সেখানে মাকে আনিয়ে মায়ের হাতের রা! 
খেয়ে তক্তগণসহ কীর্তন করে পুরুযোত্ধমে ফিরে গেলেন। 


১ যু ক 1১৮৬ ২ তদেব--৪13৮/৯ ও তয্বেব-_-81১৮।১৪ 


শ্রচৈতন্তের গৌড় অ্রষণ ২৯৩ 


মুরারির বিবরণে গৌড়রাজের প্রেসজণ্ড নেই, কেশব খার উল্লেখ নেই। 
এখানে অনাতনের পরামর্শে জনসংঘটের ভয়েই চৈতন্য মহাপ্রতু রামকেলি থেকে 
বৃন্াবন যখুরা না গিয়ে ফিয়ে এসেছিলেন। রূপসনাতনের সঙ্বে ফিলিত 
হওয়ার আকাঙ্ষায় যে মহাগ্রতু গোঁড়-য়ামকেলিতে এসেছিলেন, মুন্বারির 
কথায় তাম্প্। তবে বৃন্দাবনদাস ও রুফদাস কবিরাজ যে গৌঁড়েছ্বর হোসেন 
শাহের কৌতুহল ও উদার লহিষুতায় কথ! ব্যক্ত করেছেন, তা এঁতিহাসিক 
সত্য হওয়াই ল্ভৰ। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


ব্ন্দাজন্ন পশ্তিক্রুমা 


কবিবর্ণপৃরের নাটক অহথসারে চৈতগ্তদেব গোঁড়দেশ থেকে প্রত্যাবৃত হয়ে 
গোক নমাগম ভয়ে একাকী বনপথে মথুবার পথে যাত্রা করেছিলেন।; 
মহাকাব্যেও তিনি বলেছেন যে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পয়ে ভক্তগণকে 
বিশ্বহাতুর করে কালিন্দীতীরে গমন কয়েন ।২ বৃন্দাবন দাস স্থতাকারে মহা গ্রত্ুর 


মধুরাগমনের উল্লেখমাত্র করেছেন-_ 
বারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুবায় || 
রা রা ৪ 


শেবখণ্ডে মধুয়ায় অনেক বিহার ||৩ 
রুঝধান বলেছেন ঘে মহাপ্রত গোঁড় গমনের পথে শাস্তিপুরে মাতার নিকট 
থেকে রুন্দাবন গমনেয অনুমতি নিয়েছিলেন । কানাইর নাটশালায় এসে তিনি 
লিদ্ধান্ত করলেন, একাকী যাবেন বৃন্দাবন, বহুজন সঙ্গে নিয়ে নয়্। 
বৃন্দাবন যাব কাহ। একাকী হুইয়]। 
সৈগ্ঠ নঙ্গে চণিয়াছি চাক বাজাহয়া || 
ধিক ধিক আপনাকে বলি হুইলাম অস্থির । 
নিবৃত্ত হইয়া! পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীব | 
নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে গদাধর পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তদের অস্থযোধে 
প্রড় চায় ঘাস অতিবাছিত করেন--নবার ইচ্ছায় প্রভূ চাবিমান রহিল1।* চার 
মাল পরে শবৎকালে রামানন্দ ম্বরূপের নঙ্গে যুক্তি করে, রামানন্দ ও জ্বরূপের 
ইচ্ছান্ছসায়ে ৰনভঙ্্র ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাঙ্ধণকে সঙ্গে নিয়ে একদিন য়াতিশ্ছে 
লুকিয়ে বনপথ দিয়ে মহাপ্রভু মধুর! বৃন্দাবন যাত্রা করলেন । শীশান নাগরের 
বতে অহবৈভাঁচাধের পুত্র অচ্যুভানন্দ বৃন্দাবনযাত্রায় মহাপ্রতুর সঙ্গী হয়েছিলেন। 
এ তথা অন্য কোন স্থান থেকে নমধিত হয় না। কবিরাজ বলেন, বুন্দাবন 
গমনপথে বনমধ্যে ব্যায়, মগ, পক্ষী প্রভৃতি গ্রতৃর মুখে কষনান শুনে কষ কফ 
বলে নাচতে থাকে। 








১ চৈ. চজ্জ না, ৯ অংক ২ চৈ চ মহাঁ-২'।৩। ৩ চৈ ভা.জাদি ১ অঃ 
৪ চৈ চ. হধা. ১৬ পরি £ চৈ. চ. মধা ১৬ পনি 


বৃন্দাবন পরিক্রমা ৪৪৫ 


জয়ানন্দও কেবলমাত্র মধুর] যাত্রায় উল্লেখ করেছেন- পুনরপি মধুর 

চলিল গৌরচন্দ্র।১ লোচন ঝারিখণ্ড পথে বুন্দাবন গমনের কথা বলেছেন-_ 
ধারিখণ্ড পথে প্রত চলিলা! সত্বর ২ ঈশান নাগর বললেন - 

কত দিন পরে শ্রীমান্‌ গৌর 'বশ্বস্তব ॥ 

বৃন্দাবন যাইতে দৃঢ় করিয়া অস্থর ॥ 

একদিন গৃঢ়ভাবে রজনীর শেষে। 

ব্রজধামে চলে গোর] মহাভাবাণ্শে ॥ 

স্থপ্রশস্ত পথ ছাড়ি উপপথে যায় । 

ঝারিখণ্ডের পথে চলে লোকের বিদ্ময় ॥৩ 

মুরারি বলেনঃ গোৌভ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে গোৌরহরি নীলাচলবাসী 
সার্বভৌম, রামানন্দ প্রভৃতি 'ভক্তবুদ্দ ও গোৌডাগত কাশীশ্বর রাম, মৃকুম্দ, বক্রেশ্বর, 
রাঘব, বাছদের, শঙ্কর, হুরিদাল, গোৌরীদাস, শ্রীণণ্ডের রঘুনপ্দন প্রতৃতত তক্তগণ 
মহ কীর্তনে নর্তনে কালধাপন করেছিলেণ। একদিন নৃশ্যাবসানে তিনি 
ভক্কগণের কাছে বৃন্দাবন যাত্রার জন্ত অচমাত প্রার্থনা করলেন- বুদ্দাৰনং 
রম্যমতীব ছুর্লভং গচ্ছামি য/চ্চত্তবতাং কপ! ভবে।* মঙ্গীদের আলিঙ্গন করে 
মন্ধর প্রতাগমনের আশ্বাস দিয়ে উত্কঠাবশতঃ মনত সংহের মত ধাবমান মহাপ্রত্ 
চললেন ভগবান শ্রীরষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে । মুরারির বিবরণে তিনি 
গোপনে পুরী ত্যাগ করেন নি, বরঞ্চ বলদেব প্রভৃতি সঙ্গিগণ প্রত 
পশ্চাঙ্ধাবন করেছিলেন-_-নঙজিনো বলদেবাছা1 ধাবন্তি তমন্ত্রতাঃ। 
মুযারির রচনায় যদি প্রক্ষেপ না থাকে, তাহলে মুরারির কথাই গ্রহণযোগ্য । 
কিন্তু গড়ের অভিজ্ঞতা থেকে লোকের ভিড় এড়িয়ে একাকী ঘাঙ্া করার 
বাপারটও অবিশ্বান্ত নয়। পথে চলেছেন যখন শ্রীচৈতন্ত তখন তিনি 
₹ঞেমে বিহবন। পথিপার্থে নদী পর্বত অরণ্য দেখে যমুনা গোবরধন বৃন্দারণ্য 
ভাবছেন তিনি । ঠাঁর এই সময়ের বুন্দাবনযাত্রার বিবরণ £-- 
মন্ত হুঙ্কার নির্ধোষে! মত্তদ্ধি ধদ বিক্রথঃ | 
বৃত্যতি ধাবতি বৌতি ক্ষিতৌ৷ বিলুঠতি কচিৎ ॥* 


১ নদৈ ম. উত্তর--১৭৯ ২ চৈ. ম. শেবখও « অজ. প্র. ১৫ অঃ--পৃং ১৮৪ 
৪ 7, ক.--৪1১1৬ € সং ক.-71১1১৩ 


২৪৬ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


সমন হস্কারের গর্জন সহ মত্ত হুস্তীর বিক্রমে প্রভূ কখনও নৃত্য করছেন, 
কখনও ধাবিত হচ্ছেন, কখনও কীদছেন+ কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। 

এইভাবে মহাপ্রভু ক্রমে কাশীতে উপনীত হলেন, তিনি বিশ্বেশ্বর দর্শন করে 
আনন্দে বিহ্বল হলেন। কাশীতে তপন নাষে কোন বৈষ্ণব ব্রাক্ধণ তীকে 
স্বগৃহে আমন্ত্র করে নিয়ে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করালেন। মহাগ্রস্ তপনের পুত্র 
রঘূনাথের প্রতি কপ! প্রদর্শন কর়েছিলেন। অতঃপর চন্রশেখয় নামক বৈস্ভের 
গছে অবস্থান করে তিনি হরিভক্তি বিতরণ করেছিলেন । ভারপর প্রয়াগে 
উপস্থিত হয়ে মাধব ও অক্ষয়বট দর্শন করে ভ্রিবেণীতে ক্বান করে হমুনায় নিমজ্জিত 
হয়ে প্রভু অগ্রদয় হলেন। যমুনা পার হয়ে অরণ্যপথে রেণুক! নামে গ্রাম ও 
রাজগ্রাম অতিক্রম করে গোকুল দর্শন করে তিনি উপনীত হলেন মখুরায়।১ 

লোচন বলেছেন, ঝারিখগ্ডপথে অগ্রসর হয়ে প্রভু উপস্থিত হয়েছিলেন 
বারাপপী। কাশীতে বিশ্বনাথ, প্রনাগে মাধব ও অক্ষয়বট দর্শনাস্তে জিবেণীতে 
স্থান করে আগ্রার নিকটে ঘমুনা পার হয়ে পরশুরামের আবির্ভাবস্থান রেপুকা 
গ্রাম অতিক্রম করে প্রভূ বাজগ্রামের অপর পাবে গোকুল হর্শন করলেন। 
মধখুরায় আগমন করে কৃষ্ণদাস নামে এক ক্রাহ্ষণের গৃছে রাত্রিযাপন করার পর 
প্রত পরদিন কষ্দাসের সহায়তায় মধুরামগ্ডল পরিদর্শন করেন।৭ অধৈত- 
প্রকাশকারও ঝারথণ্ডের পথে কাশীতে উত্তরণের কথ। বলেছেন। কফাশীতে 
ষণিকণিকার ঘাটে ন্বান, তপনমিশ্রের গৃছে অবস্থান, বিশ্বনাথ, অন্রপূর্ণ1 ও আদি 
কেশব বিগ্রহ দর্শন, প্রয়াগে মাধব দর্শনের বর্ণন! দিয়েছেন ঈশান নাগর । 
ঈশান একটি নৃতন সংবাদও দিয়েছেন £ প্রয়াগে যমুন। ষেখে শ্রচৈতন্য যমুনার 
জলে ঝাপ দিয়েছিলেন এবং সারাদিন জলমগপ্র থাকার পর সান্ংকালে ভেসে 
উঠলে কৈবর্তর] তাকে নৌকায় তুলে নিয়েছিল। ভারপয় ঞ্রবঘাটে ত্বান করে 
তিনি বৃন্দাবন গমন করেছিলেন ।৬ 

কবিরাজ গোম্বামীর মতে কাশীতে তপন মিশ্রের গ্রহে আতিখয এবং 
চঞ্জশৈখর বৈদ্ধের গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে দ্বশদ্িন মহাগ্রস্ভু কাশীতে অবস্থান 
করেছিলেন । রামানন্দ ও স্বরূপ পুত্রী থেকে প্রত্ুর সঙ্গে আমে চেয়েছিলেন, 
কিন্ত গ্রতুর ইচ্ছান্থসারে নিবৃ্ধ হয়ে তারই অন্গমতিক্রমে বলভজ ভট্টরীচার্কে 
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বৃন্দাবন পরিক্রম! ২৯৭ 


গঙ্গে দ্বিয়্েছিলেন। পথে ভিল জাতিকে হুরিনাষ দিয়ে উদ্ধার কয়েছিলেন। 
কাশীর পরে তিনদিন প্রয়াগে অবস্থান করে মথুরায় ও পরে বুন্দাবনে 
উপনীত হুন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্য চরিতামৃত, অছৈতপ্রকাশ 
প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণে মথুব! বুন্দাবনে মহাপ্রতর প্রেমবিহবলতা বণিত হয়েছে । 
কবিরাজ বলেছেন যে যমূনা-দর্শন মাত্রেই প্রত যমুনায় ঝাপ দিঘ্দেছেন 
এবং যমুনার চব্বিশ ঘাটে তিনি মান করেছিলেন। থুব! বৃদ্দ/বনে মহাগ্ুতুর 
প্রেষোনগাদনা সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন-- 
নীলাচলে ছিল! যৈছে প্রেমাবেশ মন। 
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥ 
সহম্রগুণ প্রেম বাড়ে মধুবা-দর্শনে। 
লক্ষগুন প্রেম বাডে জমে যবে মনে । 
কী কা রা 
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে। 
আন-ভিক্ষার্দি নির্বাহ করেন অভ্যালে ৪১ 
বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ রাঁধাকুণ্ড উদ্ধার, গোবর্ধন দর্শন, ব্রদ্বতুণ্ডে গান, কৃুষঃলীলান্থল- 
গুলি সন্দর্শন প্রভৃতি সমাপনাস্তে শ্রাচৈতন্য উড়িস্তা অভিমুখে যাত্র! করেন। 
কষ্দান কবিরাজ গ্রত্র প্রত্যাগমনকালের ছু-একটি কাছিনী শুনিয়েছেন। 
বলতন্ত্র ভটটাচাধ গ্রন্থকে নিয়ে অগ্রনব হওয়ার ফলে পথশ্রান্তিতে একটি বৃক্ষতলে 
উপবেশন করেছিলেন । এই ষময়ে গোচাবণকালে রাখাল বালকছের বংশীধ্ষনি 
শুনে শ্রীচৈতন্য প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভূতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়েন। তার মুখ দিয়ে 
ফেণ! নির্গত হতে থাকে । মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন প্রেমিক কফদাস এবং আর ও 
তিন ব্যক্তি। এই সময় এ পথ দিষেযাচ্ছিল দশঙ্জন পাঠান ঘোড়নগয়ার। 
তারা ভাবলে, এই সন্ন্যাদীকে ধুতরা খাইয়ে পাচজন ঠক্‌ 
০০৪০ তার নর্বন্ধ অপহরণ করেছে। হৃতরাং তাদের বেঁধে তারা 
হত্যা করত উদ্ভত হোল । স্থানীয় মাথুর ব্রাক্ষণ কষনামের সমস্ত যুক্তিতর্ক ব্যর্থ 
হলো। এমন লময়ে প্রত বাহচেতন! লাত করে হরি ছুরি বলে উধ্ববাহ হয়ে 
বৃতা করতে লাগলেন । পাঠানরা তখন পাঁচজনের বন্ধন মোচন কছে। 





১ চৈ. ৪. ঘধ্য ১৭ পনি 


২৯৮ যুগাবতার শ্রীকফচৈতত্য 


পাঠানগণ মহাপ্রভূর চরণ বন্দনা করে মহাপ্রভুকে ধুতরা খাইয়ে তার লর্বন্থ লুঃ, 
করার আশংকা তার কাছে প্রকাশ করে। মহাগ্রতু তাদের আশংক। দর 
করলেন। 
প্রভু বহে ঠক নহে মোর সঙ্গীজন। 
ভিক্ষুক সন্যাসী মোর নাহি বিছু ধন। 
মুগীব্যাধিতে আমি হঈ অচেতন। 
এই পাচ দয়া করি করেন পালন ১ 
পাঠানদের মধ্যে কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত এক পীর প্রচৈতন্তের লঙ্গে ধর্মতত্বের 
বিচারে পাভূত হয়ে শ্রচৈতন্যের শরণ গ্রহণ করে। প্রত তার নাম রাখেন 
রামদাস।* বিভুলি খান নামে আর একজন পাঠান 
রাজকুমাব- যার ভূত্য ছিল রামদাস এভূতি- মহাঞ্তুর 
শরণ নিয়ে তীর্থে তথে তীর মাইম] কীত্ডন বরে বেড়াতে থাকে। 
পাঠান বৈষব বলি হৈল তার খ্যাতি। 
সবত্র গাইয1 বুলে মহা প্রভুর কীতি ॥ 
পেই বিজু'ল খান হেল মহাভাগবত। 
সর্বতীর্থে হল তার পরম মহত্ব ॥২ 
অন্য ক্ষোন চরিতগ্রন্থে এ কাহিনী স্থান পায়নি। স্থৃতরাং এফাছিনীর 
সত্যতা বিচারের অবকাশ দেই। প্রখ্যাত প্রাজজ সাহিত্যিক প্র চৌধুরী 
জানিয়েছেন যে বিজুলি খান সম্পকিত কাহিনটি এতিহাসিক লত্য। তার 
মতে বিজ্ঞুলি খান্‌ কাশিগুব দুর্গের 'অধিপতি বিহার খান আফগানেয়্ পালিত 
পু |, 
অতঃপর মহাপ্রভু সোরোক্ষেত্রে 'ঙ্গান/ন করে গঙ্গার তীরে তীয়ে প্র্নাগে 
উপনীত হুলেন। প্রয়াগে দশদিন অবস্থান করে মকর শান করে কফদ।লকে 
বিদ্বায় দিয়ে প্রভু শ্রাক্ষেত্রের পথে রওনা দিলেন বলভদ্ত্রের লঙ্গে। এপ্রিকে 
শ্রীরূপ প্রবল বৈরাগ্যবশে ভ্রাতা অনুপম মল্লিক শ্রীবল্পভের সঙ্গে এলে প্রয়াগে 
মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। ভ্রিবেণীর নিকটে গৃভূ বাসা নিয়েছিলেন। 
তার বালার নিকটেই দুই ভাই বাসস্থান নিদিষ্ট করলেন। আউলীশ্গ্রাম 


বিভ্ুলি খান 
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বৃন্দাবন পরিক্রমা ২৯৯ 


।শবালী বৈদিক যাজিক ব্রাঙ্ছাণ বল্পড ৬ট প্রকে শ্বগৃহে নিয়ে এলেন ভিক্ষাঙ্গ 
গ্রহণ করানোর উদ্দেগ্টে | প্রত প্রেমাবেশে যমুনার জলে ঝাপ ধিলেন, তক্তগণ 
ডাকে নৌকায় তুললেন। প্রেমাবেশে প্রভু নৌকার উপরে নৃত্য করতে 
থাকায় নৌকা টলমল করছে থাকে । বল্লব ভট্ট মহা প্রতৃকে হ্বগৃহে এনে সেবা 
পূজা করতে লাগলেন। এই সময়ে বৈষ্ণবপগ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় তীর ম্বরুত 
শ্নোকের ছার] মহাপ্রত্ুকে তৃষ্ট কবে তার প্রেমাপিঙ্গণ লাভে ধন্ত হয়েছিলেন। 
চতুর্দিক থেকে ভিক্ষা গ্রহণের আমন্ত্রণ মানতে থাকা এবং বহু লেকের 
সমাগম হওয়ার মহাপ্রভু দশাশ্বমেধ ঘাটে রূপ গোস্বামীকে তক্তিতত্ব এবং তক্কি- 
শান্তর সম্পর্কে শিক্ষ! দিলেন । 
লোকভিড় ভয়ে প্রভু ধশাশ্বমেধে যাইয়া 
রূপ গোসাঞ্ি। শিক্ষা করেন শক নকচারিয়া ॥ 
কষ্ণতক্তি ভক্তিতত্ব রসতত্ প্রান্ত । 
লব শিক্ষাইল প্রভূ ভাগবত সিদ্ধান্ত || 
রামানন্দ পাশে যত দিদ্ধান্ত শুনিগ। 
রূপে কূপ করি তাহ] সব সঞ্চারিল |: 
শ্রীর্ূপ ও অন্থপমকে বৃন্দাবন গমনের অনুমতি দিয়ে হশদিন প্রশ্নাগে 
অবস্থানের পর ষহাপ্রহ্ধ উপনীত হলেন ৰারাণপীতে। বারাণসীতে চন্্রশেখর 
বৈদ্য প্রতুকে শ্বগৃহে নিয়ে গেলেন । মংবাদ পেয়ে তপন মশ্র এসে মিলিত 
চলেন এবং ঘে কর়দিন প্রভু বারাণসীতে অবস্থ।ন কগবেন সেই কমধিন তপন 
মিশ্রের গৃছে ভিক্ষার গ্রহণের অঙ্গীকারাবদ্ধ করালেন প্রতৃকে । 
এদিকে করণের লংসারত্যাগের পর লনাতনকে কারারুদ্ধ করেছিলেন 
গৌঁড়েশ্বর । ক্বপ গোম্বামীর পূর্বব্যবস্থা! মত রূপের পঞ্জ পেয়ে লাত হাজার 
্ব্ণনুদ্রার বিনিময়ে কাণারক্ষী যবনের কাছ থেকে মুক্তি ক্রয় 
সনাতন মিলন করে পথে এক লোভী ভূ'ইঞাকে সাত মোহর দিয়ে তার 
নহানতায় পার্বত্যপথ অতিক্রম করে সনাতন মিলিত হলেন শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রত্র 
লঙ্গে। প্রতুর ইচ্ছায় লনাতন মুণ্ডন করে কৌপীন পরিধান করলেন। সঙ্গের 
ভোট কম্বরটি পর্যন্ত ত্যাগ করে, মাধুকরী বৃত্তিতে করতে লাগলেন জীবনধারণ । 





শস "পপর 
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৪০৬ সুগাবতার শ্রীফচৈতন্য 


লনাভনের ব্যাকুলতায় প্রত তাকে তক্তিতত্ব এবং তগবংলীলাতত্ব উপদেশ 
ফিলেন এবং আদেশ করলেন বুন্দাবনে বাস করে তক্তিস্থতিশাস্ত্র বা বৈষবীয় 
শ্থৃতিশাস্ধ বচন! ও প্রচার করতে । লনাতনের অনুরোধে প্রভু বৈষ্ণবীয় স্তির 
লুত্রাকায়ে দিগ-দর্শন শ্রবণ করালেন। প্রত ননাতনকে বললেন - 

পূর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে। 

তোমার ভাই কপে কৈল শক্তি-সঞচার়ে ॥ 

তুমিহ করিহ তকিশাস্ের প্রচার । 

সখ, লুগ্ত তীর্থের ফরিহ উদ্ধার ॥ 

বৃন্দাবনে কফসেবা বৈষ্ণব আচার । 

তক্তিপ্বত শাহ্ব করি করিহু প্রচার || 

ছুই যাপ বারাঁণসীতে অবস্থান করে সনাতনের শিক্ষা গমাথ করলেন 

যহথাগ্রসূ। খারাণলীতেও বহজনের সমাগম হতে থাকে । অনেকে প্রভুর 
লঙগে ঘর্কে জন্মলাভ করতে চায়। প্রভূ সকলকেই ভতিধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝালেন। 
এই সময়েই প্রসিদ্ধ অতৈতবাদী বৈদাস্তিক প্রকাশানন্দকে প্রতু ক্বমতে আনয়ন 
করেছিলেম। ছই মাল পয়ে শ্রীচৈতন্ত অরণ্যপথে নীলাচলে উপনীত হুলেন। 

এখ! হহাপ্রতূ যদি নীলাদ্রি চলিল!। 

নির্জনে বনপথে মহথান্থখ পাইল! ॥ং 

কিন্ত মুক্ারি ও লোচন প্রন্ত্ত বিবরণ অন্থলারে শুঁচৈতন্ত বৃন্মাবন-মথুয়া 

একে প্রত্যাবর্তনের পথে গৌড় মণ্ডলে এসেছিলেন । মুয়াঁরিয় বিবরণে গৌরচন্ 
মধুব1 বৃন্দাবন থেকে নীলাচলের পথে কুলিশ্ব! গ্রাঙ্গ 
উপনীত হয়েছিলেন। সেখানে নবন্বীপ থেকে লমাগত 
ভভবৃন্দের অনুয়োধে নবদ্বীপে আগমন করে মাতৃতজ 
গোয়া ভূমিতে পতিত হয়ে মায়ের চরণ বন্দন1 করেছিলেন এবং শচী দেবী 
পরিবেশিত চতুবিধ রলযুক্ত অন্ন নিত্যানন্দ'ও অন্তান্ত ভক্তগণ সহ ভোজন করে 
কার্ডনানন্ধে নিমগ্র হয়েছিলেন । এই লময়ে তিনি বিষুপ্রিয়ার কাছেও আগমন 
করে বিষ্ুপ্রিয়াকে তার মৃতি গড়ে পুজা করতে অন্ধ্যতি দিয়েছিলেন। এই 
গ্রনংগে মুয়ামি লিখেছেন- 


বিতীযধার গৌড় ঘেখে 
আতথবহ 


১ চৈ.৮, অধা ২৬ পরি ২ চৈ. ধা ২ গা 


বৃন্দাবন পরিক্রমা গ৬১ 


প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ লমীপমানান্ত নিজাংছি মৃতিম্‌। 
বিধায় তন্তাং স্থিত এব কৃষ্ণ: সা লক্ষ্মীরূপ! চ নিষেবতে প্রতৃষ্‌ ৪, 
_-প্রকাশ্ঠরূপে নিজ প্রিয়ার নিকটে এসে নিজের মৃতি বিধান করে নেই 
কষ (গোঁধাঙ্গ) তাতে অবস্থান করলেন এবং সেই লম্ষীরূপ! বিফুপ্রিযা 
প্রভৃকে মেবা করতে লাগলেন । 
এই শ্লোকটির অর্থ নিয়ে বিতর্কের হাটি হয়েছে। কেউ ধনে কবেন ফে 
নচৈতগন্ত নবদ্ধীপে আগমন করলে বিষুপ্রিয়৷ তার সেবা কয়েছিলেন। আবার 
কারে! মতে মহথাপ্রভূ বিষুপ্রিয়াকে নিজের মুতি গড়ে সেব! করার অন্থমতি 
দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মত কৃষ্ণপ্রেমপাগল সন্ন্যানী যে শ্বগৃছে এসে বিষু 
প্রিয়াধ সেবা! গ্রহণ করবেন ত সম্ভব বোধ হয় না, বিশেষভাবে সন্ধ্যানীর কঠোর 
নিয়ম ঘখন তিনি পালন করতেন। সন্গযাসের পূর্বেই বিষুণপ্রিয়ার প্রতি তার 
বিরক্ক মনোভাবের বর্ণন! বৃন্দাবন করেছেন। স্থৃতরাং মনে হয়, নবন্বীপ আগমন 
করে তক্তিমতী বিষুঃপ্রিয়াকে সাত্বন। দানের জন্গই মহাপ্রহ্থ বিস্ুপ্রিয়াকে শ্বমৃতি 
প্রতিষ্ঠা করে পুঙ্গার নির্দেশ দিয়েছিলেন । কিন্তু অন্ত ফোন গ্রন্থে এত বড় 
একট! ঘটনার উল্লেখ নেই কেন? 
অদ্বৈতপ্রকাশে জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে শচীমাতার লংবাধ নিয়ে এসনে। 
বিষুপ্রিয়া সম্পর্কে মহাপ্রন্বকে বলছেন,__ 
তব রূপসাম্যে চিত্রপট নির্মাইল!। 
প্রেম ভক্তি মহামন্ত্ে প্রতিষ্ঠা! করিলা ॥ 
সেই মৃতি নিভৃতে করেন হুসেবন | 
অদ্বৈতপ্রকাশকার মহাপ্রত্ুর মৃতি গড়িয়ে পূজা করার কথা বলেননি । তিনি 
বলেছেন, চিআ্রপট নির্মাণ করিয়ে পৃ্। করার কথা । অদ্থৈত প্রকাশকা র এই প্রসহে 
আরও একটি কথ] বলেছেন ; জগদান্ন্দের মুখে বিষুতপ্রয়ার প্রসঙ্গ প্রভূ আর 
শুনতে চাইলেন না। 
মহাপ্রভু কছে আর না কহ বাত। 
শান্ধিপুরে আচার্ধের কহ সুসংবাদ ॥* 
এইবুপ আচরণই মহা গ্রতৃর পক্ষে স্বাভাবিক বোধ হয় । প্রেমদান মি রচিত 
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৩৫২ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্য 


বংশীশিক্ষা গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের পরে বিষুঃপ্রিয়া এবং ৰংশীবন চট 
যুগপৎ স্বপ্ন দেখেন যে মহাপ্রস্ু তাদের জগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গনে অবস্থিত নিম- 
গাছটি কাটিয়ে সেই নিম গাছে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ করিয়ে পৃ করতে নির্দেশ 


দিচ্ছেন। 
তৰে প্রতু হ্বপ্রযোগে কন ছুইজনে। 


মিছে কেন কাণ লদ1 আমার বিহনে ॥ 
'আমার আদেশ এহ করহু শ্রবণ। 
যে নিশ্ব তলায় মাতা দিল মোরে স্তন ॥ 
সেই নিম্ব বৃক্ষে মোর মৃতি নির্মাইয়]। 
সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া ॥: 
তম্মসায়ে বংশীবদন কামার ভাকয়ে নিমগাছ কাটিয়ে শুচৈ৩গ্চের দার 
বিগ্রথ নিষ্মাথ করিয়েছিলেন এবং সেই বিগ্রহের পশ্চাতে পাদদেশে নিজ নাম 
লিখে দিয়েছিলেন--লৌহ অস্করোনজ নাম করিল! লিখনে।২ বিুপ্রিয়া দেবা 
এই মৃতি প্রতিষ্ঠ। করে পুজা! করেছিলেন । বর্তমানে নবহ্ীপে মহাগ্রতুর মন্দিরে 
বিষ্ুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত বলে যে দাকুময় বিগ্রহ পূজিত হয়, তার পশ্চাতে বংশী- 
বন্দনের নাম উৎকীর্ণ আছে।২ গ্রচৈতন্ত যি বিষুঃপ্রিয়াকে হ্ববগ্রথ পুজার 
অগ্ুমতি দিয়ে থাকেন বুন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে, তবে তার অপ্রকটের 
পরবতাঁকাল পর্যন্ত বিষুঃপ্রিপ। দীর্ঘকাল অপেক্ষ! করলেন কেন, তা বোঝা যায় 
না। মুন্ারি কথিত গ্লোকটি যদি প্রক্ষিগ্ত না হয়, তাছলে মনে করতে হবে 
ঘে বংশীশিক্ষার বিবরণ কাল্পনিক । মহাগ্রন্থ প্রকটকালেই বংশীবদন বিষুঃপ্রিয়ার 
জন্ত এই বিগ্রহ নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। 
অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীবানাদি নবন্ধীপস্ক তক্তগণের গৃহে কীতন নৃত্য করে 
অদ্বিকা কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে গমন করেন নিত্যানন্দের সমভি- 
ব্যাহারে। গৌবীদাসকে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ তাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অন্থমাত 


দিয়েছিলেন। 
তশ্ত গ্রে! নিবন্ধো তৌ গ্রকাশ্ত রুচিরাং শুভাম্‌। 


মৃতিং হ্বাং স্বাং রণৈঃ পূর্ণাং লর্বশক্িসম্িতা্‌ ॥ 
দ্বদতঃ পরম প্রীত নিবসন্তো৷ যথাহৃখম ৪* 
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বুন্দাবন পরিক্রমা ৩০৩ 


_-ভার (গৌরীদাষের) প্রেমে নিবদ্ধ তারা জন (গৌর ও নিতাই) সেখানে 
সথখে অবস্থান করে নিজ নিজ ভাবে পূর্ণ সর্বশক্তি সমন্বিত সুন্দর মঙ্গলময় মৃতি 
গ্রকাশ কতেছিলেন ( মুতি নির্মাণে অনুমতি দিয়েছিলেন )। 

নিত্যানন্দ দাসের বিবরণে গৌর নিতাই-এর বিগ্রহ গৌরীদাপ নির্মাণ করে- 
ছিলেন মহাপ্রভু গৌবীদাসের গৃহে আগমনের পূর্বেই । উভয়েই এই বিগ্রহ 
দর্শন কষে অন্থমোদন করেছিলেন। 


শুনিয়। ত ছুই প্রভূ পণ্ডিতের স্থানে । 
ডাকিয়া কহিল কিছু শুন বিবরণে ॥ 
শুনিলাম দুই মুতি করিয়াছ প্রকাশন। 
সাক্ষাতে আনহু তারে করিব দর্শন ॥ 
আনিয়] বিগ্রহ ছুই সম্মুখে রাখিল। 
যেই মত দুই প্রভূ তেমত দেখিল ॥১ 


নরহ্ক্ি চক্রবর্তী বলেন, মহাপ্রভু গোরীদাসকে নবদ্বীপ থেকে নিমগাঁছ 
জানিয়ে সেই গাছে গৌর নিতাই-এর বিগ্রহ নির্মাণ করতে অনুমতি দিয়ে- 


ছিলেন। 


পণ্ডিতের মন জানি প্রভু গৌরহরি। 
একদিন পণ্ডিতে কহয়ে যত্বু করি॥ 
নবদ্বীপ হতে নিম্ব বৃক্ষ আলাইবে। 
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নিমাণ করিবে ॥ 
অনায়াসে নির্মাণ হইব মৃতিদয়। 
তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয় ॥ 
স্তুনিয়৷ পণ্ডিত অতি উল্লনিত হৈল]। 
ঘত্বে দারু বিগ্রহ নির্মাণ করাইল। ॥* 


অদ্বিকা-কালনায় গৌরীদাম পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত গৌবাঙ্গ-নিত্যানন্দ বিগ্রহ 
অস্ভাপি পূজিত হচ্ছেন। গোরীদাসকে মহাপ্রভু যি স্ববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অন্থমতি 
দিয়ে থাকেন, তাহলে বিষুঃগুয়াকেও তিনি অন্গমতি দিয়ে থাকতে পারেন। 

গৌরীদাসের গৃহ থেকে চৈতগ্দেব শাস্তিপুরে অতৈত আচার্ধের গৃহে ভক্ত- 
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৩০৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্য 


বর্গ লহ উপস্থিত হয়েছিলেন । অদৈত যথারীতি নবহ্বীপ থেকে আনালেন 
শচীমাতাকে। শচীমাতা ও অন্যান্ত বৈষব পত্বীদের হবার! পাচিত অল্নাদি সখ 
ভোজন করে হরিসংকীর্তন সহ নৃত্যে কয়েকদিন কাটিয়ে মাতা ও ভক্তগণকে 
লান্বন। দিয়ে প্রভূ নীলাচলের উদ্দেশ্টে যাত্র! করলেন।১ ঠাকুর লোচন দ্বাস যদিও 
একবার মাত্র মহাপ্রভুর গোঁড়মগ্ডলে আগমনের উল্লেখ করেছেন, তথাপি সেই 
একবারই মথ রা-বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে । লোচন বলেন, 
মহাপ্রভু রাঢ় দেশ দিয়ে ক্রমে ক্রমে উত্তরিত হলেন কুলিয়! নগরে, উদ্ছেস্ট 
জল্সভূমি দর্শন । 
জন্মভূমি দেখিব এ সন্ন্যাসীব ধর্ম। 
নবদ্বীপ নিকটে গেল৷ এই তার মর্ম ॥২ 
নবীপের লোক দলে দলে এলেন কুলিয়ানগরে প্রিয় নিমাইকে দ্বেখতে, 
ছুটে এলেন শচীমাতাও। 
বিহবল চেতন শচী ধায় উধব মুখে। 
এ ভূমি আকাশ যাব ভুবয়াছে শোকে ॥* 
শচীমাত! প্রিয়্পুত্রকে নবদ্ধীপে আপতে আহ্বান করলেন, নিমাহও মায়ের 
ডাকে সাড়া দিয়ে নব্দীপে আগমন করলেন, ভিক্ষা আচরণ করলেন নিজের 
বাড়ীব নিকটে বারকোণ! ঘাটের কাছে শু্লাঙ্থর ব্রদ্ধচারীর গৃহে । নবদীপে 
রাজি যাপন করে প্রভাতে মাকে সাত্বন। দিয়ে প্রভূ যাত্রা ক্ষলেন জগন্নাথ 
ক্ষেত্রের অভিমুখে । শান্তিনগর অতিক্রম করে তাশ্রপিধ দিয়ে তিনি শ্রক্ষে্র 
পৌছালেন। লোচন বিষুঃপ্রিয়ার সঙ্গে মহাপ্রন্থর সাক্ষাৎকারের কোন বিবরণ 
দেন নি। 
জয়ানন্দ মহাপ্রভুর ছুবার গৌড়দেশে আগমন বর্ণনা কয়েছেন : একবার 
সেতুবন্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জননী জন্মভূমি দর্শনমানসে মহাগ্রতুর 
নবন্ধীপ আগমন, আর একবার গোৌঁড়ে আগমনকালে কুলিয়৷ থেকে গৌড় 
এবং গৌড় থেকে শাস্তিপুরে আগমন। শচীমাতার সঙ্গে নিমাই-এর সাক্ষাৎকার 
হয়েছিল ছুবারই--একবার নবদ্বীপে, ছিতীয়বার শাস্তিপুরে অইৈতমন্দিরে | 
কিন্ত বিষ্ুপ্রিয়ার সঙ্গে একবারও সাক্ষাতের কথ! বলেন নি জয়ানন্দ। 





১ মু; ক.--81 ২ চৈ, ন. শেবখগ--পৃঃ ২১ ৩ ৪চ ম. শেবখও-পৃঃ ২৯ 
৪ জ. চৈ, হ. উত্তর--৭৭-৭৮ 
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কেবলম্নাত্র তিনি বলেছেন, গৌড়গমনকালে যখন চৈতন্তর্দেব কুলিয়ায় 
এসেছিলেন, সেইসময় বহু লোকের সঙ্গে শচীমাতা বিষুশ্রিয়াকে নিয়ে 
গঙ্গপার হতে লচেষ্ট হলে ওপার থেকেই চৈতন্তচন্দ্র মাকে নিষেধ করেছিলেন । 
আবার উত্তরখণ্ডে জয়ানন্দ বলেছেন-_ 
জগন্নাথের আজ্ঞা! মনে আনন্দ বিশেষ । 
মুর! জাইতে প্রবেশিল1 গৌড়দেশ । 
নিভৃতে রহিল! বিষ্তাবাচম্পতি খরে। 
সর্বলোক দেখিলেক কুলিয়া নগরে ॥+ 
জয়ানন্দের কাব্যে মোট তিনবার গোঁড়-নবদ্বীপ-কুলিয়া আগমনের উল্লেখ 
পাচ্ছি। অথচ মহাগ্রভু তিনবার এসেছিলেন বঙগদেশে কিন্বা ছুবার এসে- 
ছিলেন, তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তৃতীয় বারের গৌড় আগমন প্রথম ছুইবারের 
উল্লেখের যে-কোন একটির পুনরাবৃত্তি হতেও পারে । 
মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন ১৫১৫ শ্রীঃ সেপ্েম্বর-অক্টোবরে॥ 
প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১৫ ১৬ গ্রীষ্ঠাবের জুলাই মাসে ।২ 


প্রকাশানন্দ উদ্ধার 


মহাগ্রভুর প্রেমধর্মের প্রভাবে কাশীর প্রখ্যাত বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী 
প্রকাশানন্দের ভক্তিধর্মগ্রহণের বিবরণ কৃষ্দাস কবিরাজ চৈতন্ত চরিতামৃত 
কাব্যে বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। তিনি এই কাহিনী ছুবার উল্লেখ করেছেন £ 
একবার সংক্ষেপে আদ্দিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদ, আর একবার বিস্তারে 
মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে। আরিলীলায় কবিরাজ বলেছেন, বৃন্দাবন 
যাত্রাপথে গ্রচৈতন্ত যখন কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করেন, সেই সময় 
কাটতে অবস্থানকারী মায়াবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মূর্থ বেদাস্তজানহীন 
স্গ্যাসীর ধর্ম বিসর্জন করে কীর্তন-নর্তনকারী ম্াপ্রতূর আচরণের নিন্দা 
করেছিলেন । মহাপ্রভু এই নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করে হেসে মথুরা-বৃন্াৰন 
চলে গিয়েছিলেন । প্রত্যাবর্তনকালে যখন তিনি কাশীতে ছু'মাম অবস্থান 
করে সনাতনকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সেই লময়ে চন্্রশেখর বৈস্ত ও তপন হি 


১ জর. চৈ. ম. উত্তর--৭৭৭৮ ২ চব্িতগ্রন্থে গ্রচৈত্ত--পৃঃ ২৮৪ 
হও 





৩০৬ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ড 


প্রতুর নিন্দাবাদ সহ করতে না পেরে প্রভৃকে এর প্রতিকার করতে অনুরোধ 
করেন। সেই সময়ে এক বিপ্র সন্যাসীর দলকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, 
তিনি মহাপ্রতৃকে সাহ্ছনয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। প্রভূ বিপ্রের গৃহে আগমন 
করলে যদিও প্রকাশানন্দ ও তার সম্প্রদায় তাকে সম্মমন করেছিলেন, তথাপি প্র 
সকলের থেকে দূরে অপবিত্রস্থানে বসলেন এনং প্রকাশীনন্দকে বললেন, 
হীন সম্প্রদায়তৃক্ত বলেই তিনি সন্ন্যামী সভায় বলেন নি। প্রকাশানন্দ সমাদসে 
গ্রভূকে সন্ন্যাীসভায় বনিয়ে বললেন-_ 
সন্ন্যাসী হঞা৷ কর নর্তন গায়ন । 
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সন্থীর্তন ॥ 
বেদাস্ত-পঠন প্রধান ক্ন্যাসীর ধর্ম । 
তাহ! ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম ॥১ 
প্রভূ উত্তরে বললেন, গুরু আমাকে মূর্খ দেখে বলেছিলেন, তোমার বেদাস্তে 
অধিকার নেই, তুমি কষ্চনাম জপ কর-__ 
কষ্ণমন্ত্র জপ পদ এই মন্ত্র মার ॥ 
কষ্চনাম হৈতে হবে সংসার মোচন । 
কষ নাম হৈতে পাবে কষের চরণ ॥ 
নাম বিস্থ কপিকালে নাহি আর ধর্ম। 
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাহ মর্ম ॥ 
গুরুর আজ্ঞায় রুষ্ধনাম জপ করতে করতে প্রভুর প্রেমোন্সাদদের অবস্থা 
হয়, তখন তিনি গুরুকে এই তথা নিবেদন কবলে গুরু বললেন,-__ 
কষ্ণনাম মহামঙ্্রের এই ত স্বভাব । 
যেই জপে তাবে কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥৩ 
অতঃপর মহাপ্রতু উপনিষৎ্-তত্ব কৃষ্কপ্রেমের অনুকূলে নৃতনভাবে ব্যাখ্যা 
করলেন। সেই ব্যাখ্যা শুনে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মন ফিয়ে গেল, তাব গ্রভৃব 
কাছে অপরাধ স্বীকার কষে কষ্ণনাম জপ করতে থাকে । 
সেই তে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন। 
কষ কষ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥* 


চি 


১-৪ চৈ, চ, জানি ৭ পরি, 





বৃন্দাবন পরিক্রম ৩৯৭ 


চৈতন্ত চরিতামৃতের মধালীলায় সঞ্ধদশ ও পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ এই ঘটনার 
পুনরুক্তি আছে। গ্রকাশানন্দ কাশীতে আগত মহাপ্রত্‌ শ্রীচৈতন্সের মহিমার 
কথা শুনে উপহাস করে বলেছিলেন-_ 
স্ুনিয়াছি গৌঁড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক। 
কেশব ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ॥ 
চৈতন্য নাম তার ভাবকগণ লইয়]। 


দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়৷ ॥ 

যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কছে। 

এছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে ॥3 

প্রভু এই সংবাদ শুনে ঈীষৎ হেসেছিলেন মাত্র । তৎপরে বৃদ্দাবন-মথুরা 

থেকে ফিরে আসার পর শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে প্রকাশানন্দের সাক্ষাৎকার ও উপনিষদের 
তত্ব আলোচনা বণনা! করেছেন কবিরাজ গোম্বামী। এই সময়ে সনাতনকে 
বৈষবীয় শাস্ সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্টে মহাপ্রভু ছুই মাস কাশীতে অবস্থান 
করেছিলেন। মহাপ্রতৃকে দর্শন করতে বন্ধ লোকের সংঘ হুয়েছিল। বারাণসী 
নিবাসী মহারাই্ীয় ব্রাঙ্মণের গৃহে আমন্ত্রিত সন্ন্যাসীসভায় প্রকাশানঙের এক শিষ্য 
ইচৈতন্তকে নারায়ণ বলে তী'র ব্যাখ্যাত উপনিষদতত্বের ও হরেন্াম ইত্যাদি 
শ্লোকের ব্যাখ্যার গ্রশংমা! করেন। প্রকাশানন্দ প্রভুর মতকে ভ্রান্ত বলে ব্যাখ্য। 
করেছিলেন । মহাপ্রভু যখন বিন্দুমাধব দর্শন করে মন্দির প্রাঙ্গনে কীর্তন-নৃত্য 
করছিলেন, সেই সময়ে শিষ্যসহ প্রকাশানন্দ কৌতুহলবশে প্রভুকে দর্শন করতে 
আসেন। তিনি সাত্বিক ভাবসহ কষ্ণ-প্রেমৈকবিগ্রহ শ্রীচৈতগ্ককে দেখে মুগ্ধ 
হুলেন। প্রভূ বাহৃজ্ঞান লাভ করে প্রকাশানন্দের চরণ ধারণ করলেন, গ্রকাশা- 
নন্দও প্রভুর চরণ বন্দন৷ করলেন। প্রকাশানদ্দের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহাপ্রভু 
উপনিষৎ-তত্ব ও মায়াবাদ ব্যাখ্যা করলেন এবং ভাগবতের আত্মা-রামাশ্চ ইত্যাদি 
শ্লোকটির একষটি প্রকার ব্যাখ্যা করে শ্রীরফ্ই পরমপ্রভু এই তত্ব প্রতিষ্ঠা 
করলেন। 

শুনিয়৷ লোকের বড় চমক হৈল। 

চৈতন্ত গোসাঞ্জি শ্রীঞ্চ নির্ধারিল ॥২ 


১ চৈ, ট, মধ্য ১৭ পরি ২ চৈ, চ. মধ্য ২৪ পন্থি 


৩৮ যুগাবতার শ্রীকুফচৈতন্ত 


£পর হরিনাম সংকীর্তনে কাশীকে মাতিয়ে মহাগ্রতূ নীলাচল যাত্রা 
মনগ্থ করেছিলেন। 
চৈতত্ত চরিতামৃতে প্রকাশানন্দ উদ্ধারের ছুটি কাহিনীতে কিছু পার্থকা লক্ষিত 
হয়। কিন্তু বিশ্ময়ের বিষয় এই থে, কষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া অন্ত কোন চরিত- 
কার প্রকাশানন্দ উদ্ধার কাহিনীর বিবরণ দ্বেন নি। টচতত্ত গ্রবতিত মন্তে অবি- 
শ্বাসী পাবণড সন্গ্যাসীদের অবস্থানের উল্লেখ লোচন জয়ানন্দ প্রভৃতি করেছেন। 
কিন্তু প্রকাশানন্দের নাম বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিয়াজ ছাড়। আর কেউ 
উল্লেখ করেন নি। বৃন্দাবনের চৈতত্ত-ভাগবতে মহাপ্রতু নবদ্বীপ লীলায় ভাঁবা- 
বেশে মুরারিকে বলেছিলেন-_ 


সন্ন্যাসী গ্রকাশানন্দ বলয়ে কাশীতে। 

মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে ॥ 

পঢ়ায়ে বেদান্ত মোর বিগ্রহ ন! মানে । 

কুষ্ঠ করাইলু' অঙ্গে তবু নাহি জানে ॥ 

মুযারির কড়চায় কাশীবামী ব্যক্তিদের প্রীচৈতন্য কর্তৃক হরিভক্তি প্রদানের 

উল্লেখ থাকলেও প্রকাশানন্দেয় উত্ভেখ নেই ।* বৃদ্দাবনের বক্তব্যেও প্রকাশানন্দকে 
উ্রচৈতন্ত কতৃক শ্থমতে আনয়নের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কবিকর্ণপূর 
বলেছেন কাশীর অনেক ব্রতপরায়ণ যাজিক শ্রীচৈতন্যের শরণ নিয়েছিলেন, কিন্ত 
কিছু সংখ্যক মাৎনর্ধ পরায়ণ সপ্ন্যাপী তার কাছে আলেন নি, গঁকে দেখেনও 
নি।ও বেদাস্ত নি্ধান্ত মক্তাবনীর লেখক জানাননদের শিল্প প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্যের 
সমকালে বর্তমান ছিলেন। এই প্রকাশানন্দ কৃষ্ণদাস কথিত প্রকাশানন্দ কিনা 
বলা কঠিন। স্বাভাবিক ভাবেই ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রকাশানন্দ উদ্ধার 
কাহিনীর সত্যতায় লংশয় প্রকাশ করেছেন।* কিন্ত বৃন্দাবন যাজার কাহিনী 
গৌড়ীয় চরিতকারগণ বিশদ ভাবে কেউই বর্ণন! করেননি,_অস্ত্যলীলাই কবি- 
রাজ গোম্থামী ছাড়া কেউ বিশদভাবে বলেন নি। কবিরাজ গোম্বামীর পক্ষে 
বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দের মূখে তেই সফল ঘটনার বিবরণ জান! ও লিপিবদ্ধ করা 
লহ্জ তাই ঘটনাটি একেবারে অলীক নাও হতে পারে। 


১ চৈ, ভা. মধ্য ৎ* অঃ ২ সুখ ক,_৪1১/১৮, ৪1১৬২ ৩ চৈ. চ্ত, ন1.-১।৬২ 
৪ আীচৈভভচরিতের উপাদান, ২য় সং--পৃঃ ৬৬*-৩২ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
অনস্ভ্যতীতলা 


মহাপ্রতৃ শ্রীকষচটৈতগ্ত ২৪ বৎসর বয়মে ১৫১০ খ্রীষ্টাে সন্যাস গ্রহণ করে- 
ছিলেন। তার জীবৎকালের অবশিষ্ট ২৪ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর কেটেছে 
পূর্বে উত্তরে দক্ষিণে যাতায়াতে । 
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। 
নীলাচল গোৌঁড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥, 
অবশিষ্ট আঠার বৎসর তিনি পুরীতেই যাপন করেছেন, আর কোথাও 
যান নি। 
বুন্দাবন হইতে যদি নীলাচলে আইলা । 
আঠার বৎসর তাহা বাস কাহা নাহি গেল] ॥২ 
মহাগ্রভুর প্রকটকালের শেষ আঠারে] বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ $ফ্দান 
কবিরাজের চৈতগ্তচরিতামূত ছাড়। অন্ত কোথাও স্থুলভ নয়। প্রতাপরুত্র উদ্ধা- 
রে পর মুরারির কড়চায় শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালের আরও কিছু কিছু ঘটনার 
উল্লেখ আছে । গৌড়দেশ থেকে ভক্তগণ ও বৈষ্ণৰ পত্বীদের পুরীতে আগমন, 
মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া, গুগ্ডিচায় মহাপ্রভু কর্তৃক 
জগন্নাথের দ্গানযাত্রা। হোরা পঞ্চমীতে লক্গমীর বিজয়োৎ্সব দর্শন, নিত্যানন্দকে 
হরিনাম প্রচারের জন্ত গৌড়দেশে প্রেরণ, নিত্যানন্দের শচী সমীপে নবন্ধীপে 
আগমন এবং মহাগ্রতুর রাধাভাবতন্ময়তা মুরারির কড়চায় স্থান পেয়েছে। 
মহাপ্রভুর রাধাভাব বিহ্বলতার বর্ণন! দিয়েই মুরারি তার বিবরণ শেষ করেছেন। 
শ্রচৈতত্ত্রের অস্ত্যলীলার বিবরণ একমান্র কবিরাজ গোত্বামীর চৈতন্তচরিতামূতেই 
পাওয়া যায়। কবিরাজের গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য ঘটন] £ শ্রীক্ষেতে আগমনের পথে 
অহথপমের মৃত্যু, গ্রর্ূপের নীলাচলে আগমন, রপগোস্বামী কর্তৃক বিদ্ধমাধব ও 
ললিতমাধব নামক রুফলীলাবিষয়ক ছুটি নাটক রচনা, প্রভূ কর্তৃক রূপকে 
বৃদ্দাবনে প্রেরণ ও লুপ্ততীর্ঘের উদ্ধারে নির্দেশদান, শিবানন্দ সেনের নীলাচলে 
আগমন) মাধবী দাপীর নিকট থেকে ভিক্ষা গ্রহণের অপরাধে তক্ত ছোট 
_হুরিদাসকে বর্জন, ছোট হরিদাসের দ্বেহত্যাগ, প্রত কর্তৃক প্রতি বৎসর দামোদর 


১২ চৈ, চ. মধ্য ১ পরি 


৩১, যুগাবতার শ্রীকফ্চৈতন্ত 


পণ্ডিতকে নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট প্রেরণ, সনাতনের নীলাচলে আগমন ও 
মহাপ্রস্্র আলিঙ্গনে চর্মরোগ মুক্তি, রদঘুনাথ দাসের নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে মিলন, 
বল্পভ উট্রের সঙ্গে মহাগ্রতুর মিলন, রাজার অর্থ আত্মসাতের দায়ে দৃত্তিত 
রামানন্দভ্রাতা গোগপীনাথ পটনায়কের প্রভুর রুপায় মুক্তি, যবন হুরিদাসের 
দেহত্যাগ ও মহাপ্রতূর দ্বার] তার সংক্রিযনা, গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে পরমানন্দ 
সেনের শ্রীচৈতন্যদর্শন, মহাপ্রভ্‌ কর্তৃক জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবহ্ধীপে শচীদেবাব 
নিকট প্রেরণ, প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা, চণ্ডীদাস, বিষ্তাপতি ও জয়দেবের গীত 
শ্রবণে আনন্দ প্রভৃতি । 
মহাপ্রভু যে একাদিক্রমে শেষ আঠারো বৎমর নীলাচলে অতিবাহিত 
করেছিলেন তন্মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণসহ কীর্তন-নৃত্যরঙ্ষে যাপন কয়েছিপেন 
অবশিষ্ট বারে! বসর তিনি রুষ্ণবিরহে দিখ্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছেন। 
শেষ আব যেই রহে দ্বাদশ বৎসর । 
কৃষের বিরহুলীল। প্রতৃব অস্তব | 
নিরস্তর রাক্রিদিন বিবহু-উন্মাদে । 
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥১ 
কষ্ণদাস কবিরাজ আরও বলেছেন-_ 
ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্্ নন্দন। 
কাহ। পাব এই বাঞ্চ বাড়ে অনুক্ষণ | 
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে । 
উদ্ঘূরণ। প্রলাপ তৈছে প্রতৃর রাঝ্রি দিনে ॥* 
শেষ দ্বাদশ বৎসর সম্পর্কে কবিরাজ গোম্বামীর আরও বিবরণ £ 
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে । 
এই মত দশ! প্রতুর হয় রাজ্িধিনে ॥ 
নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ উদ্মা্। 
ভ্রমময় চেষ্টা সদ! গ্রলাপময় বাদ ॥ 
রোমকৃপে রক্তোদগম ঈস্তসব হালে । 
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ! 


০ 


“চেচ* মধ্য ১ পার ২ তেব 


অস্ত্যলীল। ৩১১ 


গন্ভীর! ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব। 
ভিতে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব। 
তিন দ্বারে কবাট কভু যায়েন বাহিরে । 
কতৃ সিংহছারে পড়ে প্রভু সিদ্ধুনীরে !; 
এই সময়ে একদিন মহাপ্রভূ জগন্নাথ মন্দিরের সিংকদারে অচেতন অবস্থায় 
পড়ে আছেন, সেই সময়ে তাঁর অবস্থ] অত্যন্ত মর্মম্পর্শা--মনে হয় বুঝি অস্থি 
গ্রন্থি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। 
প্রভু পড়ি আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়। 
অচেত্ন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি রয়। 
এক এক হস্ত-পাদ্-_ দীর্ঘ তিন হাত। 
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম আছে মাত্র তাত ॥ 
হস্ত, পারদ, গ্রীবা, কটি, অস্থি, সন্ধি যত। 
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হঞ্াছে তত ॥ 
চর্মমাত্র উপবে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞ|। 
দুঃখিত হইল] সবে প্রতৃকে দেখিয়] ॥ 
মুখে লাল ফেন প্রতৃর উত্তাল নয়ান। 
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥২ 


কোন দিন চটকপর্বত দেখে গোব্ধন জ্ঞানে বায়ুৰেগে চলে প্রতু সমুদ্রতীরে 
এসে পতিত হলেন, সা্িকভাব সমুহ মূর্ত হয়ে গুঠে তাঁএ সর্বাঙ্গে- 
প্রথমে চলিল প্রভূ যেন বাধুগতি। 
স্তসভাবে পথে হল চলিতে নাহি শক্তি ॥ 
প্রতি রোমকুপে মাংস ব্রণের আকার। 
তার উপরে ঝোমোদগম কদছ্ প্রকার ॥ 
গ্রতি রোমে প্রদ্থেদ পড়ে রুধিরের ধার। 
কণ্ঠ ঘর্ঘর করে নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ 
ছুই নেত্র করি অশ্রু বহয়ে অপার । 
সমূত্রে মিলিলা যেন গজাযমুন। ধার ॥ 





১ চৈ, চ. মধ্য ৎ পরি ২ চৈ ৮. ব্যস্ত, ১৪ পরি 





৩১২ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


বৈবর্ধ্য শঙ্খগ্রায় শ্বেত হল অঙ্গ । 
তবে কম্প উঠে যেন সমূজে তরঙ্গ ॥ 
কাপিতে কাপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িল।১ 
কখনও-ব৷ ম্থাপ্রভ রামানন্দ ও শ্বরূপের গল ধরে কষ্ণবিরছে বিলাপ 
করতে থাকেন। কখনও তিনি গান কবেন, নৃত্য করেন, কখনও এদিক ওদিক 
ছুটতে গিয়ে পডে গিয়ে মৃত হন। 
কতু প্রেমাবেশে কবে গান নতন। 
কতু প্রেমাবেশে বাসলীলাম্ছকরণ ॥ 
কুভু প্রেমোম্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়। 
ভূমে পড়ি কভু মুছণ কত গড়ি যায় |* 
একদিন তো প্রত যমূনাভ্রমে সমৃদ্রেই ঝাঁপ দিলেন, শেষ পর্যস্ত জেলের 
জালে তাকে পাওয়া গেল। 
এইভাবে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভুর অতিবাছিত হয় দ্বাদশ বৎসর । 
তধে সব সময়েই যে তিনি বাহুজ্ঞান-হার। হয়ে থাকতেন, তা নয়। যখন 
বাহ্‌জ্ঞান থাকতো তখন তিনি তক্তদেব সঙ্গে আলাপ, নবহীপের তথ। শচী- 


মাতার সংবাদগ্রহণ ইত্যাদিতেও কালযাপন করেছেন । 
কেউ কেউ মনে করেন যে মহাপ্রভুর দিব্যোন্সাদ অবস্থা রুষঃপ্রেমেব 


উত্তেজন] জনিত বানুরোগ বা উন্মাদ ঝোপের প্রকাশ। মহাপ্রভুর জীবনীকারর! 
অনেকেই তীর বায়ুরোগ বা মৃশ্নীরোগের কথ! বলেছেন। কিন্তু ভক্তরা এই 
রোগকে কৃষ্ধপ্রেমের বিকার বলে গ্রহণ করেছিলেন । নীলাচলে জগদানন্দ 
মহাপ্রভুর বাযুরোগ প্রশমনের নিমিত মাথায় দেবার সুগন্ধি তেল এনেছিলেন। 
স্থতরাং এই ধবণের কোন রোগ তার বাল্যকাল থেকেই ছিল বলে অনুমিত 
হয়। অবশ্ত দিব্যোম্মাদ অবস্থা! স্যর, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, মৃছ"। প্রভৃতি কষ 
প্রেম-জনিত সাত্বিকাবের প্রকাশরূপে ব্যাখ্যাত হয়। এ অম্পর্কে একজন 
প্ডিতের অভিমত,-“বাহিরের প্রেরণায় কফপ্রেম মনে উদয় হয়। উদয় 
হওয়া যাই বামুজনিত মুছণ আসিয়! পড়ে। মানসিক অবস্থার এই বিঙ্লেষণ 
অত্যন্ত গ্রয়োজন। ফেন নাদ্দিব্যোম্বাদের শেষ ছাদ্বশ বখলর এইরূপ মানবিক 


১ চৈ, চ. অন্য ১৫ পৰি ২ চৈ. চ. জআভ্্য, ১৮ পরি 


অস্ত্যলীল। 


'অবস্থারই পূর্ণ পরিণতি ভিন্ন আর কিছু নছে। দিব্যোম্নাদ একদিনে হয় নাই।”, 

কিন্ত আমাদের মত প্রারত জনের পক্ষে দিব্যোম্মাদের রহুন্ত উদঘাটন করা 
সম্ভব নয়। অনেক বৈষ্ণব সাধকের দেহে সাত্বিকভাবের প্রফাশের কথ! শোনা 
যায়। শ্রীশীরামরুঞ্দেব অনেকবার মহাপ্রতৃর তিন অবস্থার উদ্ভেখ করেছেন £ 
অস্তর্দশা (যেন জড়বৎ সমাধিস্থ), কখন অর্ধবাহা; কখনও বা বাহ্দশা ।২ 
তিনি বলতেন, “চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অস্তর্পশায় সমাধিম্থ-- 
বাহুশুস্ত। অর্ধবাহ্দশায় আবিষ্ট হইয়। নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথ! 
কইতে পারতেন ন1। বাহদশায় সংকীর্তন।”ও রামকুষ্দেব বলতেন, গৌরাঙ্গের 
মহাভাব প্রেম, এই প্রেম হলে জগৎ ত তুল হয়ে যাবেই । আবার নিজের দেহ 
যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। গোৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল ।”৪ সিদ্ধ 
সাধক পুরুষদের আচরণ--তাদেব অবস্থা-_প্রাৃত জনের বুদ্ধির অগোচর,_সিদ্ধ 
সাধকগণই উপলব্ধি করতে পারেন। ম্থৃতরাং চৈতন্যদেবের বায়ুয়োগ অথব] 
কষণগ্রেমের ভাববিকার তা নির্ণয় করা সাধারণ বুদ্ধিতে সম্ভব নয়। শ্রীম কথিত 
শ্রীশ্রীরামকষ্ণ কথামত গ্রন্থে শ্রীরামকষ্ণের এইরূপ দিব্যোন্াদ অবস্থায় বর্পন!] 
পাওয়া যায়। 





১ বাংল! চরিতগ্রন্থে জীচৈতন-_-গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী--পৃঃ ১১৩ 
২ এীজীরামকৃফকখামৃত--১ম ভাগ--১৪শ মৃতরণ--পৃঃ ৪ 

ও তদেব ৪র্ঘ ভাগ--২র সং--পৃঃ ১৯২ 

 তদেব--পৃঃ ২৪ 


ষোড়শ অধ্যায় 
মহা প্রতুন্ল আপ্রন্ষউ 


মহাপ্রভু শ্রীরুষ্চৈতগ্ঠ শেষ দ্বাদশ বৎসর কখনও হ্বাভাবিক অবস্থায় কখনও 
বাহহার। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নীলাচলে অবস্থান করলেও প্রতি বসর মায়ের 
কাছে নবঘীপে পণ্ডিত জগদানন্দকে পাঠাতেন জগন্নাথের প্রসাদ সহ। জগদানন্৷ 
নবদ্বীপ থেকে শাস্তিগুরে অদৈত আচার্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রীক্ষেত্রে আসতেন। 
অছৈত আচার্য মহাপ্রভুর কাছে একটি প্রহেলিকা বা তর্জা জগদানন্দের 
মারফতে প্রেরণ কয়লেন। তর্জাটি এই £ 
বাউলকে কহিহঃ লোক হুইপ বাউল। 
বাউলকে কহিহ, হাটে ন৷ বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিহ, কার্ধে নাহিক আউল । 
বাউলকে কছিহ, ইহ৷ কহিয়াছে বাউল ॥১ 
এই ছড়াটি শুনে মহাপ্রতূ হান্ত করলেও তার কষ্ণবিরহে উন্মাদ-দশা! আরও 
বধিত হয়। 
সেই দিন হইতে প্রতুর আর দশ! হইল। 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশ। ছিগুণ বাঁড়িল ॥ 
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাজি দিনে । 
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥ 
আচছিতে দ্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা। গমন । 
উদনূ্ণা-দশ! হৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥* 
অছৈতাচার্ধ-প্রেরিত তর্জার অর্থ করা হয় £ মহাপ্রভৃকে বোলে! যে লোক 
প্রেমে উন্মত্ত হয়েছে, প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থান নেই। 
মহাপ্রভৃকে বোলে! যে জাউল অর্থাৎ প্রেমোম্মত্ত বাউল কাজে লিগ্ত নয়, 
মছাগ্রত্ৃকে বোলে! যে এই কথ। বলেছেন অধৈত আচার্য । 
বক্তব্য এই ঘে, গ্রীচৈতন্তের কা লমাধ। হয়েছে, মান কৃষ্প্রেমে পাগল 
হয়েছে। সুতরাং তার আর ধরাধামে থাকবার প্রয়োজন নেই। অদৈতের 


১.২ চৈ, চ. অন্তয--১৯ পরি 


মহাপ্রভুর অপ্রকট ৩১৬ 


মত কুফভক্ত--ধিনি কুষ্ণরূপী চৈতন্তের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন সাধনার 
ছারা তিনি আরাধ্য জীবস্ত কুষ্ণকে ইহলোক ত্যাগ করতে বলবেন, একথা 
বিশ্বাম করতে ইচ্ছ! হয় না। 

গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী এই তর্জার ভিন্ন অর্থ করেছেন। তাঁর মতে 
এই গ্রহেলিকায় প্রকৃত পক্ষে নিত্যানন্দের প্রচার ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আছে। মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যনন্দের গোঁড়ে ফিরে এসে সংসার ধর্ম গ্রহণ 
ক'রে, আচগ্ডাল ষবনে জাতিভেদ না করে চৈতন্তনাম প্রচার ও মহোৎসবে 
ভিক্ষা করে কীর্তনে নৃত্য অনেকেই পছন্দ করতে পারেন নি। মহাগ্রভৃর কাছে 
পুরীতে নিত্যানন্দের আচরণের বিরুদ্ধে নালিশও গিয়েছিল। সম্ভবতঃ অতৈত 
তরজায় নিত্যানন্দের প্রচার ধর্মে মুসলমান চগ্ডাল ব্রাহ্মণ একাসন লাভ করায় 
গ্রচৈতহ্থের প্রেমধর্ম ব্যাপ্তি লাভ করছে না, এরূপ অভিযোগ নিহিত ছিল। 
সেইজন্াই তর্জা শেষের পর মহাপ্রভুর দিব্যোন্নাদ ৰ্ধিত হয়েছিল।১ ডঃ 
অনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মতবাদকেই সমর্থন করেছেন। তীর মতে 
এই তর্জার অর্থ £ শরীচৈতন্যের অনুপস্থিতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ সমাজে শৈথিল্য 
এসেছে, তক্তিধর্মপ্রচার ব্যাহত হচ্ছে, টিড়াদধি মহোৎ্সবে নিত্যানন্দ জাতিধর্ম 
নিবিশেষে চৈতগ্থনাম বিতরণ করছেন । স্থতরাং আঘিজচগ্ডালকে চৈতন্যপ্রেমে 
একাকার ও বাউল করার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল ঠবফবের এই নালিশ ।২ 

যাই হোক, তার কর্তব্যকর্ম সমাপ্ত হয়েছে বলেই হোক আর তার 
সাধনায় প্রেমধ্মগ্রচারের দ্বার! জীবের উদ্ধার কাধ যথাযথ হচ্ছে না বলেই 
হোক অদবৈতের হেয়ালি শোনার পর মহাগ্রভুর দিব্যোম্াদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ তীব্রতর হয়ে ওঠে । তিনি সর্বত্রই ভগবান শ্রীরুঞ্ণকে 
দর্শন করেন, রাজি জাগরণ বরে নাম সংকীর্তন করেন। ম্বরূপ দামোদর 
এবং রামানঙ্গ রায় তাকে গভীরার মধ্যে শুইয়ে দেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ 
দ্বারে প্রহরায় রত। কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল শ্রীচৈতন্য দিব্যোম্মাদ অবস্থায় 
গভীরার দেওয়ালে মুখ ঘষতে থাকেন 

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা। 
গন্ভীরার ভিত্ব্যে মুখ ঘবিতে লাগিল] ॥ 





১ বাংল! চরিতগ্রন্থে চেতভ--পৃঃ ৩৬৮ 
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৩১৬ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্য 


মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার। 
ভাবাবেশে না জানেন প্রভূ, পড়ে রকতধার ॥ 
সর্বরাঘ্রি করেন ভাবে মুখ সংঘর্ষণ। 
গো গে। শব করেন, শ্বরপ শুনিল। তখন ॥; 
এমনি ভাবেই রায় রামানন্দ শ্বরূপ দামোদরের সঙ্গে ক কথা আলাপনে 
স্বরচিত গ্লোক আম্বাদনে কষ্ণপ্রেম-তন্সয় শ্রীকঞ্ণচৈতন্য শেষ কটা দিন যাপন 
করলেন। ঈশাননাগর এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের অবস্থা! সম্পর্কে লিখেছেন--- 


শ্ীরাধার দিব্যোন্সাদ হল উদ্দীপন। 
হা নাথ হা কৃষ্ণ বুলি করয়ে ক্রন্দন ॥ 
দিবানিশি নাহি জান মহাভাবাবেশে। 
তরাল লাগয়ে ভক্তগণের মানসে ॥২ 
এই সময়ে মহাপ্রভু তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতেন, 

এই তিন অবন্থা?ঃ,অস্তর্দশা, বাহদশ। ও অর্ধবাহদশা । 
তিন দশায় মহাপ্রভূ রহে সর্বকাল। 
অস্তর্দশি। বাহুদশ! অর্ধবাহা আর ॥ 
অস্তর্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্‌জান। 
সেই দশা কহে ভক্ত অর্ধবাহ নাম ॥ 
অর্ধবাছে কহে প্রতু প্রলাপ বচনে। 
আভাষে কহেন সব শুন ভক্তজনে ॥৩ 

মহাপ্রতু শ্রাচৈতন্তের জীবৎকাল ৪৮ বৎসর- প্রাক সন্ন্যাস জীবন ২৪ 

ৰত্নর ও সন্ন্যামোতর জীবন ২৪ বংসর। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন-_ 
চবিধশ বৎসর এঁছে নবদ্বীপ গ্রামে । 
লওয়াইল সর্বলোকে কষ্গ্রেম নামে ॥ 
চব্বিশ বৎসর ছিল! করিয়া সপ্্যাস। 
ভক্তগণ লঞ1 কৈল নীলাচলে বান 
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর। 
বৃত্য গীত প্রেমতক্তিদান নিরস্তর ॥ 


১ চৈ, ৮, অন্ত, ১৯ পরি ২ অঃ প্র. ২১ অঃ ৩ চৈ, চ, মধ্য ১৮ পরি 


মহাপ্রভুর অগ্রকট ৩১% 


সেতুবন্ধ আর গোঁড় ব্যাপি বৃন্দাবন । 
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিল! গমন ॥ 


ঞ গং ব 
ঘবাদশ বসব শেষ রহিল নীলাচলে। 
প্রেমাবন্থ! শিখাইল আস্বাদন ছলে ॥১ 
কবিকর্ণপূর চৈতন্যচরিতামৃত মহাঁকাব্ো বলেছেন যে শ্রীচেতন্যের প্রকটকাল 
৪৭ বৎসর । 
চতুবিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ 
প্রকামং সন্ন্যাসং সমকূত নবন্বীপতলতঃ। 
ত্রিবর্ষণ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো! ঘক্গগময়- 
তথ! দৃষ্্ী যাত্র: ব্যনয়দখিল] বিংশতি সমাঃ ॥ 
ইখং চত্বারিংশতা সপ্চভাজ। শ্রীগৌরাঙে। হায়নানাংক্রমেণ। 
নানালীলালান্তমাসাঘ্য ভূমৌ ক্রীড়ন্‌ ধাম স্বং ততোহছসৌ জগাম ॥, 
চব্বিশ ব্লরে কষ্ণপ্রেমে বিবশ হয়ে নবদ্বীপ থেকে নন্গ্যাস গ্রহণ 
করেছিলেন, তিন বৎসর শ্রীক্ষেত্র থেকে ইতস্ততঃ গমনাগমনে কাটিয়ে বিশ বসব 
যাত্রা! ( দ্বেবোৎসব ) দেখে কাল ঘাপন করেছেন। 
এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ৪৭ বৎসরে ক্রমে ক্রমে নাঁন। লীল! বিধান করে 
পৃথিবীতে ক্রীড়া করে ত্বধামে গমন করেছিলেন। 
কষ্দাস কবিরাজ আরও লিখেছেন, 
প্রীকফচৈতন্য নবন্বীপে অবতবি। 
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহুরি ॥ 
চৌদ্*শত নাত শকে জন্মের প্রমাণ । 
চৌদ্দশত পঞ্চারে হইল অন্তর্ধান 1৬ 
১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাবে ভ্রীচৈতন্তের তিরোভাব হয়। লোচন 
দাসের মতে আষাঢ় মাসের সগ্তমীতে রবিবারে মহাপ্রতূয় তিরোধান হয়েছিল। 
ফণিভূষণ দত্ত গণনা করে বলেছেন যে, ১৪৫৫ শকে ৩১শে আবাঢ় বা ১৫৩৬ 
খরষ্টা্ে ২৮শে জুন এ্চৈতন্য লীলাসম্বরণ করেছিলেন । ১৪৮৬ শ্রীাকে 
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৩১৮ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


ফাল্গুণ মালে জন্ম ও ১৫৩৩ শ্রীষ্টাকে আযাঢ মাসে শ্রাচৈতন্যের মহাপ্রয়াণ হওয়া 
এট সময়ে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বৎসর ৪ মাপ । জদ়ানন্দের মতে শ্রীচৈতন। 
আঠাশ বংসর নীলাচলে ছিলেন--নীনাচপে বছিনা অইবিংশতি ৰংসবে। 
জযানন্দ বলেছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু টেটায় সমাগত ইন্্রার্দি দেবগণবে 
ব্শেছিলেন, আধাট শুরু! সপ্তমীতে বৈকুগ্েে যাব, তোমর] রথ পাঠাও । 


ইঞ্জজ শংকর সঙ্গে চলিল৷ আপনি । 
সকল দেবতা! মেলি করিয়া! ধরণী ॥ 
নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে | 
বৈকৃ্ যাইতে নিবেদিল একাক্রমে ॥ 
আধাঢ সপ্তমী শুরু! অঙ্গীকার করি । 
ব্থ পাঠাইহ জাব ৈকুগ্ঠপুবী ॥২ 
নিত্যানন্দ প্রভু বথযাত্রাব সময় রথের কাছে গেলে চৈতনাদেব বৈকু- 
গমনেচ্ছা প্রকাশ কবে অদ্বৈতকে নিত্যানন্দেব দ্বায়িত্ব অর্পণ কবে বললেন-_ 
নিত্যানন্দে অছৈতরে সমর্পণ! করি। 
সন্কীতন যজ্জ সব তোমার অধিকারী ॥ 
আঠাইশ বৎসর আমি নীলাচলে রি । 
স্থানাস্তরে জাব আমি নিষ্কপটে কহি।।৩ 
জয়ানন্দ পরিবেশিত তথ্য অবস্থাই যথার্থ নয়। শ্রীচৈতন্য ২৮ বৎসর 
নীশাচলে ছিলেন না, ছিলেন ২৪ বৎসর | মহাগ্রভুর তিয়োধান দিবস সম্পর্কে 
লোচন ও জযানন্দ একমত। 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রতৃর তিরোভাব সম্পর্কে নানাবিধ কিনবস্তীমুলক কাহিনী 
গভে উঠেছে । তার তিরোধানে ভক্তদের মধ্যে যে গভীর বেদনার লঞ্চার 
য়েছিল তার পরিমাপ সাধ্যায়ত্ত ন়। কবিকর্ণপুয়ের মহাকাব্য ১ম সর্গ, 
লোচনের চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতপ্রকাশ, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে মহাগ্রতুর 
অপ্রকটের পরে নবন্ধীপ, বৃন্দাবন ও নীলাচলের ভ্ঞদ্ের মর্মান্তিক বেদনা ৰণিত 
হয়েছে। অনেকেই যহাগ্রভূর বিয়োগ বেদনা! সহ করতে না পেরে জল্পকাল 
পরেই দেহত্যাগ করেছেন। এই ভয়াবহ ছুঃখকয় ঘটনার বিবরণ প্রামাণ্য 
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চৈতন্যচরিত গ্রন্থে অন্ুপস্থিত। কবিরাজ গোম্বামী, বৃন্দাবন, কবিবর্ণপুর 
কেউই এই ঘটনার বিবরণ দেন নি। খুরারির কড়চায় ফেবলমান্র বলা 


হয়েছে- 
তারয়িত্ব! জগৎ কৎ্সং বৈকু্স্থৈ: প্রনাধিতঃ | 


জগাম নিলয়ং সৃষ্ট! নিজমেব মহদ্ধিমৎ | 
_-সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করে বৈকুঞবাসীর্দের দ্বার] প্রলাধিত হয়ে মহান্‌ 
পশ্বরধবান্‌ প্রভু আনন্দিত হয়ে শ্বীয় বাসস্থানে ( বৈকুষ্ঠ) গমন করেছিলেন। 
কবিকর্ণপুর কেবলমান্তর বলেছেন যে গোপনারীদের বিরহে কাতর হয়ে 
শ্হরি (গৌরাঙ্গ ) গোপাঙ্গনাদদের কাছেই গমন করেছেন।২ 
প্রামাণ্যগ্রস্থ সমূহে স্পষ্ট বিবরণের অভাব*থ|কাতেই শ্রীচৈতন্কের তিরোধান 
সম্পর্কে নানাবিধ কিনবদস্তী গড়ে ওঠা সহজ হয়েছে। 
লোচনদাস লিখেছেন-- 
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে । 
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়। নিঃশ্বাসে । 
সত্য ত্রেত1 দ্বাপর সে কলিযুগ আর । 
বিশেষতঃ কলিযুগে সফীর্তন সার ॥ 
কপ কর জগন্নাথ পতিতপাবন। 
কলিযুগ আইল এই দেই ত শরণ ॥ 
এ বোল বলিয়৷ সেই ত্রিজগত রায়। 
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়। 
তৃতীয় প্রহরে বেল! রবিবার দিনে । 
জগন্নাথে লীন প্রন হইলা আপনে ॥ 
গঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা ব্রাহ্মণ । 
কিকি বলি সত্বরে সেআইল! তখন ॥ 
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছ!। 
খুচাহ কপাট প্রত দেখিতে বড় ইচ্ছা ॥ 
তক্ত আতি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন। 
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অধর্শন ॥ 








গু 
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সাক্ষাতে দেখিল গোঁড় গ্রতূর মিলন । 
নিশ্চয় করিয়! কহি শুন সর্বজন ॥১ 
লোচনেক মতে রবিবারে আষাঢ় মাপের শুক্লা সপ্তমীতে রথযাত্রার পাঁচদিন 
পরে শ্রীচৈতন্ত গুঞ্জাবাড়ীতে জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন । 
তক্তি রত্বাকর প্রণেতা শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্তীর মতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে 
প্রবেশ করে মহাপ্রভু গোপীনাথের বিগ্রহে মিশে গিয়েছিলেন । শ্রীমামূ গোস্বামী 
নয়োতম দাস ঠাকুরকে বলেছিলেন-_ 
অহে নরোত্তম ! এইখানে গৌরহ'র। 
না জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি ॥ 
দোহার নয়নে ধার। বহে অতিশয়। 
তাছ। নিরথিতে দ্রবে পাষাণ হায় ॥ 
ম্তামি শিরোমণি চেষ্ট। বুঝে সাধ্য কার? 
অকল্মাৎ পৃথিবী করিল অন্ধকার ॥ 
প্রবেশিল। এই গোপীনাথের মঙ্গিয়ে । 
হুইল অদর্শন পুনঃ না আইল! বাছিরে ||২ 
ঈশান নাগর বলেন, অগ্বৈতের তর্জ| শোনার পর থেকেই শ্রীচৈতন্ের 
দিব্যোন্সাদ দশার বৃদ্ধি হয়েছিল, দিবানিশি তার বাহুজ্ঞান থাকতে। ন1।5 ফলে 
ভক্তবৃন্দ ভীত হয়ে পড়েন। তারপর একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথমনদিয়ে ( গঞ্জা- 
বাড়ীতে নয় ) প্রবেশ করে জগন্নাথ বিগ্রহ বিলীন হয়ে গেলেন। 
একদিন গোর] জগয্নাথে নিরখিয়]। 
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিল। হা নাথ বলিয়। ॥ 
প্রবেশ মাত্রেতে ছার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। 
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্িল ॥ 
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিল।। 
গৌরাক্গাপ্রকট সতে অচ্ছমান কৈল! |।৬ 
মহাগ্রভূর অন্থতম ভক্ত ঈশ্বর দাস চৈতন্যভাগবতে বারে বারে শ্ীচৈতন্োর 
জগন্নাথ মুতির মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার কাছিনী উদ্লেখ করেছেন। তীর বিবরণে 
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মহাপ্রভুর অপ্রকট ৩২১ 


বৈশাখের স্তর্লা তৃতীয়ায় অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ায় জগন্নাথের চন্দনঘাজ্জার দিনে যাজ। 
প্রতাপরুদ্র ও অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে কীর্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য জগয়্াখের 
অঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছিলেন £ 


এমস্ডে গল! কিছি দিন। পৃনি যাত্রা! এ চন্দন ॥ 
বৈশাখ তৃতীয়! দিবস। চৈতন্য হোইলে সবেশ ॥ 
কীর্তন মধ্যে বনমালী । বড় দাগরে ঘাই মিলি ।। 
সঙ্গতে ছান্তি নৃপরান। অনেক অছস্তি ব্রাহ্ষণ || 
গং ঝা বাঃ ঙ খা রী 
চৈতন্য আপে জগজ্জ্যোতি। পতিত পাবন শ্রীপতি | 
গ্রীজগন্নাথ অঙ্কে লীন। প্রত্যক্ষে দর্শন রাজন ॥১ 


ঈশ্বর দাস লিখেছেন, অঙ্গে চন্দন লেপন করার সময়ে জগ্লাথ মুখব্যা্দান 
করেছিলেন, আর শ্রীচৈতন্য মুখ মধ্যে লীন হয়েছিলেন । 
চন্দন খোরা হস্তে পড়ি। শ্রীজগন্পাথ ভূজ ভিড়ি ॥ 
মুখ বিস্তানি গোসাঞিও। গর্ভে চৈতন্য লীন হোই || 
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন দেখস্তি সর্ব বিদুজ্জন ।৩ 
মহাগ্রতুর অন্ততম ভক্ত কবি অচ্যুতানন্দ শূন্যসংহিতায় শ্রাচৈতন্যের জগগ্াথ- 
বিগ্রহে লীন হওয়ার কথাই উল্লেখ কয়েছেন-_ 
চৈতন্যঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা বাঁধ] ধ্বনি কলে। 
জগয়াথ মহা £তু শ্রী অঙ্গর়ে বিদ্ধাত্প্রার় মিশি গলে ॥৪ 
পরবর্তাকালে কবি দিবাকর দাস (খ্রীঃ ১৭শ শতাবী) অচ্যুতানন্দকে অস্থসরণ 
কষে বলেছেন যে মহারাঞ্গ প্রতাপরুদ্রের সময়েই জগন্নাথের দেহে চন্দন লেপন 
করতে করতে জগন্নাথের দেছে মিশে গিয়েছিলেন । 
এমস্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগয়াখ অঙ্গে লীন। 
গোপন হইলে ত্বদেহে দেখি কার দৃষ্টি মোছে।।* 
আবার অষ্টাদশ শতাষ্ীর উৎকলীয় তক্ত কবি প্রেষ-তরঙ্জিণী রচয়িতা! (কবি 
হর্ষ) সদানন্দ বলেছেন, মহা গ্রতৃয় অস্তর্ধান হয় “টোটা গোপীনাথ স্থানে” ।৬ 


২ 
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৩২২ যুগাবতার শ্রীকফঠৈতন্ত 


জগরাথ নিগ্রছে ও টোটা! গোপীনাথের বিগ্রছে লীন হয়ে মহাগ্রভূব 
অন্তর্ধানের ছুটি কাহিনীই বিশেষভাবে প্রচলিত | উক্ত মত ছুটি ছাড। 
আরও ছুটি মত এ বিষয়ে প্রচলিত আছে। একটি মত অনুসারে শ্রীচৈতন্য 
দিব্যোনাদ অবস্থায় সমুত্রে ঝাপ দিয়ে সমুদ্রের জলেই দেহুত্যাগ করেছিলেন। 


1৬. পা. 121201505 পিখেছেন। “০০৮০, 006 50009018 90199051007 
0086 016 2100. 08006 05 010%5101716 11) 0062 9০981 0011176 ০017০ ০0: 
1015 005 0£ 8০50895 1385 ৪. €:580 4০৪1 ০0 70:099901110 10 1215 
8৮০৩1, 00031061006 092 10225 (0863 (01021091)59 95$ :55০0০৫ 
11010 10150 9001) 8. 02201). 11)2 0০৫5 85 19:0908015 71160 117 
67০ (61701912 05 052 71016565, 2100 [7০ 20170081905 (0৪165 01181 
210936৯ 06 01)০ 1085661:75 015819192281702 11 ৬2010105 1078£95 216 
000001555 ০:52020 ৪130 21700718520 ৮5 0208 01: 7001909565 ০ 


16৮ 210116.৮১ 
এ রকম ঘটনা হয়ত অপস্ভব নয়। কিন্ত শ্রীতৈতন্তের সঙ্গে তার ভক্তবা 


সকল সময়েই থাকতেন। আব সমুদ্রে পতন জনিত মৃত্যু ঘটলে সে ঘটনা 
গোপন থাক। সম্ভব ছিল না1। জীবনীকারর] কেউ এ বিষয়ে ইঙ্গিতও কবেন 
নি। আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমাণ করেছেন যে শ্রীচৈতন্টের লোকান্তর 
সমৃদ্র গর্ভে হয় নি।২ তথাপি ডঃ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বিন! যুক্তিতেই 
মহাগ্রভূর সমুদ্রগর্তে লীন হওয়ার কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন । 
গ্রচৈতগ্ক জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হওয়ার কাহিনী অবশ্টাই অনেকের কাছে 
বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। প্রত্ুর আত্মা জগগ্জাথে লীন হতে পারে, প্রভুর ভক্তবা 
বিছ্যাগ্প্রাঘ মিশে যাওয়ার ব্যাপারট1 দেখতেও পারেন, কিন্তু তার দেহট1 কি 
করে দারুবিগ্রছে মিশে যাবে? ঈশ্বর দাসের চৈতন্তভাগবতে তাই আর এক 
রকমের গল্প তৈরি হয়েছে । এই গল্পে সম্পূর্ণ নগরের রাজ৷ অগন্ত্যমুনিকে 
শ্ীচৈতন্থের মরদেহের বিষয়ে প্রশ্ন করলে খধি বললেন, জগন্নাথ তা 
পার্খদেবতা! ক্ষেত্রপালকে আদেশ করলেন পিগু (শব) অন্তরীক্ষে বন করে 
গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করতে । 
ক্রেত্রপালংকু আজাদেই। 'এপিও নিঅ বেগকরই॥ 
অন্তক্ষে নিঅ গঙ্গাজল। যেলিণ দিঅ ক্ষেত্রপাল' ॥ 
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মহাপ্রভৃয় অপ্রকট ৩২৩ 


ক্ষেঞ্রপাল জগন্নাথের আজ্ঞানুসারে শব গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলেন, চৈতন্ত 
কপ প্রকাশ করে গঙ্গায় লীন হয়ে গেলেন। 
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই। অস্তক্ষে নেলে শব বহি ॥ 
গঙ্গারে মেলি দেলে শব। সে শব হোইলা কি সর্ব ॥ 
ঠৈতন্ত রূপ প্রকাঁশিলে। গঙ্গারে লীন হোই গলে ॥, 
ডঃ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে পুরী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অমবেশ্বর 
মনিবের কাছে গোমতীর তীর্থে প্রাচী নদীকে গঙ্গ। বোঝান হয়েছে । অক্ষয় 
কৃতীয়ার দিন গঙ্গা এখানে উপনীত হন বলে ধপ্রাচী মাহাত্মা' গ্রন্থে বল৷ হয়েছে। 
সুতরাং জগন্নাথ মন্দিরের গ্রগ্ত ঘার দিয়ে মহাপ্রহ্থয় দেহ এনে এখানে জলে 
ফেলা হয়েছিল ।২ 
ডঃ মুখোপাধ্যায় যদিও মহাগ্রত্র সমু্রে ঝাঁপ দিয়ে অন্তছিত হওয়ার 
কাহিনীতে আস্থাশীল তথাপি একাহিনীকে তিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন 
ণ। তার বজব্য £ ভাবাবেগে অকস্মাৎ জগন্নাথ মন্দিরে র গর্ভগুহে মহাপ্রভুর 
মৃত্যু হলে মন্দির শোধন করতে ছোত। তাই পোক জানাজানির ভয়ে গুধ 
পথ দিয়ে মহাপ্রভুর দেহ প্রাচী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে জগন্নাথের বিগ্রহে 
লীন হওয়ার কাহিনী প্রচার করা হয় ।৩ 
এখানেও একই প্রশ্ন থেকে যায়। চন্দন যাত্রার উত্সবে বহুলোকের জগন্নাথ 
মন্দিরে সমাগম হয়। শ্রীচৈতন্যের ভক্তরাও ত ছিলেন। তবে গোপনে গুপ্ত 
দার দিয়ে বার করে তার দেহ ত্রিশ মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া হোল কি কয়ে? 
আমলে অনেক গল্পের মত এও একটি কাল্পনিক গল্প। 
শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে আর একটি জনশ্রুতি গ্রচলিত আছে। 
পুরীতে এরূপ জনশ্রতি নাকি গ্রচলিত যে রাজ। প্রতাপকুদ্রদেবের অসাধারণ 
চৈতন্যতক্তি এবং শ্রীচৈতন্যদেবেরও পুর্রীতে অভূতপূর্ব প্রভাব বৃদ্ধির ফলে 
ঈগন্নাথ মন্দিয়ের পাগ্াদের স্বার্থহানি ঘটায় তার] মহাগ্রতুকে জগন্নাথ মন্দিযের 
মধ্যেই গোপনে হত্যা করে মন্দির মধ্যেই সমাধিস্থ করে এবং শ্রীচৈতন্যর 
ঈগম্লাথ-বিগ্রহে লীন হওয়ার কাহিনী প্রচার করে। এই কিন্বদস্তীর সত্যতায় 
বিশ্বামী গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী। যদিও এ গল্প নিছক অন্গদান নির্ভর, 


১ শীচৈনভাষ্টক পৃঃ ৫১ ২ জীচৈতভাষ্টক পৃঃ ৪৭ ও আীগৈতভাষইক পৃঃ ৪৮ 


৩২৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতগ্র 


তথাপি এ অনুমানের কারণ হিসাবে গিরিজাশংকর লিখেছেন, “এই মৃতদেহে: 
আকম্মিক অন্ভর্ধানে গ্ুপ্তহত্যার সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। জগন্নাথে লীন হওয়' 
সাধারণভাবে ভক্তদের বিশেষ ভাবে প্রতাপরুদ্রকে প্রবোধ দিবার জনা 
হত্যাকারীদের তৈরি কথা ।১ 

কিন্ত এই গল্পের কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিচার কর! প্রয়োজন। 
উৎ্কলাধীশ প্রতাপরুদ্রদেব মহাগ্রভূর একাস্ত অন্ধরাগী ভক্ত ছিলেন 
মন্থাগ্রতূর সুথস্থাচ্ছন্দ্যের দিকে তার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। পুত্নীতে বহু উৎকলীয় 
তল্ শ্রীচৈতন্যকে ধিরে থাকতেন । স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, 
গদাধর, রামানন্দ রায়, গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তবুনদ্দ সকল লময়েই মহাপ্রত্র 
কাছে কাছে থাকতেন। এমতাবস্থায় তাকে অচেতন বা অর্ধচেতন অবস্থায় 
খুনকরে শব গোপন করে ফেলা সহজসাধ্য মনে হয় না। ডঃ অসিত কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই গনল্পকে উর্বর মন্তিক্ষের কল্পনাপ্রস্ছত এবং লোমহ্ধক 
ডিটেফৃটিভ গল্প বলে মন্তব্য করেছেন ।* 

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় “কাহা! গেলে তোম৷ পাই” গ্রন্থে উপন্যাসের 
আঙ্গিকে শ্রীচৈতন্যকে গুমখুন করার কাহিনীকে প্রতিষ্ঠিত করতে গ্রয়াসী 
হয়েছেন। এব্যাপারে তিনি ভ্রান্ত প্রমাণ স'গ্রহ করেছেন বলে গ্রন্থমধ্যে 
বপা হয়েছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে যথার্থ তথ্য প্রমাণের দ্বারা বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত 
কয়নি। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিগুলি নিয়রপ 

১। দীনেশ চন্দ্র সেন 0281091758 2110 1718 ৪৪০ গ্রন্থে লিখেছেন যে 
শ্রীচৈতনোর দেহাবসানের প্রচণ্ড আঘাতে (8£:68 ৪1১9০]. ) উড়িস্তায় এবং 
বাঙ্গলায় ৫* বৎসর কীর্তন বন্ধ ছিল। 

২। উৎকলে শ্বার্ত পপ্ডিতর। মহাপ্রতৃয় প্রতি রুট হয়েছিল। 

৩। প্রতাপরুদ্রধেবের বৌদ্ধ বিদ্বেষের ফলে উ়্িস্তার বৌদ্ধরা শ্রীচৈতন্োর 
উপরে কষ্ট হয়। 

৪। পুরীর পূজারী ও পাগ্ডার! সহাপ্রতুয় প্রতি বিছিষ্ট হয়। 

৫ | কুফর রায়ের কাছে প্রতাপরুজ্রদেবের পখ্াজয়ের কারণ ছিলাবে 
বিপক্ষদল আীটচতম্যকে নির্দেশ কয়তেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরেক 


১ চন্রিতগ্রন্থে জীটেতড পৃঃ ৩৪ ২ বাংলা নাহিতোর ইতিবৃত্ত পৃঃ ২, 


মহা প্রভূর অপ্রকট ৩২৫ 
মহাতাব ( 21960: 0£ 00538) ৬০1, 1, 0. 319)-এর মতে রাজ | গ্রতাপরুত্র 
চৈতন্যতক্জ হওয়ায় উড়িস্তার সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। 

৬। উৎকলের লিংহাসনলোভী হীন বড়যন্ত্রকারী গোবিন্দ বিস্তাধর তেবে- 
ছিল, প্রতাপরুদ্রের় রাজকার্ধে সকল প্রকার পরামর্শদাতা1 এবং সর্ধজনের শ্রদ্ধ। ও 
ভক্তির আদনে অধিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যকে পৃথিবী থেকে না সরালে প্রতাপরু্রের 
মিংহামন অধিক|র করা সম্ভব নয়। অদবৈতৈর তর্জায় এই ফড়যন্ত্রের ইঙ্গিত 
ছিল। গোবিন্দ মহাপ্র্থ ও পরে প্রতাপরদ্রের ছুই পুত্র কালুয়াদেব ও 
কথারুয়াদেবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে উড়িস্যার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। 

৭। উৎকলীয় কবি বৈষ্বচরণ দাসের “চৈতন্ত চকড়া” অনুসারে মহাপ্রভুর 
দেহপাতের পর রাজ! প্রতাপরুদ্র দারুণ ত্রাসে বিড়ানেসী বা কটকে পলায়ন 
করেছিলেন, তবে তিনি শ্রীচৈতন্তের মরদেহ হরিনাম সহকারে লমাধিস্থ করার 
আদেশ দিয়েছিলেন। রাত্রি দশদণ্ডের সময় মহাপ্রভুর দেহ জগক্লাথ মন্দিরে 


গরুড়ন্তস্তের পিছনে পতিত হলে টোট। গোপীনাথে নিয়ে যাওয়। হয়েছিল। 
৮। সেই বৎসর রথযাকআা উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় বৈষ্বগণ নীলাচলে এসে 


শচীদ্বেবীর মৃত্যুংবাদ জ্ঞাপন করায় শ্রক্ষেত্রে বাস মহাগ্রতূর কাছে মর্মান্তিক 
বেদনাদায়ক হয়েছিল। তিনি সবার অলক্ষ্যে টোটা গোপীনাথে পলায়ন করে- 
ছিলেন। এখানে এসে জটাজবউধারী সন্ন॥াসীর বেশ ধারণ করে ঘোলাদুবলী নামক 
এক গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন । সেদিন তিনি আত্মগোপন না করলে 
গোবিন্দ বিদ্তাধরের অনুচরেরা তার জীবনাত্ত ঘটাতো।। 

৯। লোচনের বিবরণে মহাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করার পরই গুঞ্জাবাড়ীর 
দরজ] বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন যে মহাপ্রভু অপয়াহ 
চার ঘটিকায় দেহত্যাগ করেছিলেন ও রাত্রি ১১ট1 পর্যন্ত মন্দিরের দূরজ। 
বন্ধছিল। সম্ভবতঃ গ্রতাপরুত্রের অন্থমত্যন্থসারে এ সময়ের মধ্যে সমাহিত 
করে এবং থেঝে মেরামত করা হয় এবং জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হওয়ার সংবাদ 
প্রচার করা হয়। 

১*। রাজরমহেস্ত্রী থেকে রায় রামানন্দ মহাপ্রতৃকে একটি পত্রে জানিয়ে- 
ছিলেন -যে ভার উৎ্কলীয় তক্তবুন্দের মধ্যে অনেকেই গোবিন্দ বিদ্যাধবের 
পাপ চক্রের চর়। 

১১। সম্বলপুঝ নিবালী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বৈবচরণ চৈতত্ত ভাগবতে লিখেছেন 


৩২৬ যুগাবতার শ্রীকষ্চৈতন্য 


যে মহাগ্রভৃর তিরোধানের পরে ত্াব অনেক ভক্ত হ্বশরীরে অস্তর্ধান 
করেছিলেন। 

১২। মহাত্মা শিশিরকান্তি ঘোষেব অমিয় নিমাই চরিত ৬্ট খণ্ডে 
১৫ অধ্যায়ের শেষে পারদটীকায় আছে যে, মহাপ্রভূর অন্তর্ধানের পর ভক্তগণ 
মুচ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তন্মধ্যে স্বরূপ দামোদর মার] যান। তীর হ্থায় 
ফেটে প্রাণ বেবিয়েছিল। এ থেকে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গমান যে, স্বরপ 
দ্ামোদদরকে এমন ভাবে হত্যা করা হযেছিল যে তার গভীর ক্ষত থেকে হ্বৎপিণ 
দেখা গিয়েছিল । 

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বন্তব্য £ কেবলমাত্র যে শ্রীচৈতন্থকেই হত্যা কর। 
হয়েছিল তাই নয়, তার অনেক ভক্কেও হুত্যা কবা হয়েছিল, আর এই 
অমান্ষিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক গোবিন্দ বিষ্ভাধবণ ও তার সহযোগী উভিস্তার 
স্মাত ব্রাক্ষণ, বৌদ্ধ ও পাগ্ার!। 


ডঃ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিগুলি বেশ চিত্তাকর্ষব,--কিন্তু ধোপে টেকে ন 
গোবিন্দ বিষ্ভাধবের পাপচক্রে মহাপ্রভৃকে কোথায় কিভাবে খুন করেছিল 
এবং কোথায় তাঁর দেহ সমাহিত করা হযেছিল, সে ব্যাপারটি তিনি হ্য়ালিতে 
আবৃত রেখেছেন। তার প্রদত্ত যুক্তিগুণি পর্যালে(চন৷ করা যাত। 

(১) দীনেশ চন্দ্র সেন কথিত শ্রচৈতন্তেব দেহত্যাগের পরে ৫* বৎসর 
বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় কীর্তন বন্ধ ছিল, এ মন্তব্য তথ্য-সমধিত নয়। বাংলা 
নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত আচার্ধ জীবিত ছিলেন । তাব। মহাপ্রতভৃর প্রেমধর্ম গ্রচার 
কবেছেন, হবিনাম সংকীর্তনও করেছেন। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস 
অন্গসারে মহাপ্রভুর অগ্রকটের ছুই বৎনর পরে নিত্যানন্দ কীর্তন কালে 
অপ্রকট হুন। ভড়িস্তায় যদি বৈষ্ণব নিধন হয় তাহলে ভয়ে বঙগলায় কীর্ঠন 
বন্ধ হবে কেন? গোঁড় বাঙ্গালা তখন মুসলমান স্থলতানদের শাসনতৃক্ত | 
উড়িস্তার ভীতি এখানে থাকার কথা নয়। তাছাড়া ডঃ দীনেশচন্দ্র মেন 
মহাপ্রভুর হত্যা সম্পকিত কাহিনীর উল্লেখ করেন নি। তিনি শ্বাভাবিক 
মৃত্যুর কথাই বলেছেন। (২) উড়িস্যার ম্থার্তর৷ মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্িঃ 
হয়েছিলেন, এ নিছক অন্থমান। ভিত্তিহীন অঙ্গমানের উপর নির্ভর করে সত্য 
উপনীত হওয়া যায় না। (৩) প্রতাপরুত্রের বৌদ্ধ বিদ্বেষের সঙ্গে প্রেমধর্মের 
প্রবন্ধ পতিতের ভ্রাত৷ গৌরচন্জের সম্পর্ক থাক! সম্ভব নয়। মহাপ্রতুয় উড়িয়। 


মহাপ্রতূর অপ্রকট ৩২৭ 


ভক্তর|তাকে ছগগন্নাথের অবতার বলে গণ্য করতেন, অনেকে বুদ্ধ অবতার ও 
বলেছেন। স্থৃতরাং বৌন্ধর] শীচৈতন্তের উপর রুষ্ট হয়ে তাকে খুন করার বড়যঙ্ে 
|লপ্ত হবেন কেন? বৌছ্ধর। ষড়যন্ত্রে লিপ্ধ হলে প্রতাপরুজ্দের ক্রোধ বধিত হওয়ার 
কথ! | জগন্নাথ মন্দিরের পাগ্ডাবা৷ অবশ্য মহাপ্রভুর প্রতি রু্ হতে পার়ে। 
এও নিছক অগ্ুমান। প্রতাপরুদ্রদেব জীবিত থাকতে অন্ুচর বেষ্টিত 
চৈতগ্তদেবকে হত্যা করার কাহিনী নিছক আজগুবি কল্পনা । শ্রীচৈতন্যের 
তিযে|ভাবের পর €* বৎসর যাব উড়িম্য। ও বাঙ্গালায় কীর্তন গান বন্ধ হয়ে 
গেলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৫৮২ খ্রীঃ) খেতরীর মহোত্সবে এত বিপুখ 
সংখ্যক বৈষ্ণব-সম।গম ও সাড়ম্বরে কীর্তন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হতো ন]। 

৫| এঁতিহাসিক রাখাপদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ হরেরুষ মহতাব উড়িষ্কার 
সামরি? হুর্বলতা ও বিজয়নগর রাজ্যের কুষ্ণদেব রায়ের হস্তে প্রঠাপর্দ্রদেবের 
পরাজয়ের কারণ হিনাবে রাজার টৈতন্যান্ুরক্তি ও শ্রীচৈতনোর প্রেমধদেরু 
ফল বলে ঘোষণা করলেও এ অভিমত যথার্থ নয়। এবিষয়ে এই গ্রন্থের 
শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। 

৬। মহাপ্রহ্র মত সংসারবিরগী আত্মভাবময় লল্গ্যানীর ক্ষেত্রে 
গ্রতাপরুদ্রকে রাজকাধে পরামর্শ দেওয়াও সম্ভব নয়। বিষয়ীর সংস্পর্শ 
তিনি সর্বগ্রযত্থে এড়িয়ে চলতেন। প্রতাপরুদ্রও শ্রীচৈতন্তের অনুরাগী হওয়া 
সত্বেও রাঙজকার্য পরিত্যাগ করেন নি। তিনি রাঁজকার্য পরিচালনার জন্য 
কটকে বাস করতেন। এ বিষয়টিও পরবর্তা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 
গোবিন্দ বিষ্ভাধর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কখনও অচেতন কখনও অর্ধচেতন 
সন্ন্যাপীকে হত্যা করে সিংহামন লাভের পন্থা নির্ধারণ করলেন কি করে' 
তা বুদ্ধির অগম্য। মহাশ্রভৃর তিরোধানের পরেও প্রতাপরুদ্রদেব জীবিত ছিলেন 
এবং তীর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল। প্রতাপরদ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর অপদ'র্থ 
পুত্রদের আমলে উড়িস্তার সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়েছিল। কবি- 
কর্ণপুরের বক্তবা ঘদি বিশ্বাপ্য হয় তবে মহাপ্রতৃয তিরোধানের পর প্রতাপরুত্র 
প্রভুর বিক্বোগবাথা লাঘব করতে ঠচতগ্থলীলাভিনয় দর্শন করেছিলেন। 
প্রতাপরুত্রের পরাজয়ের জন্ত মহা এড কোনপ্রকারেই দায়ী ছিলেন না। 

অইৈতের তর্জায় মহাগ্রতুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ছিল, এ কথ! কি গ্রাহু 
হতে পারে? অছৈত প্রেরিত হেপ়ালিতে শ্রীচৈতদ্থের কার্যকাল শেষ হওয়ার 


৩২৮ যুগাবতার শ্রীরকচৈতন্ত 


ইঙ্গিত ছিপ বলে সাধারণতঃ ব্যাখ্যা কর] হয়। তার প্রবতিত প্রেমধর্ম দেশের 
লোক গ্রহণ করছে না, এরপ ব্যাখ্যাও আছে। আবার নিত্যানন্দ প্রত গোঁডে 
মহাপ্রত-আচরিত পন্থা পরিহার করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতেন বলে 
নিত্যানন্দের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্তকে অবহিত করা অহ্ৈতের উদ্দে্ট 
বপে কোন কোন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করেছেন। নবধ্বীপে-শাস্তিপুরে অবস্থান 
করে উডিষ্তায় গোবিন্দ বিষ্যাধর ও পুরীর পাণ্ড স্থার্ত পণ্ডিত এবং বৌদ্ধদের 
চৈতন্বহত্যার সন্মিলিত চক্রান্ত সন্ধে সংবাদ জান] ও পুরীতে মহাপ্রভৃকে সাবধান 
করে দেওয়া! কিভাবে সম্ভব? ফড়ঘস্ত্রের কথা নবদীপ-শান্তিপুরে যদ্দি পৌছে 
থাকে তবে প্রতাপরুদ্রদদেব এবং উড়িস্যায় স্থিত শ্রীচৈতন্তের ভক্তবৃন্দের পক্ষেই 
সর্বাগ্রে অবগত হুওয়। শ্বাভাবিক ছিল। 

৭। বৈষবচরণ দাসের চকড়া কোন্‌ সময়ে লেখ! আমাদের জানা নেই। 
এই গ্রন্থের যদি কোন গ্রামাণিকতা থাকেও তাহলেও বৈষব চরণের বক্তব্য 
গ্রাহ হতে পারে না। মহাপ্রভৃকে খুন-করার পরেই প্রবল প্রতাপাদ্বিত 
উড়িস্তাধিপতি তার মরদেহ সমাহিত করার আদেশ দিয়েই দারুণ ত্রাসে পুরী 
ছেড়ে বিড়ানেসী বা কটকে পলায়ন করলেন তার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন 
্রীচৈতন্ের হত্যাকারী বা দিংহানের জন্তু যড়ধস্ত্রকারীদের অনুসন্ধান না করেঃ 
এ কাছিনী কেমন করে বিশ্বান্ত মনে হবে? ডঃ বিমান বিহারী মন্জুমদার 
&তন্তচরিতের উপাদান গ্রন্থে ও ডঃ প্রভাত মুখোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্থাষ্টক গ্রন্থে 
মহাপ্রভূর উড়িয়া ভক্তদের যে তালিক! দিয়েছেন তাতে বৈষব চরণ দাসের 
নাম উল্লিখিত নেই | উড়িয়া! ভক্তগণ শ্রীচৈতন্তের অলৌকিক তিরোভাবের 
কথাই উল্লেখ করেছেন। 

৮। মহাপ্রতুর তিয়োধানের পরে শচীঘ্বেবীর় মৃত্যু হয়েছিল, পূর্বে নয়। 
জয়ানন্দ লিখেছেন ঘে শ্রীচৈতন্তের দেহাত্যয়ের সংবাদ শ্রবণ করে শচীদ্দেবী 
সুচ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন । লোকনাথ দাসের 'সীতা চরিজ্জ' অক্ছসার়ে মহা প্রন্ুর 
তিন্োধান বার্তা ত্বরপ দাযোদর নবহীপে শচীদেবী ও শান্তিপুরে অন্থৈত 
প্রস্থুর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। হ্ৃতরাং রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সমাগত গৌড়ীয় 
বৈধাবদের মুখে শচীদেবীর মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মহাপ্রভুর জীবন 
সম্পর্কে বীতরাগ হওয়াটা নিতান্তই অবাস্তব । সবার অলক্ষ্যে গোপীনাথে 
গপনাঙন আরও অবান্তৰ। 


মহাপ্রতৃর অপ্রকট ৩২৪ 


টোটা গোপীনাথে গিয়ে জটাজুটধারী সঙ্ন্যালীর ছন্নবেশ ধারণ কষে ঘোলা 
ছবলী গ্রামে মহাপ্রভুর আত্মগোপনের কাহিনী শুধু অবান্তবই নয়,_ চৈতগ্ত- 
চরিত্রের বিরোধী এবং শ্রীচৈতন্তের চরিজ্রমহিমার পক্ষে অসম্মানজনক। 
ধিনি জগাই, মাধাই, নরোজী দ্য, পাঠান বিজলী খাঁর মত ব্যক্তিদের নির্ভয়ে 
সপ্মুখীন হয়ে তাদের চরিজ্রের আমূল পরিবর্তন মাধন করেছিলেন, ধিনি 
নিভীকভাবে প্রবল প্রতাপাস্থিত মুমলমান শাসকের শাসন উপেক্ষা করে 
কাজীকে শাসন করেছিলেন, ধিনি অগ্তায়ের কাছে মাথ] নত করেন নি কখনও 
--ধিনি তৃণের মত দীন অথচ তরুর মত সহিষু,--তার পক্ষে কিছু সংখাক 
লোকের যড়যস্ত্রের অথব। প্রাণনাশের ভয়ে ছন্মবেশে পলায়ন করে প্রাণ বাচানোর 
গল্লপকাহিনী কোন গ্রকারেই বিশ্বাস্য নয়। 


৯। বাজমকেন্দ্রী থেকে রায় রামানন্দ পত্র মারফতে মহাগ্রভূুকে ছন্পবেশী 
উৎকলীয় ভক্তদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এ সম্পর্কে কোন গ্রন্থে ইঙ্গিতমাত্র পাওয়। যায় না। উতৎকলীয় তক্তবৃদ্দ 
সকলেই বিদ্যাধরের চর হতে পারে না। যদ্দিই বা রামানন্দ কয়েকজন 
ভক্তবেণী চরের লম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে থাকেন, তাহলে তত্থার। 
কি গুধহত্য। প্রমাণিত হয়? 


১০। মহাগ্রভূুর তিরোধানের পরে তার অনেক ভক্তের হ্বশরীরে 
অন্বর্ধানের ব্যাপারটি যেমন আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ কর] চলে না, তেমনি 
ভক্তদের নিবিচারে হত্যা করা হয়েছিল, এমন অর্থ করাই বা ঘায় কি ভাবে? 
ফোন কোন তক্ত প্রভৃর বিরহ সহ করতে ন1 পেরে হয়ত অল্পকালের 
মধ্যে দেহত্যাগ করেছিলেন। তক্কি রত্বাকর অন্সারে শ্রীনিবাস আচার্য 
অহাপ্রভৃর তিরোধানের কিছুকাল পরেই নীলাচলে এসে গদাধর, বান্থগ্ের 
সার্ঘভৌম, রায় রামানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, পরমানন্ পুরী, শিখি মাহিতি 
মাধবী দানী, কানাই খু'িয়া, বপীনাথ পষ্টনায়ক, গোবিন্দ, শংকর, গোপীনাথ 
আচার্য প্রমুখ টৈতন্ত পরিকর ও ভক্তগণের সাক্ষাৎ লাত করেছিলেন। 

গর; ষোড়শ শতকেয় শেষভাগে খেতরির মহোৎসবের আগে নবোত্তম 
ধান ঠাকুরও নীলাটলে গিয়ে মহাপ্রভুর পরিকরদের অনেকের সাক্ষাৎ 
“পেয়েছিলেন । 


৩৩০ যুগাৰতার শ্রকফ্চৈতন্ত 


নীলাচলে যে ছিলেন গ্রতু প্রিয় গণ। 
সে সবে শুনিল। নরোত্তমের গমন ॥১ 

ভক্তি রত্বাকরের মতে গোপীনাথ আচার্ধ, শিখি মাহিতি, মামু গোস্বামী, 
গোপালগুরু, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি চৈতন্য পরিকরবুন্দের সঙ্গে নরোত্বমের সাক্ষাৎ 
হয়েছিল। নরোত্তম বিলাসের মতে নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয়েছিল গোপীনাথ 
আচার্ধ, শিখি মাহাত, বাণীনথ পষ্রনায়ক, কানাণ্রি খু'টিয়া, মামু গোস্বামী 
প্রভৃতির সঙ্গে। খেতরির মহোৎ্সবে বৈষব ভক্তদের ঘে ভাবে সমাবেশ 
হয়েছিল তাতে শ্রীচৈতন্তের অপ্রকটের পরে উড়িস্যায় বৈষব হনন হয়ে ছিল, 
এ কথ। বিশ্বাস কর! সম্ভব নয়। খেতরির উৎসবেও উৎকল থেকে ভক্তগণ 
এসেছিলেন-__ 

রসিক মুয়ারি আদি ভক্ত সঙ্গে করি। 
উৎ্কল হইতে শ্ঠামানন্দ আইল খেতরি ॥৩ 

সুতরাং চৈতন্তভক্তদের হত্যার কাহিনীটি সম্পূর্ণ অলীক। 

১১। মহাত্মা শিশিরকুমার থোষ উল্লিখিত স্বরূপ দামোদধরের হৃদয় ফেটে 
প্রাণ বাহির হওয়ার গল্প সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন। কারণ লোকনাথ দাসের 
সীতা চরিত অনুসারে স্বরূপ মহাপ্রভুর অপ্রকট সংবাদ নবদ্বীপ ও শাস্তিপুরে 
প্রেরণ করেছিলেন। নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী রচিত ঠবঞ্চবাচার দর্পণ নামক 
গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে (পৃঃ ৭৭) রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুক্তা 
চরিতের ৪র্থ শ্লোক থেকে ডঃ সুশীল কুমার দে অনুমান করেন যে স্বরূপ 
জীবনের শেষ দিনগুলি বৃন্থাবনে অতিবাহিত করেছেন। 

“দয় ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল” বা “বুক ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল 
বাক্যটি বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট বাগধারা । আক্ষরিক অর্থে কথাটি কেউ 
গ্রহণ করে না। ছুরিকাঘাতে বক্ষঃস্থলে গহ্বর সৃষ্টি করাও এই কথায় 
বোঝায় না। গভীর ছুঃখ শোক পাওয়। বোঝাতে বাক্যটি ব্যবহ্থার কর! 
হয়। ম্বরপ দামোদরের বুকে ছুরি মেরে বুক কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এ 
রকম অর্থ নিতান্তই হান্তকর। 

অতএব শ্রীচৈতস্বকেও তার ভক্তদের হত্যা! করার কাহিনী কোন 
গ্রকারেই প্রতিষিত হতে পারে না। ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় প্ররুতপক্ষে 


১ ভ, র. ৮২৬১ ২ ন. বি,ঃর্ঘবি, ৩ প্রেমবিলাস--১৯ বি, 


মহাপ্রভুর অপ্রকট ৩৩১ 


রহল্ত উপন্তাস রচন। করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি শ্রীচৈতন্তের অপ্রকট- 
-রহস্ত উদঘাটনে অগ্রসর হলেও মহা গ্রতুকে যে যথার্থই হতা। কর। হয়েছিল 
এবং তাঁকে খুন করা হলে কোথায় কিভাবে হয়েছিল, তা কিছুই প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারেন নি। 
জয়ানন্গ মহাপ্রভূর তিরোভাব সম্পর্কে আর একটি খবর দিয়েছেন। তার 
মতে রথযাত্রার দিন ভাবোন্ত্ত অবস্থায় নৃত্যকালে পায়ে ইটে আঘাত লাগায় 
ছয় সাতদিন পরে অসহা বেদনায় মহাপ্রভুর টোটায় শয্যাগ্রহণ করেন এবং 
আধাঢ়ের শুরু] সপ্মীতে তিনি মায়! শরীর ত্যাগ করে বৈকুঠে চলে যান। 
আধাঁঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে। 
ইটাল বাজিল বাম পায় আচছিতে ॥ 
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গোঁড়দেশে। 
চে শা সং 
চরণে বেদন। ঝড় বি দ্রিবসে। 
সেই লক্ষে টোট1 এ শয়ন অবশেষে ॥ 
মায় শরীর থাকিল ভূমে পড়ি। 
চৈতন্য বৈকুঠ গেলা জদ্ু্ধীপ ছাড়ি ॥+ 
জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ব্ছ জনসমাগমকালে গো অশ্ব গ্রস্ৃতি 
জীবজন্তর পুরীষাকীর্ণ দুষিতধুলি সমাচ্ছন্প পথে হোচটু লেগে রক্তপাত হলে 
সেপটিক জরে বা! ধনুস্টঙ্কারে মৃত্যু অসম্ভব ব্যাপার নয়। জয়ানন্দ স্পষ্টতাবেই 
জানিয়েছেন ষে মায়! শরীর পড়ে রইলো! মর্তে-_টোটায়। জয়ানন্দ আধাড়ের 
শুর সঞ্চমীতে রাত্তরিকাঁলে মহাগ্তুর টোটায় মৃত্যুর কথা ম্পষ্টভাবেই ঘোষণ! 
করেছেন। 
নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে । 
বৈকু$ যাইতে হিৰেদিল একাক্রমে ॥২ 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন জয়ানন্দেয় বক্তব্যকেই ঘথার্থ বলে মনে করেছেন। 
শচী দেবী অতৈত ও নিত্যানন্দকে বারংবার অনুরোধ কয়েছিলেন, ভাবমগ্ন 
বৃত্যুরত নিষাইকে পতন-জনিত আঘাত থেকে রক্ষা করতে । কখনও বা তিনি 
নারায়ণের কাছে নিমাইকে রক্ষা করার বর চাইতেন। ভঃসেন বলেন শচীমাতাক 


সু শর ররর 


১ 5. ব. উত্তর--১৪৪, ১৪৭, ১৫১ ২ তদেব---১৩ 





৩৩২ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্য 


সেই আশংক! কলে গিয়েছিল ।১ রথযাত্রার সময়ে মহাগ্রতূ প্রাত্যহিক রীতি 
অনুসারে ওগডিচায় বা গুঞাবাড়ীতে যেতেন। স্থতরাং পায়ে ক্ষত জনিত 
অনুস্থতাকালে গুঞ্জাবাড়ীতে তীর মহাগ্রয়াণ অসস্ভব নয়। কেউ কেউ মনে 
করেন যে ভার ময়দেছ শোপনে টোটা! গোপীনাথের মন্দিয়ে সমাধিস্থ করে 
গোগীনাথের বা জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হওয়ার কাহিনী গ্রচার করা হয়। 
সেকালে টোটা! গোপীনাথের মাটির ঝুঁড়েঘব ছিল। এই মন্দিয়েরই চত্বরের 
ক্ষিণে হম্বাকার মন্দিরটি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ গদাধরের সমাধি বলে কিন্বদন্তীতে 
পরিচিত। টোট] গোপীনাথের প্রন্তরময় মন্দির নির্মাণকালে কোন কঠিন 


জ্ববো ভিত্তি খনন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল ।২ 
শ্রীচৈতন্তের মবদেহ যেখানেই সমাধিস্থ কর। হোক না কেন, তীর দেহ- 


ত্যাগের যে বিবরণ জয়ানন্দ দিয়েছেন, তাকে অবিশ্বাস করার কোন হেতু 
পাওয়! যায না। অন্য কোন গ্রস্থে যখন অন্য কোন বিববণ বা ইঙ্গিত নেই, 
তখন জয়ানন্দের স্থম্পষ্ট উল্লেখ সত্বেও 1নছুক অনুমান বা কিন্বদন্তীর উপরে নির্ভর 
করাব কোন যুক্তি নেই। জয়ানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের তক্ত এবং শ্রীচৈতন্যেব 
অন্তরঙ্গ ভক্ত পার্যদ গদাধযেব শিষ্য । তিনি কাব্যমধো ঠতন্যদেব ও গদাধয়ের 
চরণ বন্দনা করেছেন বারংবাব। আর্দিখণ্ডে তিনি বৈকু থেকে বিষ্ণু 
শ্রচৈতনারূপে মণ্ডাবতার কাহিনী বর্ণন। করেছেন কষ্ণ-অবতার কাহিনীর সাদুশ্টে। 
এমতাবস্থায় জয়ানন্দ মিথ্যা কথা কেন লিখবেন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের 
অলৌকিক কাহিনীর বর্তমানত। সত্বেও? জয়ানন্দ নিশ্চয়ই চৈতন্য-তিবোভাবের 
ঘটনাকে মহাগ্রস্র অবতারত্বহানিকর বলে মনে করেন নি। 

মাতৃগর্ভ থেকে যে পাঞ্চভৌতিক দেহ ভূমিষ্ঠ হয়, তার স্বাভাবিক বিনাশ 
আছেই। শ্রীচৈতন্যের মত অলৌক্ষিক গুণসম্পন্ন মহামানবের দেহের মৃত্যু 
স্বাভাবিক রীতিতে বণিত হলে কি তীর অমরত্ব ক্ষু্ হোত? মহাভারত- 
কর্ণধার ভগবান্‌ শ্রীকুষের জর! ব্যাধের শরাঘাতে মৃত্যু বা রামচন্জের সরবূর 
জলে আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী বর্ণনা করতে কুষ্টিত হন নি মহাভারত-রামায়ণের 
মহাকবিছবয়। মানবদেহের স্বাভাবিক অবসানের জন্য তগবান্‌ রামচন্দ্র বা 
ভ্রীকফের মহিম! কিছু মাত্র ক্ষু্ হয় নি। যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ 








১ বৃহত্ব্গ ক. বি. ১৩৪২--পৃঃ ৬৭১ 
২ ইতিহামের প্রীচেত--অমুল্য সেন--পৃঃ ১৯৮ 


মহাপ্রভুর অপ্রকউ ৩৩৩ 


পর়মহংসদেবের গলায় ক্যানসার রোগে মৃত্যু তার মহিমা কিছু মাত ক্ষ করে 
নি। ্থতরাং শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু বর্ণনা তাঁর লোফোত্বর মহিমাকে 
কিছুমান খর্ব করতে! ন! নিঃসন্দেহে । 
প্রসঙ্গতঃ একটি কৌতুককর বিষয়ের অবতারণা কঝছি। বৈষ্ণব সাধক, 
মহাজন এবং চৈতন্যভক্তদেরও শ্রীচৈতন্যের মত অলৌকিক প্রয়াণ বর্ণন। করা 
বৈষবী়্ গ্রন্থকারদের একটা রোগ বিশেষ । গৌরাঙ্গ প্রিক্লা! বিষুপ্রিক্।ও 
মহাগ্রভৃয় দারুবিগ্রহে লীন হয়েছিলেন বলে কিন্বাস্তী আছে। সাধিকা বিষু- 
প্রিয়্াকে দেববাণীর দ্বার1 মহা প্রভূ বলেছিলেন, 
প্রিয়তমে বিষুঃপ্রিয়ে ! 
্রাহ্মমুহূতে আজি দারুমূর্তে লীন । 
হবে তৃমি মোর অঙ্গে, (নহি) তুমি আমি ভিন্‌।১ 
তারপর প্রভাতে অকন্মাৎ শচীর আঙিন! ঘন অন্ধকারে আচ্ছর হয়ে গেল।' 
সকলর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রিয্নাজী গৌরাঙ্গ বিগ্রহ লীন হয়ে গেলেন ' 
প্রবেশিল! বিষুঃপ্রিয়। মন্দিরাভ্যন্তয়ে 
পড়িল কবাট তবে অতি ধীরে ধীরে ॥ 
্রাঙ্গ মুহূতে প্রভুর জন্মদিনে । 
দারুমূর্তে লীন দেবী হইল! আপনে ॥ 
মহথাপ্রতৃর ঘনিষ্ঠ সহযোগী নিত্যাননর অপ্রকটও বণিত হয়েছে অঙ্রূপ 
পদ্ধতিতে । শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের ছুই বৎনর পরে (গ্রেমবিলামের মতে ) 
একদিন কীর্তন নর্তনকালে খড়দছে শ্বগৃহে নিত্যানন্দগ্রতৃ সকলের অগোচরে - 
চলে গেলেন। 
অলক্ষ্যেতে নিত্যানন্দ অন্তর্ধান হল! ॥ 
বাহুস্ষতি পাই যত মহান্তের গণ। 
নিত্যানন্দে না দেখিয়! করে অদ্বেষণ।| 
নর্বতত্বজাতা। প্রভূ অহৈত ঈশ্বর । 
বুঝিলা গ্রনিত্যানন্দ ছৈলা অগ্োচর ॥৩ 
১ গৌরদীপিক _হরিদান গোব্ামী কৃত গভীরায় বিকুত্রিয। গ্রন্থের ৪৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ৮ 
২ কবি ধূপরাজকৃত বিকুত্িয়। মল-_ঈী পৃঃ ৪৫৩ ও অঃ প্রঃ ২২ অ১--পৃঃ ২৮ 





৩৩৪ যুগাবতার শ্রীকষ্চৈতন্ত 


নিত্যানন্দের অগ্রকট সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাসের নামে প্রচলিত নিত্যানন্দ বংশ 
বিস্তার নাক গ্রন্থে আর একপ্রকার কাহিনী লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্টের 
অপ্রকটের পরে একদিন খড়দহে অদ্বৈত, গোঁরীদাস প্রভৃতির সঙ্গে গৌরাঙ্গ- 
গুণকীর্তন করতে করতে নিত্যানন্দ হঠাৎ শ্যামন্ন্দরের মন্দিরে প্রবেশ করে 
শ্টামন্থন্দবের বিগ্রহকে আলিঙ্গন করে বিলীন হয়ে গেলেন। 
কে বুঝিতে পারে নিত্যানঙের গ্রভাব। 
মন্দিরে গ্রবেশ করি কৈল তিরোভাব ॥ 
উক্ত গ্রন্থে আর এক অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ আছে। শ্যামন্থন্দরের বিগ্র্ে 
পীন হওয়ার পর নিত্যানন্দ পত্বীদ্ধম বহধ1 ও জাহ্ুবাকে সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমি 
একচাঁক৷ গ্রামে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বা রুষ্ণের দেহে পুনবায় লীন হয়েছিলেন। 
তথ] হতে এক চাকা করিল গমন । 
বঙ্কিম দেবেরে গিয়। করে দরশন ॥ 
কত দিন বঙ্কিমদেবেরে দেখি তথ] । 
বন্থিমদেবে অন্তর্ধান হইল সেথ। ॥ 
অন্তরূপ ভাবেই নিত্যানন্দ বংশবিস্তার ও রা'জবল্লভ গোস্বামীকুত মুরলীবিলাস 
গ্রন্থে জাহ্বাদেবী বুন্দাবনে গমন করে ব্রজের কাম্যবনে গোপীনাথের বিগ্রহে 
লীন হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্তের প্রধান প্রধান পরিকরগণের অনেকেই 
এইভাবে স্বশরীরে অস্তহিত হয়েছেন। অদ্বৈতপ্রকাশ অনুসারে অদ্বৈত আচার্ধ 
গৌরনাম কীর্তন করতে করতে মদ্নগোপালের মন্দিরমধ্যে অদৃষ্ঠ হয়েছিলেন _ 
হঠাৎ মদন গোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা । 
প্রাকৃত জনের প্রভূ অগোচর হৈল1॥ 
গর চাহি ভক্তগণ ইতি উতি ধায়। 
তানে নাহি পাঞ কান্দি ধূলায় লোটায় ॥১ 
গদাধর গোস্বামী বৃন্দাবনে বসে মহাপ্রত্ুর বিরহে ক্ষীণতন্গু হয়ে অকল্মাৎ 
একদিন বিলীন হয়ে গেলেন। মামু গোসাঞ্ি নরোত্তমদাসকে বলেছিলেন - 
অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস সঘনে। 
অকন্মাৎ সঙ্গোপন হুইল এইখানে ॥২ 


১ জঃপ্রঃ ২২ অঃ। পৃঃ ২৭৯ ২ ভা. ৮1৬৭৩ 


মহাপ্রতৃর অপ্রকট ৩৩৫ 


বিষ্ুপ্রিয়ার অগ্রকটের পর গদাধর দাস কাতিক মাসের রুষ্ণাইমীতে অনৃস্ঠ 
হয়ে যান। 
ক্রমে অতি ক্ষীণ হৈল। দাস গদাধর। 
অল্পদিন মধ্যে হৈল। পৃথ্থি অগোচর ॥ 
কাতিকের কষ্ণাষ্ শী দিনে গুপ্ত হৈলা।১ 
নরহরি সয়কার ঠাকুরও এইভাবে সকলের অগোচর হয়েছিলেন । 
এইরূপে নরহরি শোকেতে কাতর । 
একদিন হৈল1 সবার নেত্র অগোচব ॥ 
অগ্রহায়ণের রুষ! একাদশী দিনে । 
সঙ্গোপন ধেখি সবে করয়ে ক্রন্দনে ॥২ 
নখোত্তম দাস ঠাকুরের মৃত্যু কাহিনী আরও অদ্ভুত। নরোত্তম তেলিয়া 
ুধুরী গ্রাম থেকে গাস্ভীলে গেলেন, সেখানে গঙ্গাঙ্গান করে গঙ্গজলে বৎসে ছুই 
অনুচর রাম ও গঙ্গাণারায়ণকে বললেন,-মোর অঙ্গ মার্জন করহু ছুই 
জনে।৩ তারপরের ঘটন! আরও অদ্ভুত। দুজনে নরোত্তমের দেহ ম্পর্শ করার 
সঙ্গে সঙ্ষে নরোত্তমের দেহ দুধ হয়ে গঙ্গার জলে মিশে গেপ। 
দেঁ(হে কিবা মার্জনা করিব পরশিতে। 
দুগ্ধ প্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে ॥9 
এই মকল বিবরণ থেকে দেখ! যায় যে অনেক বৈষ্ণব সাধুসন্ডের মানবলীলা 
সম্বরণ তাঁদের অলৌকিক মহিম! খর্ব হওয়ার আশংকাতেই অস্বাভাবিক ভাৰে 
বণিত হয়েছে। এ থেকে নিশ্চয়ই সিন্ধান্ত কর! যায় ষে শ্রীচৈতন্তের ময়দেহ 
টোটাতে বা জগন্নাথ মন্দিরের নিকটবর্তা কোথাও সমাহিত কর! হয়ে- 
ছিল এবং তার এশ্বরিক মহিম! প্রকট করার উদ্দেস্ত্েইে অলৌকিক কাহিনী 
প্রচার কর] হয়েছে। 


১ তর. ২ নরোত্মবিলাম--১১ অঃ ৬ তদেব ৪ তদেৰ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
হীচৈতন্ চলিত 


মহাগ্রভূ শ্রচৈতন্যের চরিত্র মহিমা! হাজার হাজার নর নারীকে তীর 
চরপতলে আকর্ষণ করে এনেছিল। তার দিব্য আকুতি প্রথম দর্শনেই 
উচ্চ নীচ নিবিশেষে মানুষকে আকর্ষণ করতো। তীর চরিতকারগণ ও 
ভক্তবুন্দ সকলেই তার অনিন্থ্যকাপ্তির উল্লেখ করেছেন। 
সিটি স্বর্ণ বর্ণ, আজানুলদ্বিত ভূজ, দীর্ঘ দেহ, উন্নত নাসা, 
বিস্বৃত বক্ষ অনেককেই মৃঞ্ধ করেছে। মুবারির কড়চায় বাসুদেব সার্বতৌষ 
যখন সঙ্ল্যাসী শ্রীচৈতন্তকে দেখলেন তখনকার তার রূপের বর্ণন £ 
স্থতগুকাঞ্চনাভাসং মেরুশু্গমিবাপরম । 
রাকান্থধাকরাকারমুখং জলজলোচনম্‌ ॥ 
স্ছনসং কন্ুকাঢাং মহোরক্কং মহাভুজম, | 
বন্ধ,কমৃকুবারজদস্তচ্ছদ মনোহরম,॥ 
কুন্দাতদন্তমত্যন্ত চন্দ্ররশ্টিজিতন্মিতম, | 
আজাহুলক্বিততূজং বিলসৎপাঙ্দপন্ক জম. ॥ 
কুষ্ণপ্রেমোজ্জনং শশ্বৎ পুলকাঞ্িতবিগ্রহম, | 
কৃর্মেয্নতপদঘন্দং দৃষ্টাদৌ বিশ্মিতোহভবৎ ॥১ 
_অপব একটি মেরুপর্বতের শৃঙ্গের মত তথ্কাঞ্চনের বর্ণ, পুণিমার চনত 
মাতুল্য মুখমণ্ডল, মেঘনদৃশ চক্ষুবিশিষ্ট, সুন্দর নাসিক! বিশিষ্ট, শঙ্ধতুল্য ক 
শোভিত, বিশালবক্ষঃনমন্ধিত, মহাবাহ, বন্ধককুন্থমতুল্য রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধরে 
মনোহর, কুন্দকুহ্থমতৃল্য শুভ্রদস্ত শোভিত, চন্দ্রকিরণজয়ী মৃহ্হাশ্ত শোভিত, 
আলঙ্গানুলঘিত তৃজদবর বিশিষ্ট, পন্মলদূশ পাদশোভিত, কুষ্ণপ্রেমে কান্তিময়, 
কুকপ্রেমঙজনিত পুলকে রোমাঞ্চিত দেহ, কৃর্মের মত উন্নত পদৎয় বিশিষ্ট 
চৈতগ্তচন্্রকে দেখে বিাশ্মত হয়েছিলেন ( বান্থদেব সার্বভৌম )। 
রূপ গোস্বামী লিখেছেন-- 
বিশালবক্ষো। দীর্ঘার্গলযুগল খেলাক্ষিত ভূজঃ।২--বিশাল বক্ষ ও দীর্ঘ 
অগরলহয় সদৃশ বাহুহয় বিশিষ্ট। 


রা. আঞঞা 





১ মু ক.-”৩১১।৭-১০ ২ ভবসাল!-. ৫ 


শ্রচৈতন্ত চরিত্র ৩৩৭ 


প্রবোধানন্দ সরদ্বতী মহাগ্রতূর রূপ বর্ণন। করে লিখেছেন-- 
উচ্চৈরাস্কালয়স্তং করচরণমছো। হেমদগুগ্রকাণ্ডো 
বাহ্‌ প্রোদ্ত্য সত্তাগ্বতরলতন্কং পুণ্ুবীকায়তাক্ষম ॥ 
বিশ্বস্যামঙ্গলম্্ং কিমপি হরিহরীত্ান্দানন্দনাদৈ- 
বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতৃলরসাবিষ্টচৈতন্তচন্দ্রম ॥, 
_নৃত্যাবেশে কর ও চরণকে যিনি উধ্র্ে উৎক্ষিগ্ত করছেন, যার 
প্রকাণ্ড দ্বর্ণদণ্ডের মত বাহুঘয়, নৃত্যন্বার চঞ্চল দেহ, পল্সপর্ণ সদৃশ আযত 
চক্ষু, বিশ্বের অমঙ্গল নাশী হরি হরি এই ধ্বনি যিনি আনন্দে উন্মত্ত হয়ে 
উচ্চারণ করছেন, সেই দেবচুডামণি অতুল রসাবিই চৈতত্তচন্ত্রকে বন্দনা 
কৰি। 


কবিরাজ গোত্বামীর বর্ণনায়- 
প্রকাণ্ড শরীর শুহ। কাঞ্চন বরণ। 
আজান্ুলদ্বিত ভূজ কমল নয়ন ॥২ 
বৃন্দাবন দান প্রদত্ত বর্ণন। £ 
ঠাচর চিকুরে শোভে মালতীর মাল!। 
মধুর মধুর হাসে গিনি সর্বকলা ॥ 
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিনুনে। 
ৰান্থ তুলি হবি বোলে শ্রীচজ্রবদনে ॥ 
আজাচুলদ্বিতমাল! সর্ব অঙ্গ দোলে । 
সর্ব অঙ্গ তিতে পল্ম নয়নের জলে॥ 
ছুই মহাতৃজ যেন কনের স্তস্ত। 
পুলক শোভয়ে যেন কনক কদস্ব। 
সথরঙ্গ অধর অতি সদর দর্শন । 
শ্রুতিযূলে শোভ] করে জ্রমুগপত্তন ॥ 
গজেজ জিনিএগ খ্বন্ধ হৃদয় হুপীন। 
তছি শোতে শুরুযজন্তর অতি ক্ষীণ ॥ 


উপ 
১ চা স-"১, ২ ঠ৮. উ. বধ্য--১৭ পরি 
খ্ৰ 


৩৩ যুগাবতাব শ্রীুফচৈতন্ত 


চরণারবিন্দরম্য তৃলসীব স্থান । 

পরম নির্মল হুম্ম বাস পরিধান ॥ 
উন্নত নানিক! সিংহগ্রীব মনোহর । 
সভা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর ॥: 


এই অনন্তসাধারণ দেবোপম কান্তি এবং অমিত ব্যক্তিত্ব উচ্চ নীচ নারী- 
পুরুষ নিবিশেষে অনংখ্য মানুষকে আকর্ষণ করে এনেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের 
দেবহুর্ণভ কান্তির সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব । এই 
ব্যক্তিত্বই তাকে সর্বজনের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে লহায়ত! 
করেছিল। চরিতগ্রন্থগুলিতে গৌরচন্দরের মানবিক সত্তাকে উপেক্ষা কবে 
তার ভাগবত সম্ভার উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তথাপি 
মানবিক রূপটি একেবারে আচ্ছাদিত হয়ে যায় নি। বিশেষতঃ চৈতন্য 
ভাগবতে প্রাকৃ-সঙ্ন্যাস জীবনের বিবরণে শ্রীচৈতস্তের মানুষী মৃতি স্প্রতিষ্তিত। 

বাল্যের ছুরস্ত বালক নিমাই ছুরস্তপনায় যেমন সাধারণ বালকদের 
অতিক্রম করেছিলেন, তেমনি অনন্থমাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে 
নবদ্ধীপের তৎকালীন ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গকে বিশ্মিত 
করেছিলেন। মাত্র যোল বৎসর বয়সে তিমি বহুশান্ত্ররশী 
হয়ে ব্যাকরণের টীকা রচনা করে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হয়ে বিপু যশের 
অধিকারী হয়েছিলেন। গয়। থেকে প্রত্যাগমনের পরে কষ্তপ্রেমে মাতোযারা 
নিমাই পণ্ডিত যখন নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তাঁর অসাধারণ 
রূপ ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে উতপীড়িত বৈষফব-নমাজের সহঞ্জ স্বাভাবিক নেতৃত্ব 
দিয়েছিল। এই নেতৃত্ব গ্রহণের জন্তেই তার নব-আবির্ভাব। 

বাপ্কাল থেকেই অসাধারণ নির্ভীক ছিলেন বিশ্বভর। তার নিভীকতার 
প্রমাণ ার জীবনীগ্রন্থে বাল্যলীলায় সরি তরি ছড়ানো! । এই উন্নতশির নিভাঁক 
পুরুষটি অপ্তায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একাই যাথ! তুলে ঈাড়াতেন। তার নেতৃতে 
হিনাম-কীর্তনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল অগণিত 
নরনারী। জগাই-মাধাই নারোজীর মত পাবগুই শুধু নয়, 
অত্যাচারী শানকশ্রেণীতৃক্ত কািকেও যাখা নত করতে হয়েছিল । এমনিই 
ছিল তার ব্যক্তিত্বের মহিম।। 


১ &. ভা. মধয--২৩ অঃ 


প্রতিভ। 


মিভাকত৷ 


শ্রীচৈতগ্ত চরিত্র ৩৩৯ 


বজাদপি কঠোর অথচ কুহ্ুমাদপি মু লোকোত্তর চরিতঅবিশিষ্ট এই পুরুষাটির 
অন্তঃকরণ ছিল পরছুঃখকাতর --জীবের ছুঃখে সদ্দাই বিগলিত। দীন দরিজ্্ 
শিল্পনীবী মানুষের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে তিনি তাদের 
স্থখছুঃখের অংশভাক্‌ হতেন। গোপ, তন্কবায়, গন্ধবণিক, 
ম/লকার, তাস্থুলি, শঙ্খবণিক প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্বিধারী মানুষের গৃহে উপনীত 
হয়ে, দরিদ্রের দীন উপহার সানন্দে গ্রহণ করে তাদের আপ্যায়িত করেছিলেন, 
খোলাবেচ। শ্রীধরের ফুটে! লোহার বাটিতে জলপান করে দরিদ্রের মর্ধান। তুঙ্গে 
স্থাপন করেছিলেন । দীনহথীন পতিতের ছুঃখমোচনের উদ্দেস্তেই তিনি 
বাৎসপ্যময়ী জননী ও প্রেমময়ী-স্থন্দরী যুবতী পত্বীকে ছুঃখসাগরে ভাসিয়ে 
সন্ন্যাস!'গ্রহণ কবেছিলেন। দীনছু:খীর জন্ত তার দুঃখের অস্ত ছিল ন]। 
গৃহাশ্রমে অবস্থানকালে ও লক্ষ্মী পরিণয়ের পরে দীনদরিদ্রের ছুঃখ মোচনের 


জন্য তিনি যথাসাধা দান করতেন । 


জীৰে দয়! 


ছুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥ 
ছুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়! করি। 
অন্ন বস্ত্র কড়িপাতি দেন গৌরহুরি ॥১ 
অতিথি নন্ন্যাপী আতজন স্বগৃহে এলে গোরচন্দ্র তাদের অন্নাদি প্রদান করে 
তৃপ্ত,করতেন। বৃন্দাবন আরও লিখেছেন-- 
অতএব হুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে । 
নিজ গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার কারণে ॥২ 
নীলাচলেও কীত্নীয়াদের ও ভক্তদের আক জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন 
করিয়ে, দীন দরিত্রদেরও তিনি ভোজন করিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। 
প্রভৃর আজায় গোবিন্দ দীনহীন জনে। 
ভুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ 
কাঙ্গালের ভোজন বঙ্গ দেখি গৌরহরি। 
হুরিবোল বলি তায়ে উপদেশ করি |৩ 
সর্বজীষের প্রতি গভীর প্রেম থেকেই অপরাধীকে অনায়াসে ক্ষমা! করার 
ক্ষমতা তিনি লাভ করেছিলেন । পাষণ্ড জগাই-মাধাই কেবল তার ক্ষম! পায় 
নি, মহাপ্রভু তাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করেছিলেন । তিনি বললেন-_ 
১ চা, জমি ১২ অঃ ২ চৈ.ত., আদি ১২আ ও চৈ,চ, মধ্য ১৪ পরি 


৩৪০ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ত 


কে*টি কোটি জন্মে যত জআাছে পাপ তোর। 
আর যদ্দি না করিস সব দায় মোর ॥১ 
তিনি অন্তান্ত বৈষ্ব ভক্তদের উদ্দেন্ট করে বলেছিলেন-_ 
এই ছুইয়ে পাপী হেন ন৷ করিহ মনে। 
এ ছুইর পাপ মুঞ্রিঃ লইলু' আপনে ॥ 
শুধু জগাই মাধাই নয়, সকল পাপীতাপীই মহাএতুর ক্ষমা পেয়েছিল। 
সার্বভৌম জামাতা! অমোঘ তাঁকে অপমান করেছিল, তার অহেতুক নিন্দা 
করেছিল, তবু করুণার অবতার শ্রীচৈতন্ত তাকে ক্ষম! করতে কুষ্ঠিত হন নি। 
অমোঘ বিশ্চিক! রোগে আক্রান্ত হুলে মহাপ্রভু স্থির থাকতে পারেন নি, 
তিনি সার্বভৌমের গৃছে আগমন করে অমোঘের বুকে হাত দিয়ে কুষ্ণতক্কি 
প্রদান করেছিলেন 
চৈতন্ত চব্িত্রের অন্থতম বৈশিষ্ট্য তার ভক্তবৎসলতা। সকল পতিত 
হুঃখিত মানুষের প্রতি ধার করুণার অস্ত ছিল নাত্ার যে নিজ ভক্তের প্রতি 
নেহ পারবশ্ত'থাকবে, তাতে আর আশ্চর্যঃকি 1? নীলাচলে 
ভ্বৎমলতা অবস্থানকালে ভক্তদের প্রতি তীর সদয় ব্যবহার শম্পর্কে 


সুরারি গুপ্ত লিখেছেন, 


ভুক্ত! চতুবিধং দ্রবাং ভক্তসংকল্পপালকঃ| 
ভোজয়ামাস ত্বান্‌ ভক্তান্‌ পুত্রপ্রায়েণ পালয়ন্‌ ॥. 
বং ভূত ভূঙ্ তৃক্ঞে'তি বাৎসল্যরস মৃতিমান্। 
জগদানন্। ত্বরূপাদৈবৈযের দয়! নিধি; ॥ 
এবং ক্রমেন প্রতাক্ষং পংবোধ্য কৌশলান্বিতঃ। 
সংতোজা ভূরিভ্রব্যেণ চাতুবিধ্যেন বৈষবান্‌ ॥ 
গণ্,যাদিক্রিয়াঃ সর্বং সমাপ্য জগদীম্বরঃ। 

চন্দন পুষ্পমাল্যাভঢাং ভূবয়িত্বা যখাকরমম্‌ | 
নিত্যানন্দাছৈত মৃখ্যান্‌ তক্তান্‌ গৌড় বাসিনঃ। 
উতৎকলম্থানপি শ্বেতঙ্গীপস্থান্‌ বৈষবান, গ্রভূঃ ॥ 
লালয়াহান করুণো বাখনল্যাদ্‌ তজবৎসলং।৩ 


5 চৈ. হধ্য ১৩আ১ ২ চে, চ.নধ্য ১৭ পরি ও মং ক: ন্যায০৬-৮ 


শ্রীচৈতন্ত চৰিত্র ৩৪১ 


-_-ভক্কের ইচ্ছাপূরপকারী মহাগ্রতৃ চতুবিধ তোজা ভোজন করে নিজ 
ভক্তগণকে পুত্রের ন্তায় পালন করে ভোজন করিয়েছিলেন । মুতি্ান, 
বাৎসল্যরসের বিগ্রহ,দয়ানিধি জগদীম্বর 'তুমি খাও তুমি খাও' বলে জগধানন 
শ্বরূপ গ্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষভাবে কৌশলে প্রবৌধিত করে 
চতৃধিধ প্রভৃত খাচদ্রব্যের দ্বারা বৈষ্ণবদের ভোজন করিয়ে গণ্য প্রভৃতি 
নকল কর্ম সমাপন করে চন্দন ও পুষ্পমাল্যদ্বার। যথাক্রমে ভূষিত করেছিলেন । 
নিত্যানন্দ প্রমুখ গোৌঁড়বাসী তক্তগণকে এবং উৎকলবাসী শ্বেতদ্বীপবানী 
বৈষণবগণকে তক্তবৎসল করুণাময় বাৎসল্যবশে লালন করেছিলেন । 

গোবিনদদাস কর্ষকার লিখেছেন, দক্ষিণভারতে এক সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্তকে 
আতিথ্যগ্রহণ করতে অন্থুরোধ করলে তিনি সঙ্ন্যাসীর নিকট থেকে নিজের 
জন্য ছুটি মান্র 'পরটা, নামে ফল গ্রহণ করলেন এবং গোবিঙাকে ছু চারটি 
ফল দিয়েছিলেন। স্থম্থাভু ফল খেয়ে প্রতৃর ফলছুটির দিকে গোবিন্দ লোভাতুর 
দৃতিতে তাকানোর ফলে মহাপ্রভু তার ফল ছুটিও গোবিন্দকে দিয়ে ভোজনের 
আদেশ দিলেন-- 

লোভ করি কতবার এ পাপ নয়ন। 
প্রতৃর ফলের পানে চাহে অন্ুক্ষণ || 
গৌরাঙ্গ হুম্দর তাছে ঈষৎ হাসিয়!। 
নিজফল ছুটি দিলা আষারে ধরিয়] ||১ 

গ্রতৃ গোপনে গৃছত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে নিত্যানন্দকে প্রেরঞ 
করেছিলেন নবন্বীপে ভক্তগণকে প্রবোধ দেবার জন্য। নীলাচলে গমনের 
প্রাকালে তিনি ভক্তদের বলেছিলেন সাত্বন! দিয়ে-_ 

চিত্তে কেছে৷ কোনে! কিছু ন৷ ভাবিহ ব্যথা । 
তোমা" সভা আমি নাহি ছাড়িব সর্বথা | 
কুষ্ণনাম সভে বমি লহ গিয়া ঘরে। 

আমিহ আলিব দিন কথোক ভিতরে ॥ 

এত বলি মহাগ্রভূ র্ব বৈষবেরে। 

প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি আলিঙ্গন করে ॥* 


রানার 


১ গো, ক.সসপৃঃট ৩১ ২ চৈ. ভা, জন্তা, ২অঃ 


৩৪২ যুগাবতার শ্রীকষচৈতগ্ত 


সনাতন সংসার ত্যাগ করে কাশীতে এসে মহাগ্রভূর সঙ্গে মিলিত হলে 
প্রভূ সনাতনের দেছে হাভ বুলিয়ে ভক্ত বাৎসল্যের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন 
কযেছিলেন--. 
তবে প্রভূ তার হাত ধরি লএা গেল।। 
পিগার উপর আপন পাশে বসাইল! ॥| 
শ্রীহ্ত্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জন। 
তিছে! কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন ॥ 
প্রভূ কছে তোষ। স্পর্শ আত্ম পবিভ্রিতে। 
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ 
কঠিন চর্মর়োগাক্রান্ত সনাতন যখন নীলাচলে এসেছিলেন তখন মহাগ্রতৃ 
সনাতনের নিষেধ অগ্রাহ করেও তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তখন 
জগদানন্দ পণ্ডিতকে বলেছিলেন-_ 
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে। 
মোর ক্রস! লাগে প্রভুর শরীরে ॥ 
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার । 
জঙ্গয্লাথ না দেধিয়। এ ছুঃখ অপার ||২ 
সনাতন মহাপ্রতৃকে বলেছিলেন-_ 
সহজে নীচ জাতি মু, ছৃষ্ট পাপাশয়। 
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥। 
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্তরস চলে। 
তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে। 
বীভৎস অঙ্গ ম্পশিতে ন! কর দ্বণালেশ। 
এই অপরাধে মোর ছবে সর্বনাশ |।৩ 
তখন--” 
প্রভু কছে সনাতন না ভাবিহ দুঃখ । 
তোমা! আলিজনে আমি পাই বড় সুখ ।|, 


১ চৈ, চ. মধা ২* পরি ২ তদেব অন্ত, ৪ পরি ৩ চৈ, চ, জন্তা ৪ পরি 
৪ চৈ, চ. অস্তয ৫ পরি 


শ্রীচৈতন্ধ চরিত্র ৩৪৩ 


প্রভূ জোর করে ভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন করতেন। অবশেষে প্রতূর- 
রুপায় সনাতন বীভৎস চর্মরোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। অছৈতালয়ে 
মহাগ্রতু শ্রীচৈতন্ত ভক্তদের বলেছিলেন,-জন্ম জন্ম তুমি সব আমার 
জীবন। ১ 


যদিও মহাগ্রতু ভক্তসঙ্গে সদাই আনন্দিত, তথাপি প্রতি বৎসর গৌড় 
থেকে নীলাচলে যাতায়াতের কষ্টের জন্ত ভক্তদের নিষেধ করেছিলেন। 
গ্রতিবর্ধ আইস সবে আমারে দেখিতে। 
আঙিতে যাইতে ছুঃখ পাহ বনহুমতে ॥ 
তোমা! সবার ছুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে। 
তোমা সবার সঙ্গন্খ লোভ বাড়ে চিতে ২ 
কাশীমিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্সের অবস্থানের ব্যবস্থা হলে তিনি সার্বভৌমকে 
বলেছিলেন--এই দেহ তোমাদেরই, তোমর] যা ব্যবস্থা করবে তাতেই 
আমার মত।৩ 
রঘুনাথ দাস গৃহত্যাগ করে পথক্লেশ শ্বীকার করে নীলাচলে আগমন 
করলে মহাগ্রভূ সাদরে বঘুনাথকে আলিজন করে স্বরূপ দামোদরের হাতে 
তাকে নমর্পন করেছিলেন। পৎক্লাস্ত রঘুনাথের শুশ্রধার জন্ত তিনি ভৃত্য 
গোবিষ্দকে আদেশ করেছিলেন। কষণদাস কবিরাজ ঠিকই বলেছেন_- 
চৈতস্তের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।৪ বৃন্দাবন দাস লিখেছেন--. 


প্রভু সে জানেন ভক্ত ছুঃখ খণ্ডাইতে। 
হেন প্রত ছুঃখী জীব না তজে কেমতে। 
করুণাসাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়। 
দোষ নাহি দেখে গুণমাত লয় | 
ভত্ত বৎসলতা'র . মত শ্রীচৈতন্টের আবাল্য পিতৃমাতৃভক্তি অটুট ছিল। 
বালে ও কৈশোরে মায়ের উপরে নানাবিধ।অত]াচার করলেও তিয়োধানের 
পূর্ব পর্বস্ত নঙ্গ্যামী শ্রচৈতন্ মায়ের প্রতি আশ্চর্য মমতা গ্রকাশ করেছেন এবং 
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৩৪৪ যুগাবতার প্রীককচেতন্ত 


মায়ের ছুঃখ দৃরীকরণের প্রয়াস করেছেন। নিমাই-এর বাল্যে খন বিশ্বর়প 
সংসারাশ্রম ত্যাগ করলেন, জ্যোষ্পুতরের প্রব্রজ্যা গ্রহণের 
মাতৃপিতু ভক্তি 
শোকে যখন পিতামাতা! ব]াকুল তখন বালক নিমাই তাদের 
পরিচর্ধায় সংকল্প ঘোষণ। করে তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন। 
ততো! হুরিঃ আহ পিতর্গতো৷ মে শ্রাতা ভবস্তং পরিহায় দূরম্‌। 
ময়নৈব কার্ধ্যা ভবতশ্চ সেবা মাতুশ্চ নিত্যাং হুখমাপ্রহি ত্বম্‌॥॥*. 
_-তাঁরপর হরি বললেন, পিতঃ:! আমার ভ্রাতা তোমাকে ত]াগ করে 
দুরে চলে গেছে। আমি তোমার এবং মায়ের নিত্য সেবা করবো1--তুষি 
আশ্বস্ত হও। 
তিনি মাকে বললেন-_ 
গতোহগ্রজে। মে তবতীমুপেক্ষ্য য- 
তিতিক্ষয়াসৌ পিতরঞ শাস্তিমান্‌। 
ময়ৈব কার্ধ্যা জনকম্ত তেৎপি চ1 
ক্ষণাৎ্, সপর্ধ্যা সকলৈব নিত্যশঃ ॥|২ 
"মা, আমার অগ্রঙ্গ তোমাকে ও শানস্তিমান পিতাকে উপেক্ষা করে 
তিতিক্ষাবশে চলে গেছেন, আমি স্বল্পকাল মধ্যে তোমার ও জনকের সেব! 
নিত্যই করবে! । 
বৃুদ্দাবন বলেছেন, বিশ্বরূপ সঙ্গ্যাস গ্রহণের পরই নিমাই-এর ছুরস্তপন। 
কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল, তিনি পিতা-মাতার নিকটেই থাকতেন পিতামাতার 
দুঃখ লাঘব করতে-_- 
নিরবধি থাকে পিতামাতার সমীপে। 
£খ পাসরয় যেন জননী জনকে ॥৩ 
তারপর এল যখন ঘোরতর ছুর্দিন,_-জগন্নাথ মিশ্র হলেন অকল্মাৎ 
লোকান্তরিত, তখন সঞ্তোবিধবা শচীর যত মিমাইও শোকে বিহ্বল হয়ে 
পড়েছিলেদ--মিশ্রের বিজয়ে গ্রতু কান্সিলা বিস্তর ।* মুরারিরা ববরণে মুমুযু 
পিতার চনণদ্য় ধারণ করে গাঁগদভাবে বিলাপ করতে করতে  মিষাই 
বলেছিলেন, আমায় পরিত্যাগ করে তুষি কোথায় যাচ্ছ ?-- 
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শ্রীচৈতন্ত চরিত্র ৩৪৪ 


অথ তত পদছয়ং হরিঃ পিতুরালিঙ্গ্য সগদৃগদস্বরম্‌ 
অব্দৎ পিতরাশ্ত মাং প্রভে৷ পরিহায় ক ভবান্‌ গমিস্তসি | 
কবিকর্ণপূরেন্স মহাকাব্যেও নিমাই-এর অন্ধরূপ আচরণ ও বিলাপের 
বিবরণ আছে £ 
পিতুঃ পদ্ং বক্ষসি ছুঃখিতা তন! 
নিধায় তেপে নিতরাং কপাবতা। 
পিতঃ ক মাং প্রোজবঝ্য হুদীনমেকং 
শিশ্তং কথং হস্ত ভবান, গমিস্যসি |।* 
স্কপাময় ছুঃখিতাত্মা নিমাই পিতার পদ বক্ষে ধারণ করে অতাস্ত 
শোর করতে লাগলেন- হে পিতঃ একাকী সুদীন শিশু আমাকে ফেলে 
তুমি কোথায় যাচ্ছ? 
লোচন লিখেছেন, 
পিতার চরণ ধরি কাদে বিশ্বস্তর | 
সম্বরিতে নায়ে কঠ গদগদ স্বর |।৩ 
লক্ষীদদেবীর সঙ্গে পরিণয়ের গ্রাকালে পরলোকগত জগক্লাথের কথা শ্মরণ 
করে মাতাপুত্রে শোক বিহ্বল হয়েছিলেন ।! 
মাতুরিখং করণোদদিতং প্রতু- 
নিশম্য তাতম্বতিছুঃখবিহ্বলঃ। 
মুক্তাফলপ্মলবিলোচনাভসাং 
বিন্দৃচ্বাহ প্রববোরুবক্ষসি ॥£ 
"মায়ের মুখে এইরূপ করুণ বাক্য শুনে পিতার ম্মরণে দুঃখবিহবল 
প্রতু মুক্তাফলসদৃশ বক্ষঃস্থল গ্রবাহিত লোচনাশ্র বহন করতে লাগলেন। 
মুক্তাফল স্মুলতয়াশ্রবিদ্দুন, উবাহ বক্ষঃস্থলহাকবিভ্রমান,। 
--বক্ষ-ন্থলের হারের মত মুক্তাফলসদৃশ স্থুল অস্র বহন করতে লাগলেন। 
মাতাপুত্রের আলাপনের এই দৃষ্ঠ কী করুণ, কী মর্মস্পর্শী! মাকে বিশ্বন্তর 
সাত্বন! দিয়ে বলছেন,--মা, আমার ধনজন কি কিছুই নেইযে পিতাস্র্গে 
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৩৪৬ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


গেছেন ৰলে তুমি এখন এই কথা বলছ, দীনের মত পরাশ্রিত 'ৰোধ 
করছো!। 
ধনানি বা মে মন্তুজাশ্চ মাতন“সস্তি কিং যেন বচঃ সমীরিতম্‌ । 
্বয়ান্ত দীনেব পরাশ্রয়ং যত: পিতা মমাধর্শতামগাদিতি | 
সন্্যাস গ্রহণের পূর্বেও গৌরচন্ত্র অনাথ! মায়েব কথ! চিন্তা করছেন, 
ভক্তগণের সঙ্গে পরামর্শকালে তিনি জিজ্ঞাস! করছেন--- 
মাতরং সংপরিত্যজ্য গতে ময়ি দিগন্ভরমূ। 
সর্ষে মাং সংবদিত্যস্তি বিরুদ্ধং কৃতবানসৌ ॥২ 
মাকে ত্যাগ করে দেশাস্তরে গেলে, সকলে ত বলবে এইব্যক্তি 
অশোভন কর্ম করেছে। 
বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন যে, গৌরাঙ্গের সন্্যাসের সংবাদ পেয়ে শচী 
ভাবনায় চিস্তায় অস্থিচর্মসার হয়েছিলেন, ককুণার্জহদয় গৌরচন্ত্র তাকে 
সাত্বনা দিয়েছিলেন। গৃহত্যাগ করার সময় তিনি দেখলেন, মা বসে আছেন 
বাইরের দরজায়, তখন করুণাময় নিমাই মাকে লাত্বন! দিয়ে যাত্র! 
করেছিলেন। 


জননীরে দেখি প্রভূ ধরি তান কর। 

বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর ॥ 

বিস্তর করিল! তুমি আমার পালন। 

পর়িলাঙ, শুনিলাঙ, তোমার কারণ ॥। 

আপনার তিলার্ধেকো৷ না লইলা স্থখ। 

আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলা ভোগ ॥। 

দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার । 

আমি কোটি কলেও নারিব শুধিবার ॥৩ 

তারপর মন্ন্যানী পুত্রের সঙ্গে অন্বৈত আচার্ধের গৃহে যখন মাতার মিলন 

হোন, তখন দে এক অপূর্ব দৃষ্ত | মুণ্ডিতমন্তক গৈরিকধারী সন্ন্যাসীপুঞ্সকে 
দেখে যখন শচী মা বিহ্বল হয়ে কাদছেন, তখন নিমাই মাকে প্রবোধ দিকে 
মায়ের আজ! পালনে গ্রতিজাবন্ধ হলেন। 
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শ্রীচৈতন্ত চরিত্র ৩৪৭ 


প্রত ত কান্দিয়৷ বলে শুন মোর আই। 
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ॥ 
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোষ! হতে । 
কোটিজন্মে তোমার খণ না পারি শোধিতে ॥। 
জানি বা না জানি কৈল যস্তপি সঙ্গ্যাস। 
তথাপি তোমাকে কত নহিব উদাস ।। 
তুমি ধাহা কহ মুঞ্ি তাহাই কহিমু। 
তুমি যেই আজ গেহ তাহাই করিমু।॥১ 
শচাঁদেবী নবন্বীপ ও জগন্নারক্ষেত্র পুরীর মধ্যে সহজ যোগাযোগের কথা 


চিন্তা করে সন্ন্যাসী-গুত্রকে নীলাচলে বাস করার অঙ্মতি দিলেন। মায়ের 
অন্গমতি ক্রমেই শ্রীচৈতন্ত নীলাচলে বাস করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন । 


মু়ারি বলেছেন যে সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীকষচৈতগ্ত নিত্যানন্দ অবধৃতকে 
নবন্বীপে প্রেরণ করলেন মাকে সাত্বন। দিয়ে শাস্তিপুরে নিয়ে আপার জন্য। 
শাস্তিগুরে শচীদেবী আগমন করলে তিনি বলেছিলেন, _তিষ্ঠামি সততং 
মাতভ্তব সন্পিহিতে| হ্যহম্।২ মা! আমি সব সময়েই তোমার কাছে আছি। 
লোচনদামের কাব্যে শ্রীঠৈতন্তকর্ৃক মাতৃসাত্বন] ঃ 
যায়ের কান্দন। দেখি জগৎ ঈশ্বর । 
দণ্ডবৎ হুইয়! পড়িল বিশ্বস্তর ॥ 
মায়েরে কছিল আর না কান্দহ তুমি। 
তোমার কান্দনায় চিত্তে ছুঃখ পাই আমি ॥৩ 
সর্বত্যাগী নির্মম লক্্যাসী প্রীরুফণটৈতন্ভের অন্তরে অনাধিনী পতিপুত্রহীন! 
জননীর জন্ত ছিল অপূর্ব মমত্ববোধ। মায়ের কথ! তিনি কখনই বিস্বৃত 
হন নি। দক্ষিণভারত পরিক্রম! সেরে নীলাচলে ফিরে তিনি রুষ্দাসকে 
মহাপ্রসাদ সহ নবন্ধীপে প্রেরণ করেছিলেন শচীমাতার কাছে।ঃ 
নিত্যানন্দকে তিনি গৌড়ে পাঠালেন প্রেমভক্তি প্রচার করতে, সঙ্গে সঙ্গে 
বললেন-- ৰা 
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০৮৫ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


এই বন্ধ মাতাকে দিছ এ সব প্রসাদ । 
দ্ণ্তবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ 
তার সেব! ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস। 
ধর্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্মনাশ ॥ 
তার প্রেমবশ আমি তার সেবা ধর্ম। 
তাহ! ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম। 
বাতুল বালকের মাত! নাহি লয় দোষ । 
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥২ 
পুরী থেকে বৃন্দাবন-মথুর! যাবেন শ্রীচৈতগ্ত, কিন্তু যাবেন তিনি গৌড়দেশ 
খ্বুরে, উদ্দেস্তটুজননী জন্মভূমি দর্শন । তিনি বললেন,-_ 
গৌঁড়দেশে হয় মোর ছুই সমাশ্রয়। 
জননী জাহ্ুবী এই ছুই দয়াময় ॥১ 
বৃন্দাবন গমনের পরিকল্পন। বর্জন করে গৌড় থেকে নীলচলের পথে 
ভক্তদের অন্থরোধে এলেন নবদ্ধীপে, ভূমিষ্ঠ হয়ে বন্দনা করলেন মাতৃচরণ- 
আগত্য মাতৃশ্চরণাঁভিবন্দনং তৃমৌ নিপত্য কতবান্‌ মাতৃভক্তঃ। 
এবারেও অদ্বৈত আচার্ধের গৃহে এসে তিনি মাকে আনালেন নবদ্বীপ 
থেকে, মায়ের রাক্ন! ভক্তগণ সহ পরমানঙ্গে ভোজন করলেন। 
মাতরং ভক্তযুন্দঞ্চ মাতৃভক্ত শিরোমণিঃ 
নবন্বীপাৎ সমানয্য তদ্ছঃখং পরিমোচয়ন্‌। 
তয়। পাচিতমরঞ্চ চাতুবিধ/ং যথোচিতম্‌ 
ভক্তাহলাদশতৈভূক্তে নিত্যানন্দকুতৃহলী ॥ 
শ্রীচৈতগ্ত বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন বটে কিন্তু মায়ের আজ। নেওয়! হয় 
নি। তাই এবার মারের অঙ্গমতি নিলেন-_ 
মাতার চরণে ধরি বহু বিনয় কৈল। 
বৃন্দাবন যাইতে তার আজ! নিল ॥* 
নীলাচলে অবস্থানকালে মহাগ্রতৃ দামোদর পণ্ডিতফে মায়ের দেখাশোনার 
জন্ত নবন্ধীপে প্রেরণ করেছিলেন। 
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শ্রীচৈতগ্থ চরিত ৩৪৯ 


প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়]। 
মাতার সমীপে তৃমি রহ ভাহ। যাঞা ॥ 
তোমা বিনে তাহাকে রক্ষক নাহি আন্।১ 
তিনি দামোদরকে আরও বললেন,__ 
মাতার গৃহে রহ যাহ মাতার চরণে। 
তব আগে নাহি কার হ্বচ্ছল্দাচরণে | 
মধো মধ্যে কতু আমিও আমার দর্শনে । 
শীগ্ব করি পুনঃ তাহ করিও গমনে || 
যাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কার । 
মোর সুখেইকথা কহি সখ দিহ তারে ॥ 
নিরস্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে। 
এই লাগি প্রভূ মোরে পাঠাইল ইহাতে ॥২ 
দামোদূরকে মায়েয় সেবার জঙ্ নবন্ধীপে প্রেরণ করেও প্রতৃর তৃথ্ডি হোল' 
না। তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠালেন মায়ের সেবার জন্ত। 
পূর্ববর্ধ জগদ্দানন্দ আইসে দেখিবারে। 
প্রভু আজ্ঞা লঞ্া আইল নদীয় নগরে ।। 
আয্লীর চরণ যাই করিল বন্দন। 
জগন্নাথের বস্তপ্রসাদ কৈল নিবেদন ।। 
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈল!। 
প্রভুর বিনতি স্ততি মাতারে কহিল! | 
একবার নয় প্রতি বসরই মাতৃভক্ত গোরা জগদানন্দকে নবস্বীপে ষায়েক্' 
কাছে পাঠাতেম জগন্নাথের প্রসাদ সহ। 
প্রতৃর অত্যন্ত প্রিয় পঞ্ডিত জগদানন্দ। 
বাছুর চরিজ্রে গ্রতৃ পায়েন আনন্দ || 
প্রতি বৎসর প্রভু ভারে পাঠান নঙীয়াতে। 
বিচ্ছেদ-তুঃখিত জানি জননী আশ্বাসিতে ॥ 
নদীয়! চঙহ মাতাকে কছিয় নমস্কার । 
আমার নামে পাপা ধরিহ তাহায় ॥ 
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৩৫০ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ 
রঃ রী রি 
তোমার নেব! ছাড়ি আমি করিল সঙ্গ্যাস। 
বাউল হইয়! আমি কৈল ধর্মনাশ ॥ 
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার । 
তোমার অধীনে আমি পুত্র সে তোমার || 
নীলাচলে আছি আমি তোমার অজ্ঞাতে । 
যাবৎ জীব তাবৎ নারিব ছাড়িতে ॥১ 
কেবল পিতামাত। নয় অগ্রজ বিশ্বরূপের প্রতিও ছিল তার গভীর ন্েহ। 
কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণ মতে বিশ্বন্ধপের অহ্লদ্ধান ছিল তার দাক্ষিণাত্য 
পরিক্রমার অন্থতম লক্ষ্য ।* 
সংসারত্যাগী সন্ন্যানীর এই অপূর্ব মাতৃভক্তি জগজ্ৰনের শিক্ষণীয়। তিনি 
যে বলেছিলেন জনক-জননীর সেব। করবেন, কাছে না! থেকেও সেই বাক্য 
তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন । 
অথচ এই কোমলহদয় সন্ন্যাসী সন্ন্যাসধর্ম আচরণে ছিলেন কঠোর, 
অবিচল। যদ্দিও তিনি সার্বভৌমকে বলেছিলেন যে তিনি সন্গ্যাসী নন, 
কষ্খবিরহে বিক্ষিপ্ত হয়ে শিখাহ্ত্র মুড়িয়ে সন্্যানীর বেশ ধারণ করেছেন ৩ 
তথাপি তিনি সন্্যাষের নিয়ম নিষ্ঠাভরে পাপন করতেন। কেবল নিজের 
ক্ষেত্রে নয়, তার ভক্ত ধারা সন্গ্যাপীর জীবনযাপন করতেন, তাদেরও কঠোর 
ভাবে নন্ন্যাসের রীতিনীতি মেনে চলতে হোত। 


খ 
স্যাসধর্মের কঠোরত' জঙ্লযাসগ্রহণ ক্রার পর প্রীচৈতন্ত ঘখন নীলাচলের পথে 


অগ্রসর হুচ্ছিলেন--সঙ্গে ছিলেন নিত)ানন্দ, গকাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ 
ও ব্রহ্ধানন্দ_-তখন তিনি প্রত্যেককে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কারে কাছে 
কিছু সঞ্চয় আছে কিনা--- 
পথে প্রভূ পরীক্ষ। করেন সভ। প্রতি । 
কি সম্বল আছে কহ কাহার সংহতি ॥ 
কে বাকি দিয়াছে কারে পথের সম্বল। 
নিফপটে মোর স্থানে কহু ত সকল।।* 
বারাণনীতে সনাতন যখন মহাপ্রতূর সঙ্গে মিলিত হলেন নেই সময়ে 








১ চৈ. চ, অস্ত ১৯ পরি হ টৈ, চ. মধ্য ৭ পরি ৩ চৈ. ভা. অন্যাহ অঃ 
& চৈ, ভা, অস্তা ২ অঃ 


শ্রীঠৈতন্ত চিত্র ৩৫১ 


সর্ধত্যাগী সনাতনের দেছে ছিল একথানি মূল্যবান ভোটকত্বল। মহাপ্রভু 
সনাতনের দেছে এই সম্পদটি পছন্দ করছিলেন না, তিনি বারে বারে ভোট 
কম্বলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। 


ভোটকছলের পানে প্রভূ চাছে বারে বার ॥ 

সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়। 

ভোট ত্যাগ করিবারে চিত্তিল উপায় ॥॥১ 

ক্বতরাং সন্ন্যাসী সনাতন প্রভুর প্রীতির জন্ত এক ব্যক্তির কাছ থেকে ভোট 

কম্বলের পরিবর্তে একটি ছেঁড়া কাথ। চেয়ে নিয়েছিলেন । রাজা প্রতাপরুত্ত্ 
মহাপ্রভুর কূপালাভেব আশায় অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষয়ী বলে 
তিনি প্রতাপরুজ্রের কাছ থেকে দূরে থেকেছেন । একদিন প্রতাপরুত্র নৃত্যকালে 
ভুলুতঠিত চৈতন্যদেবকে স্পর্শ করায় মহাপ্রভু ছুঃখিত হয়েছিলেন। 


রাজ] দেখি প্রভু করেন ধিকার। 
ছি চি বিষয়িষ্পর্শ হইল আমার ॥১ 
রুনাথ দাসকে তিনি বিষয়ের দোষ সম্পর্কে বলেছিলেন-_ 
তথাপি বিষয়েক স্বভাব হয় মহ] অন্ধ। 
সেই কর্ম করায় যাতে ভব হয় বন্ধ || 
'অস্বৈত!ম্াচার্ধের ভূতা কমলাকান্ত বিশ্বাস অদ্বৈত আচার্ধের তিনশত টাকা! 
খণ[পরিশোধের উদ্দেস্তে অ।চার্ষের আজ্ঞাতে উড়িষ্যার রাজ। গ্রতাপরুত্রদেবের 
কাছে"একটি পত্রী পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্রী পড়লে মহাপ্রভুর হাতে। পত্র 
পড়ে গ্রতৃর অত্যন্ত দুঃখবোধ হলোঃ তিনি গোবিনকে আদেশ করলেন কমলা- 
কান্ত যেন তার নিকটে না আসে। 
গোবিন্দেরে আজ।| দিল গছ! আজি হৈতে। 
বাউলিয়। বিশ্বাসেরে এখা না! দিবে আসিতে 1* 
তিনি আচাধকেও উশদেশ দিলেন--- 
প্রতিগ্রহ না করিবে কু রাজধন। 
বিষন্বীয় অল্প খাইলে ছুষ্ট হয় মন ॥ 








১ চৈ, চ. বধ ২* পরি ২ চৈ. চ. মধা ১৩ পরি ৩ চৈ.চ, অন্তা ৬ পরি 
| ৪ টচ. চ. আদি ১২ পরি 


৩৫২ যুগাবতাৰ শরীকফচৈতন্য 


মন ছুষ্ট হৈলে নহে কষের স্বরণ । 
কষস্থতি বিশ্ক ছয় নিক্ষল জীবন ॥ 
লোকলজ্জ! হয় ধর্মকীতি হয় হানি। 
এই কর্ম না করিহ কতূ ইহা জানি ॥১ 
রখুনাথ দাসকেও তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন__ 
গ্রাম্য কথ! ন। শুনিবে গ্রাম্য কথ! না কহিবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল ন1 পরিবে ॥ 
অমানি মানদ কৃষ্ণ সদ নাম লবে।* 
কিন্ত সকল টবফবকেই তিনি এইভাবে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে কঠোর 
বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করতে বলেন মি। খরেবসে নাম সংকীর্তন করে 
কষণোপাসন। গৃহীর কর্তব্য বলে তিনি নির্দেশ করেছেন। রঘুনাথ দাস 
যখন শাস্তিগুর়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে নীপাচলে গমনের মানসে সাক্ষাৎ করেন, 
তখন মহা প্রভূ বঘুনাথকে বলেছিলেন__ 
স্থির হএঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধু কল ॥ 
মর্কট বৈরাগ্য না৷ কর লোক দ্েখাইয়। ৷ 
যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাসক্ত হইয়া ॥ 
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার । 
অচিরেতে কষ তোমার করিবে উদ্ধার ।॥৩ 
ভগ সঙ্গ্যামীর মর্কট টবরাগ্য শ্বাভাবিক ভাবেই গ্রীচৈতন্টের আদরণীয় 
ছিল না। সকল কার্ধের মত সঙ্্যাসের অধিকার অর্জন করতে ছুষে, প্রত 
এই শিক্ষাই দিয়েছেন | তাইরায় রামানন্দের বাহ্িক বিষয় তোগ সত্বেও 
আন্তরিক জনাসক্তি মহাগ্রতৃর সপ্রদ্ধ প্রশংসা! লাত করেছিল। জন্্যাসীর 
আচয়দীয় বিধি সম্পর্কে প্রীচৈতন্ত বলেছেন-- 
বৈরাগী করিবে সদ! নাহ সংকীর্তন। 
মাগিয়া! খাইয়া করে জীঘন রক্ষণ ॥ 
বৈয়াগী হঞ1 যেব। হরে পরাপেক্ষ।। 
কার্য সিদ্ধি নহে রক করেন উপেক্ষা ॥ 


১ চৈ.৮, আদি ১২ পরি ২ চৈ. কতা গিপছি , ও চৈ. চ.খধা১৬পক্ধি 


শ্বীচৈতন্ চরিত্র ৩৫৩ 


বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস। 
পরমার্থ ধায় আর রসে হয় বশ।। 
বৈরাগার কৃত সদা নাম সংকীর্তন। 
শাকপত্র ফলমুলে উদর ভরণ | 
জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি যায়। 
শিশ্লোদর পরায়ণ কষ নাহি পায়।।১ 
সন্ন্যাসীর আচরণীয় নিয়ম নিষ্ঠা তিনি ষে কঠোর ভাবে পালন করতেন 
রায় রামানন্দের গ্রতি তার উক্তিতে তার প্রমাণ স্ুম্পষ্ট | 
প্রভূ কহে আমি সন্ধস্য আশ্রমে সন্ন্যাসী । 
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয়বাসি ॥ 
সন্ন]ানীর অল্প ছিগ্র সর্বলোকে গায়। 
শুরুবন্তে মসিবিদ্ু যৈছে ন। লুকায় ॥২ 
শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে জগদানন্দ গাগরি ভরে স্থুগন্ধি তেল এনেছিলেন 
ষহাপ্রভূর জন্ত। জগদানন্দের ইচ্ছাছলারে ভৃত্য গোবিন্দ মহাগ্রভূকে 


বলেছিল-- 

জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন ॥ 

তার ইচ্ছায় প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়। 

পিত্ত ব্যাধি প্রকোপ শান্ত হঞা যায় ।। 

এক কলস স্থগন্ধি তৈল গৌড়েতে করিয়] । 

ইহা! আনিয়াছে বহু যতন করিয়া ॥।৩ 

কিন্ত প্রভূ কোন প্রকার ভোগ বিলাদে আসক্ত ছিলেন ন!। লোক- 
শিক্ষার নিহ্বিত্ত লন্ক্যাসীর নিয়ম পালন তিনি কাম্য মনে করেছিলেন। 

প্রভূ কহে লন্্যাসীর তৈল নাছি অধিকার । 
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম বিকার ॥ 

জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জলে। 

তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে |* 


১ টৈ, চ. অন্য ৬ পরি ২ চৈ, চ. ধা ১২ পরি ৩ চৈ, ৮, অস্তা ১২ পরি 
৪ চৈ. চ. অন্ত ১২.পরি 


৬৬ 


৩৫৪ ুগাবতার শ্রীরফচৈভন্য 


দিন দশেক পরে গোবিন্দ আর একবার প্রতৃকে স্থগন্ধি তৈলের কথা 
স্মরণ করিয়ে দিলে প্রভূ ঈষৎ রুষ্ট হয়ে গোঁবিন্দকে তিরস্কার করেছিলেন । 
শুনি প্রত কহে কিছু সক্কোধ বচনে। 
মর্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দনে | 
এই স্থখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস । 
আমার সর্বনাশ তোম! সবা পরিহাস || 
পথে যাইতে তৈল গন্ধ মোর যে পাইবে । 
দারি সঙ্গ্যাপী করি আমারে কছিবে ॥|১ 
জগদানন্দ ক্ষোভে প্রতুর সম্মূখেই তৈলের কলসী ভেঙ্গে ঘরে কপাট দিয়ে 
তিন দিন শুয়েছিলেন। তিন দিন পরে মহাগ্রভূ জগদানন্দের গৃহে হ্রেচ্ছায় 
অন্ন ভোজন করে ভক্তের ছুঃখ মোচন করেছিলেন । 


প্রভুর সুন্দর ্থাস্থ্য ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্নযাসীর কঠোর নিয়ম পালন 
করতে গিয়ে তিনি কলার শরলাতে শয়ন করতেন । এতে তার হাড়ে ব্যথা 
লাগে ভক্তর1 ছুঃখিত। পণ্ডিত জগদানন্দ সুক্ষ বস্তা এনে গেক্য়া রঙে 
রাঁডিয়ে শিমুল তুলে! ভরিয়ে দিলেন প্রভুর শয়নের জন্ত গোবিন্দের কাছে। 
তিনি স্বরূপ দামোদরকে অনুরোধ করলেন এই তোষকে গ্রভূকে শয়ন 
করাতে। প্রতু তুলার গাও দেখে রু্ট হলেন। জগদানন্দের নাম গুনে 
সংকোচ বোধ করলেও গোবিন্দকে তিনি নির্দেশ দিলেন তুলার শধ্য! দূর 
করতে এবং যথাপূর্বং কলার শরলার উপরেই শয়ন করলেন। তিনি ম্বরূপকে 
বললেন রসিকতার সঙ্গে খাট এনে দিতে । 
গ্রন্থ কহেন খাট এক আনছ পড়িতে । 
জগদানন্দ কি চায়ে আমায় বিষয় ভূগ্াইতে ॥ 
সন্নযানী মান্য আমার ভূষিতে শয়ন। 
আমারে খাট তুলী বালিশ মন্তক মুগ্ডন ॥|* 
সন্ন্যানী রামচন্দ্রপুরী পুরীতে অবস্থান করে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যান জীবনের 
বিধিনিষেধ পলেনের একটি ত্রুটি খুণ্জে বার করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থকাম 
হুলেন। শেষে তিনি একটি ছিন্ত খুঁজে বার করলেন। মহাপ্রভু চিরদিনই. 


০০ 
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শ্রীচৈতন্য চরিস্র ৩৫৫ 


ভোজন রমিক ছিলেন এবং পরিমাণেও বেশী খেতেন | রামচন্্র এখানেই 
ছিন্ত্র পেয়ে গেলেন। 
সন্ন্যাসী হুইয়! করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ | 
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয় বারণ ।২ 
এই বলে রামচন্দ্র প্রভুর নিন্দ। করে বেড়াতে লাগলেন। প্রভু পুরীকে 
গুরুর মত সম্মান করতেন। পুরীর মুখে নিন্দা শুনে তিনি গোবিন্দকে 
বললেন, তীর প্রাত্যহিক আহার্ষের পরিমাণ হবে 'এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার 
ব্যঙন । 
বল্ল পরিমাণ খাছ্ের অর্ধেক ভোজন করতেন মহাগ্রভু, বাকণী অর্ধেক 
গোবিন্দ ৷ উভয়েই অর্ধাশনে কাল কাটাতে থাকেন | এই সংবাদ শুনে ভক্তরাও 
অনাহারে দিন কাটান । অর্ধাহারে প্রভুর দেহ শীর্ণতর হয়। পরমানন্দ 
পুরী প্রতৃকে বললেন, রামচন্দ্র নিন্দুক, নিজে থে আহার করে, অন্তকে 
সযত্বে ভোজন করিয়ে আৰার তার নিন্দ1! করে থাকেন। প্রভু কিন্ত ভদ্র 
অনুরোধ রাখলেন না। তিনি তাদের বললেন--. 
যতি হএঞ জিহ্বা! লম্পট অত্যন্ত অন্তায়। 
যতিধর্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ।।২ 
ছুপণ কড়ি মুল্যের খাস্তের অর্ধাংশ মাত্র তিনি গ্রহণ করতেন, বাকী 
অর্ধাংশ ভক্তদের প্রসাদ। রামচন্দ্রপুরী জগক্লাথক্ষেত্র পরিত্যাগ করে 
চলে গেলে তবে ভক্তরা হ্বচ্ছন্দে প্রভৃকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করিয়ে 
প্রসাদ গ্রহণ করতেন। 
এইভাবে যথানাধ্য সন্ন্যাসীর সংষম নিয়ম পালন করে শ্রীচেতন্ত সকল 
মানুষকে যতিধর্ম শিক্ষা! দিয়েছেন। 
এই বজ্ান্দপি কঠোর কুন্ুমাদপি মৃদু সঙ্গ্যাসীর অভ্যন্তরে একটি রসিক 
প্রাণবিরাজ করতো! । প্রভুর রসিকচিত্তের ক্ফু্ণ বাল্যকাল থেকেই হয়েছিল। 
একদিকে তিনি ছিলেন ভোজন-রসিক অন্তদিকে তিনি 
৪ ছিলেন পরিহাস-রসিফ । ভার তোঙন-রসিকতার উল্লেখ 
রসিকতা! 
আছে চৈতন্যচরিতামৃতে অধৈতগৃছে নিত্যাননা ও চৈতন্কের 
ভাজন],বর্ণনায় | প্রচুর অক্প-বাঞন মিষ্টারাধির আয়োজন করেছিলেন 
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৩৫৬ যুগাঁবতার শ্রীষচৈতন্ত 


অইৈতাচার্য: তারই অশ্ররোধে ছুই বিরক্ত সন্ন্যাসী গ্রচুর ভোজন করেছিলেন। 
অছৈতের পরিবেষণ ও গ্রভুর ভোজন বর্ণনা ঃ 

অর্ধ অর্ধ খাঞা। প্রভূ ছাড়েন ব্যঞ্ন।। 

সেই ব্যঞ্জনে আচার্ধ করেন পৃরণ। 

এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন | 

ভোঙ। ব্যপ্রনে ভরি করেন প্রতৃকে প্রার্থনা । 

প্রভু কহে আর কত করিব ভোজন ॥ 

আচার্ধ কহে যে দিয়াছি তাহ! ন] ছাড়িবা। 

এখন ষে দিয়ে তার অর্ধেক খাইব। ॥ 

নান! যত্ব দৈন্তে প্রভুরে করাইল! ভোজন । 

আচার্ষের ইচ্ছ। প্রত করিল পূরণ ॥+ 

বাস্থদেৰ সার্বভৌম টৈতন্তদেবকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করিয়েছিলেন। 

সেই খাগ্দ্্রব্যর বিশাল ফর্দ অগ্যকার দিনে নিতান্তই অবিশ্বান্ত ব্যাপার। 
আয়োজন যেমন ছিল বিপুল, সন্ন্যাসী ভোজন করেছিলেনও তেমনি প্রচুর 
এই আশ্চর্য ভোজনের দৃশ্ত দেখে সার্বভৌম-জামাতা অমোঘ কুদ্ধ হয়ে নিন্দা 


করেছিল £ 
এই অল্নে তৃথ্ধ হয় দশ বার জন। 


একেল] সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ||২ 
শচীমাতার বাহান্ন ব্যঞ্ন রন্ধন ও পুত্রকে ভোজন করানোর বিষয়ণও কম 
কৌতৃছলোদ্দীপক নয়। 
কৌতুকপ্রিয়তা ছিল নিমাঈ-এর সহজাত। বাল্যের ছুরস্তপনাতেই 
এই কৌতুকবোধের প্রকাশ। গঙ্গার ঘাটে আনার্থী নরনারীদের উপর উপক্ব 
এবং আ্ানািনী কুমারীদের বিয়ে করতে চাওয়ার মধ্যে বালক নিমাই-এর 
কৌতৃকবোধের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। সহপাঠী মুরারিকে ভেকে জাতি 


তুলে কিশোর নিমাই করতেন রসিকত1--. 
প্রভু বলে বৈ তুষি ইহা কেনে পড়। 
লতাপাত! নিয়! গিয়া রোগী কর দঢ়॥ 
কৌতুকপ্রিয়তা৷ ব্যাকরণ শান্ত এই বিষম অবধি। 
কফ পিত্ত অজীর্ঘ ব্যবস্থা নাঁছি ইথি।৩ 
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শ্রঠৈতন্য চরিত্র ৩৫৭ 


তরুণ অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত ভট্টাচাধ পণ্িতদেষও ব্যঙ্গ করতেন। 
প্রভূ কহে সদ্ধিকার্ধ নাছিক যাহার । 
কলিষুগে ভট্টাচার্ধ পদবী তাহার ॥১ 
নবন্ধবীপের ছাত্র অধ্যাপকদদের ব্যাকরণের ফাকি জিজ্ঞাসা করে বিব্রত করার 
ঘটনাতেও নিমাই পঙ্ডিতের কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় নিহিত | যদ্দিও তিনি 
নিজে ছিলেন শ্রীহট্রের লোক জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, তবু পূর্ববঙ্গের মানুষদের 
বাঙ্গাল ভাষায় রসিকতা করে আনন্দ পেতেন। 
বঙ্গদেশী বাক্য অন্্রকরণ করিয়।। 
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়৷ ॥২ 
তরুণ অধ্যাপক ছাত্রদের সঙ্গেও রদিকতা করতে ছাড়তেন না। কোন 
ছাত্রেব'কপালে তিলক ন। থাকলে তিনি বলতেন-_ 
তিলক ন। থাকে ঘদ্দি বিপ্রের কপালে । 
সে কপাল শ্বাশান সদৃশ বেদে বলে ॥ 
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা। 
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্য। বন্ধ্য। ৩ 
জন্ম সম্পর্কে শ্রীহট্রের সঙ্গে সংগ্সিই বলেই তিনি শ্রহটিয়াদের শ্রাহট্রের 
আঞ্চলিক ভাষায় কথ বলে বিব্রত করে তুলতেন। ন্তরাং শ্রহট্টাগত 
ছাত্রবর্গের সঙ্গে তার বিবাদ বিতর্ক চলতো । 
বিশেষ চালেন প্রত দেখি শ্রাহট্ির়।। 
কদর্থেন মেইমত বচন বলিয়া ॥ 
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে হয় হয়। 
তুমি কোন দেশী তাহ1 কহ তনিশ্চয় ॥ 
পিতামাতা আর্দি করি ঘতেক তোমার। 
বল দেখি শ্রীহট্রে ন! হয় জন্ম কার ॥ 
আপনে হইয়া শ্রীহট্টয়ার তনয় । 
তবে ঢোল কর কোন যুক্তি ইথে হয় ॥॥* 
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৩৫৮ যুগাবতার শ্ররঞ্চচৈতন্ত 


আর একটি সুন্দর রসিকতার বিবরণ দিয়েছেন বৃদ্দাবন দাস। এই 
রসিকতা! বিষ্তপ্রিয়াকে লক্ষ্য করে। একদিন শচীদেবী বললেন যে তিনি 
রাত্রে [স্বপ্ন দেখেছেন, নিমাই ও নিতাই রাম ও কুষ্ণসহ কাড়াকাড়ি করে 
নানাবিধ খাছক্্ব্য ভোজন করছেন। এই স্বপ্বৃত্তাত্ত শুনে শ্রীগোরাঙ্গ রসিকতা! 
করে বলেছিলেন-_ 
তোমার ঘরের মুতি পরতেক বড়। 
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্রেতে হেল দড়॥ 
মুঞ্ি দেখে বারে বারে নৈবেছের সাজে । 
আধা আধি নাথাকে না কহো কারে লাজে।। 
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল। 
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল।। 
শ্রীধরের কাছ থেকে থোড় কল! মূলা খোল! কিনতে গিয়ে প্রতিদিন কলছ 
করে ফিরতেন বিশ্বস্তর, অর্ধমূল্য দিয়ে জিনিষ নিয়ে চলে আসার সময় শ্রীধরের 
সঙ্গে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।* 
নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত যখন সন্ন্যাসী কঠোর নিয়মব্রত পালন 
করতেন, তখনও তায় অন্তঃকরণ বিরক্ত সন্ন্যাপীর মত শুফ রুক্ষ হয়নি? পরস্ধ 
স্বাভাবিক সরসতায় পূর্ণ ছিল। পুরীতে বাস্থদেৰ সার্বভৌম, অধৈত আচার্ধ, 
নিত্যানন্দ, রামানন্দ স্বরূপ, শ্রীবাস, রাঘব পণ্ডিত, বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তবর্গের 
সঙ্গে ইন্তরছ্য় সরোবরে জলক্রীড়ায় মহাপ্রতৃষ রসিকতার বিষরণ আছে। 
শিশুস্থলভ চাপল্যের সঙ্গে এই দব বয়ো-বৃদ্ধদের জলক্রীড়ার সময়ে মহাগ্রতু 
বৃদ্ধ অৈতের উপরে শয়ন করে শেষ শধ্যার অভিনয় করেছিলেন। 
হাসি মহাগ্রতু তবে অছ্ৈতৈ আনিল। 
জলের উপরে তার শেষ-শধ্য! কৈল ॥ 
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন। 
শেষ-শাকি-লীল। প্রভূ কৈল গ্রকটন |৩ 
কষ জন্মঘাত্রায় মঙ্থাগ্রস্থর গোপবেশে লগুড় ঘোরানোও তার রসিক 
অন্তঃকরণের পরিচয় দ্বেয়। গোপবেশে প্রভূ দধিছুধ্ধের ভার কাঁধে নিয়ে 


১ চৈ, ভা. মধ্য, » অঃ ২ চৈ, ভ/ মধ্য ৯» অঃ ও চৈ,উ, মধা ১৪ পরি 
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চলেছেন । অত বললেন, তুমি যদি সত্যই গোপ হও, তবে জগুড় ঘোরাতে 
হবে। 


তবে লগুড় গ্রভু ফিরাঁইতে লাগিল! । 
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়ে ধরিল। || 
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে ছুই পাশে। 
পাদমধ্যে ফিয়ায় লগুড় দেখি লোক হাসে ॥১ 
একদিন মহাপ্রভু অদবৈতকে জিজ্ঞাস করলেন, কোথা ছৈতে আইলা 
করিল কোন কার্য? অধৈত বললেন, আগে জগন্নাথ দেখলাম, পরে পাচ 
সাতবার জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করলাম। শুনে প্রভু বললেন, তুমি হেরে গেলে। 
অতৈত এ কথার হেতু জিজান! করায় প্রভূ বললেন, যতক্ষণ তুমি পিছন দিকে 
চলছিলে, ততক্ষণ ত তুমি জগন্নাথ দেখতে পাও নি) আমি ততক্ষণ জগন্নাথ 
দেখছিলাম, আমার চোখ আর কোথাও যায় নি। 
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠ দিগেরে চলিল]। 
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিল। | 
আমি ততক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ। 
আমার লোৌচন আর না খায় কোথাত।|২ 
চৈতন্ত পরিকরবুন্দও অনেকে স্থরসিক ছিলেন। স্বরূপ দামোদর ও 
পুণ্ডরীক বিগ্ভানিধি দুই সখা চৈতন্তের আগে পরস্পরের পদধূলি নেৰার ব্যর্থ 
চেষ্ট করেন, কারণ উভয়েই তুল্য বলবান। শ্রীচৈতন্ত রজ দেখে হাসতে 
থাকেন। 
ছুইজনে চাছেন ঘ'হাঁর পদধূলি || 
ছ'ছে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি | 
কেছে। কারে না পারেন ছুই মছাবলী। 
করায়েন হাসেন গৌরাঙ্গ কৃতুছলী ৩ 
ধর্মচর্ধায় নিরত রিজ্ঞ সঙ্গ্যাসী তক্তপরিকরগণের সঙ্গে নানাভাবে হান্ত- 
পরিহালে কালযাপন ঝরে অন্তঃকরণের লরসতাটুকু বজায় রেখেছিলেন। থে 
সকল ব্রাহ্মণ নীলাচলে প্রভুকে তিক্ষান্ন গ্রহণের জন্ত নিমন্ত্রণ করতেন তিনি 


১ ট. ৮, নধা ১৫ পন্ি ২ টে. ভা, অন্তা, ১* অঃ ৩ চৈ, তা, অন্ত ১ জঃ 


৩৬, যুগাবতার শ্রীকষ্চৈতন্ত 


তাদের বলতেন আগে লক্ষেশ্বর হও। এই শুনে ব্রাঙ্গণগণ চিন্তিত হয়েছিলেন; 
কারে। সহম্র টাকাও নেই, লক্ষপতি হবেন কি করে ? 
বিপ্রগণ স্ততি করি বোলেন গোসাঞ্ি। 
লক্ষের কি দায় সহশ্রেকো কারো নাঞ্চি ॥£ 
প্রভু বললেন লক্ষেশ্বর শবের অর্থ লঞ্চ টাকার মালিক নয়, যে প্রত্যহ 
লক্ষ সংখ্যক নাম জপ করে সেই লক্ষেশ্বর । 


প্রভু বোলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে। 
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে ॥ 
সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর। 
তথা ভিক্ষা আমার ন! যাই অন্য ঘর |।২ 
রলিকতা করে লোক শিক্ষা দেওয়ার আশ্চর্য কৌশল অবলম্বন কয়েছিলেন 
শ্রীচৈতন্ত। তাই ব্রাঙ্মণগণ বলেছিলেন-_ 
লক্ষ নাম টৈব তুমি কর ভিক্ষা । 
মহাভাগ্য এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥ 
প্রতিদিন লক্ষ নাম সব বিগ্রগণে । 
লয়েন চৈতন্তচন্ত্র ভিক্ষার কারণে || 
€লাকশিক্ষার এমন সরস অথচ চাতুর্ধপূর্ণ কৌশল জগতের ধর্মগুরুদের ক্ষেত্র 
অভিনব নয় কি ? 
বাল্যে ও কৈশোরে বিশ্বস্তর ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির । নবদ্ীপের 
পগ্ডিতবর্গ, সহুপাঠিগণ ও জননীর সঙ্গে আচরণে সেই ওঁন্ধত্য প্রকটিত হয়ে- 
ছিল। কিন্তু ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে তার ও্ধত্য 
প্রশমিত হতে থাকে। কাজিদলন ও জগাই মাধাই উদ্ধারের ঘটনায় তাকে 
এক তেজস্বী দৃঢ়চেতা৷ নিভাঁক যুবকরূপে দেখতে পাই। এখানে তাঁর ওত্য 
একটা বিরাট গণশক্তির নেতার যথোপযুক্ত আচরণের মধ্যে 
নবরূপে প্রকাশিত। কৃষ্কপ্রেমের প্রবলত। নিমাইকে সমস্ত 
উদ্ধত আত্মাভিমান থেকে মুস্ত করেছিল । তিনি তৃপাদাপ দীনভাবে 
কালযাপন করেছেন । তিনি হলেন বিনয়ের অবতার । দিখিজয়ী পণ্ডিতকে 


বিনয় 
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পরাভূত করার কালেই তার চরিত্রে সহদয়ত। এবং নম্রতা প্রকাশিত হতে 
দেখি। দিথিজয়ী পঞ্ডিতকে পরাজিত করেও তিনি তাকে সাত্বন! দিয়ে 
বলেছিলেন-- 
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার। 
তোমার সমান কবি কোথা নাহি আর ॥ 
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাল। 
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস ॥ 
সবশেষে তিনি নিজের বয়সের স্বল্পতাহেতু বুদ্ধির অপরিপন্কতা স্বীকার করে 
বললেন--. 
শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার । 
শিল্কের সমান মুঞ্চি ন! হই তোমার |।১ 
কাশীতে অদৈতবাদী সঠ্যাসী গ্রকাশানন্দকে হ্বমতে আনয়নকালে তাকে 
অবজ্ঞা! করেছিলেন ষে প্রকাশানন্দ, তারই চরণ ধারণ করে অসাধারণ মহত্বের 
পরিচয় দিয়েছিলেন | প্রকাশানন্দও প্রতৃর অলৌকিক মহিমা! উপলব্ধি করে 
তীর চরণ বন্দনা করেছিলেন। তখন নবীন মন্ন্যাসী শ্রীকচৈতন্ত বিনয় বশে 
বলেছিলেন-_ 
আমি তোমার না হই শিশ্কের শিশ্তসম। 
শ্রেষ্ঠ হৈয়! কেন কর হীনের বন্দন। 
আমার সর্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্ধামম ॥২ 
সন্ন্যাসোত্বর জীবনে শ্রীচৈতগ্ত মকল সময়েই অত্যন্ত দীনভাবেই কালযাপন 
করেছেন। এমন কি, ভক্তগণের কাছে তিনি ভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও, 
ভক্তগণের মুখে আত্মপ্রশংসা কোন সময়েই খুশীমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। 
জার্বভৌম ভট্টাচার্য একদিন শ্রীচৈতন্তকে দাকত্রদ্ধ জগন্নাথের সঙ্গে অতিন্ন বলেও 
তাকে নরত্রক্ষ বলেছিলেন । এই কথা শুনে চৈতন্তদদেব ছুই কান ঢেকে 
বলেছিলেন-- 
অতুযুক্তিরেষা তব সার্বভৌম 
তনোতি কামং শ্রবসোঃ কটুত্বম্‌। 


১ চৈ, চ, মধ্য, ১৬ পরি ২ চৈ, চ. মধ্য ২৫ পরি 


৩৬২ যুগাবতার শ্রীক্চৈতন্ত 


তীক্ষে। হি গোঁড়ম্ত রসম্ত পাক- 
প্তিক্তত্বমায়াতি ন চেতি রন্ধম্‌।£ 
ছে সার্বভৌম, এ তোমার অতত্যুক্তি, কর্ণহবয়ের অত্যন্ত পীড়াদায়ক। 
গৌড়রসের ( গুড়ের ) কড়! পাক নুত্বাছু হয় না, তেতে হয়ে ঘায় ॥ 
সার্বভৌম তথাপি মিরম্ত না হয়ে গৌড় দেশে চৈতন্যের আবির্ভাবহেতু 
তথাকার রসের পাক স্বস্বাহু বলায় চৈতন্তদেব সার্বভৌমকে ধবরম বিরম” 
অর্থাৎ থাম থাম বলে জগন্নাথ দর্শনে গমন করেছিলেন। 
কবিকর্ণপুরের নাটকেও সার্বভৌম চৈতগ্তকুপ। লাভ করার পর শ্রীচৈতন্যের 
স্ভতি করলে তিনি কর্ণঘ্বয় আচ্ছাদিত করে বলেছিলেন, আমি আপনার 
মেহের পাত্র, এরূপ বলছেন কেন ?২ 
বুন্দাবন দাসের বর্ণনায় একদিন অদ্ৈতের প্রয়োচনায় ভক্তগণ নীলাচলে 
গৌরাঙ্গকীর্তন স্থরু করেছিলেন, মহাপ্রত স্বমহিমাকীর্তন শুনে সলজ্্ভাবে 
বাসায় চলে গিয়েছিলেন । 
ক্ষণেক থাকিয়। প্রভূ আত্মন্ততি শুনি । 
লজ্জা! যেন পাইতে লাগিল! ন্যাসিমণি || 
সভ। শিক্ষাইতে শিক্ষা্ডর ভগবান । 
বাসায় চলিল! শুনি আপন কীর্তন ||৩ 
ললিত মাধব নাটকে প্রথম অংকের দ্বিতীয় শ্নৌকে রূপ গোম্বামী শচীস্থত 
চৈতন্তের বন্দনা! করেছেন। রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীরপের মুখে নাটক শুনতে 
শুমতে নিজের বন্দনা শুনে চেতন্থদেব বললেন-_- 
কাহা তোমার কষারস স্ধাসিদ্ধু। 
তার মধ্যে মিথ্য। কেনে স্ততি ক্ষারবিন্ধু ৪ 
রামানন্দ রূপের বাক্যকে অন্বতৈর মধ্যে একবিন্দু কপূর বলায় প্রত 
বলেছিলেন--গুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাঁস। কষ্দাস কবিরাজঞ 
স্বগুণকীর্তন শ্রবণে মহাপ্রতৃর অসস্ভোষের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। 
একদিন প্ররামাদি যত ভন্তগণ ৷ 
মহাপ্রভুর গুণ গাঁঞা করেন কীর্তন ॥ 


১ চৈ, চক্র, দা--৮৭ ২ চে. চনত না৬ঙ৬ অংকে € চে. ভা, অস্ত, ৯ অঃ 
৪ চৈ. চ. জন্তয ১ পরি & চৈ, চ. অদ্তা ১ পরি 


শ্রাচৈতন্য চিত্ত ডগুপ্ 


শুনি ভক্তগণে প্রভু কছে ক্রোধ মনে। 
কষ নামগুণ ছাড়ি কি কর কীর্তনে ॥ 
ওুদ্বত্য করিতে জানি হৈল সভার মন।; 
ভক্তগণ আজ গ্রভূর আদেশ অমান্ত করে প্রসৃকে ঈশ্বররূপে স্ততি করতে 
লাগলেন। শ্রীবাস বললেন, হুর্ঘ উদিত হলে আর তকে লুকিয়ে রাখা যায় 
না। মহাগ্রতু ভক্তগণকে নিবৃত্ত করতে না পেরে গুদের মুছু তিরস্কার করে 
ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। 
প্রভু কহে শ্রীবাস ছাড় বিড়স্বন]। 
সভে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥ 
এত বলি লোকে করি শুভদুিদান। 
অভ্যন্তরে গেল! লোকের পূর্ণ হেলা কাম ॥২ 
এই ঘটনাটি বৃন্দাবন দাসও উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবন বলেছেন, অতৈক্ 
আচার্ধ একদিন ভক্তদের বলেছিলেন__ 
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্ত রায় ॥ 
আজি আর কোন অবতার গাওয়! নাঞ্ডি। 
সর্ব অবতারময় চৈতস্ত গোসাঞ্ি |।৩ 
ভক্তগণ সকলে যখন গৌরাঙ্গ গুণকীণর্তনে উদ্দাম হয়ে উঠেছেন, সেই সময়ে 
আত্মস্ততি শুনে লজ্জায় মহাগ্রভূ নিজের ঘরে চলে গেলেন। 
ক্ষপেক থাকিয়। গ্রভূ আত্মস্ততি শুনি। 
লজ্জা! যেন পাইতে লাগিল! স্তাসিমণি | 
সভ! শিক্ষাইতে শিক্ষাগ্ডরু ভগবান। 
বাসায় চলিলা শুনি আপন কীর্তন ॥৪ 
গোৌরাঙ্গকীর্তনাবস[নে ভক্তবৃন্দ প্রভূ স্দর্শনে এসে দেখেন প্রভূ ঘরে শুল্কে 
আছেন। ভক্তগণ ভীত হলেন। প্রত ভ্রীবাসকে বললেন-_ 
আজি তুমি সব কি করিল! অবতার ॥ 
ছাড়িয়। কফের নাম কৃষ্ণের কীর্তন । 
কি গাইল! আমারে ত বুঝাহ এখন ॥* 





১ €চ, চ, মধ্য, ২ পরি ৭ চৈ.চ মধ্য. ২ পরি ৩.৫ চৈ, ভা, অস্ত, ৯ অঃ 


৩৬৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


শ্রীবাস হাত দিয়ে হুর্ধ আচ্ছাদন করে বলেছিলেন, ছুর্ধের মত তোমাকে 
আচ্ছাদিত কর! সম্ভব নয় সূর্ধকে আবৃত কর] সম্ভব হলেও তোমাকে আবৃত 
কর! সম্ভব নয়। 
গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চায় অনুরূপ ছুটি ঘটনার উল্লেখ আছে। 
দক্ষিণভারত পরিক্রমাকালে এক নন্ন্যাসী মহাপ্রতুকে ঈশ্বর বলেছিলেন। 
তখন, 
সন্নযাসীর বাক্যে প্রভূ কর্ণে দিয়। হাত। 
বার বার বলে ন্তাসী ছাড় ইহ বাত ॥ 
সন্ন্যাসী কহিল! তুমি কতূ নহু নর। 
গরভু কহে ন্তাসী তুমি আমার ঈশ্বর ||+ 
ত্রিপাজ্জ নগরে ভর্গদেব নামে এক ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্ুদেবকে ঈশ্বরের অবতার 
বলে প্রণাম করলে তিনি জিভ কেটে পিছিয়ে এলেন, তৎপরে নিজেকে সামান্ত 
মন্থ্ঘয বলে সবিনয়ে পরিচয় দিলেন । 
প্রভু বলে ছি ছি ভর্গ কি বলিলে তুমি। 
নদ্নায়। নগরে হয় মোর জন্মভূমি ॥ 
সামান্ত মানুষ আমি এই নিশ্চয় । 
অবতার বলি কেন কর মিছে ভয় ॥ 
ঈশ্বরের অবতার বলি বারে বারে। 
অপরাধী কর কেন তোমর1 আমারে ॥২ 
গোবিন্দকে মহাপ্রভু আদেশ দিয়েছেন, তার পাদপ্রক্ষালিত জল যেন কেউ 
পান না করে। 
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম । 
মোর পাদ জল যেন না লয় কোন জন |৩ 
একদিন রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস মহা গ্রভূর পাদপগ্রক্ষালিত 
জল পান করলে মহাপ্রভু তাকে নিষেধ করেছিলেন। 
বন্জাদপি কঠোর তৃণ অপেক্ষা দীন অম্ানী এবং মানদ শ্রীচৈতন্তের 
চরিআ মিম! তাকে অতিলোকিক মর্যাদায় প্রতিষিত করেছে। 


১ গো, ক--পৃঃ ৩১ ২ গো. ক.--পৃঃ ৬৮ ৩ চৈ, চ. অস্ত্য ১৬ পরি 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
ভ্রীচেতন্য ও নাল 


সন্ন্যাসীর জীবনে কামিনী ও কাঞ্চন সর্বধ। বর্জনীয় । কঠোর নিয়মব্রতী 
প্রীচৈতন্ত সন্ন্যান জীবনে সর্বতোভাবে নারীসংস্পর্শ বর্জন করে চলতেন। 
কবিরাজ গোম্বামীর উল্লিখিত তিনটি ঘটনা! থেকে চৈতগ্তচরিতের এই দিকটি 
সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পিতৃহীন এক উড়িয়। ত্রাঙ্মণকুমার 
প্রভুর অত্যন্ত প্রীতি ভাজন হয়েছিলেন। দামোদর পণ্ডিত এই বালক সম্পর্কে 
মহাপ্রতৃকে সাবধান করে বলেছিলেন__ 
পণ্ডিত হুইয়! মনে কেন বিচার না কর। 
রাণী ব্রা্গণীর বালকে প্রীতি কেনে কর । 
যস্তপি ব্রাক্ষণী সেই তপন্থিনী সতী । 
তথাপি তাহার দোষ ছুন্দরী যুবতী ॥ 
তুমিহ পরম যুব! পরম হন্দর | 
লোক কানাকানি যাতে দেহ অবসর ॥; 
মহাগ্রভু অব্ঠ ব্রাহ্মণবালককে এই অপরাধে তার কাছে আসতে নিষেধ 
করেছিলেন কিন। চরিতাম্ৃতকার তা ৰলেন নি। তবে তিনি দবামোদয়ের 
বাকাদও শুনে দামোদরের প্রতি সন্ত হয়েছিলেন । 
একদিন জগন্নাথক্ষেত্রে এক দেবদাসীয় কণ্ঠে গীতগোবিন্দ গান জনে 
ভাৰাৰিষ্ট প্রচৈতন্ত গারিকার প্রতি ধাবিত হুন। তার অন্জচর গোবিঙ্গ 
তৎক্ষণাৎ পশ্চান্ধাবন করে প্রতৃকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'ঘ্বী গায়*। 
স্ত্রী শব শুনে গ্রতূ বাহুজান ফিঝে পেয়ে গোবিন্দকে সাধুবাদ দিলেন। 
প্রভু কছে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন। 
স্্রীপরশ হৈলে আমার হইত মরণ ৪২ 
ভগবান আঁচার্ধের অনুরোধে সপরিষয় শ্রীচৈতস্তের আহারের জন্তে শিখি 
যাহিতীয় ভগিনী বৃদ্ধা তপস্থিনী বৈধবী মাধবী দ্বাসীর কাছ থেকে এক মন 


১ চৈ. চ. অন্ত ও পরি হ চৈ,চ,. অন্ত ১৩ পরি 


২৩৬৬ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ত 


উত্তম চাল ভিক্ষা] করে আনার অপরাধে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জন 
করেছিলেন। তিনি গোবিন্দকে নির্দেশ দ্িলেন--- 
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞ। পালিবা। 
ছোট হরিদাসে ইহ আমিতে না দিবা ॥১ 
প্রভু বলেন, সন্ন্যাসী হয়ে প্রকৃতি সম্ভাষণ ভয়ংকর অপরাধ । 
প্রভূ কহে বৈরাগী কবরে প্রকৃতি সম্ভাষণ। 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥২ 
এক বৎসর অপেক্ষা করেও মহাপ্রতুর ক্ষমা না পেয়ে হরিদাস মনের দুঃখে 
প্রয়াগে গিয়ে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন করেছিলেন। 
চৈতন্তচরিতামূতে উল্লিখিত ঘটনাবলীতে নারী সম্পর্কে মহাপ্রভুর কঠোরতম 
মনোভাবের পরিচয় পাই। তিনি লোকশিক্ষ! দিতে চেয়েছেন নিজের 
জীবনাচরণের ছ্বারা। নারীর প্রতি লাধুভক্তের সামান্ততম দুর্বলতা যাতে না 
থাকে তাই প্রভুর এই আচরণ । 
কিন্তু জীবনচরিতগুলিতে নানাবিধ তথা উক্ত বিব্রণের বৈপরীত্য 
স্থচিত করায় নারী সম্পর্কে শ্রীচৈতন্তর দৃষ্টিভঙ্গী বিতর্কের হি করেছে। 
বাল্যকালে গঙ্গার ঘাটে দ্দানাথিনী বালিকাদের ও মহিলাদের বিরক্ত করে 
নিমাই আনন্দ পেতেন। কিন্তু বয়োবুদ্ধির পরে তীর চরিক্রের পরিবর্তন ঘটে । 
পরিহাস রসিক গৌরচন্দ্র পুরুষদের সঙ্গে পরিহাস করলেও বমর্ীরা তার 
হাশ্ত পরিহাস থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। 
সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস। 
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন একপাশ ॥* 
নারীর প্রতি গোৌরাঙ্গদেবের ষে সম্্রমবোধ ছিল তাঁর উল্লেখ বুন্দাবনের 
কাব্য থেকে পাই। এই প্রণক্গে সন্ন্যাসী গৌরচন্দ্রের নারী-সম্পকিত মনোভাবও 
বৃন্দাবন ব্যক্ত করেছেন-_- 
সবে সীমার ন৷ দেখেন দৃটিকোনে । 
স্্ীহেন নাম প্রভূ এই অবতারে। 
শ্রবণেও ন1 করিল! বিদ্বিত সংসারে ॥০ 


১০২ টে, চ. অন্ত ২ পরি ৩.৪ চৈ, তা. আদি ১৩ অঃ 


শ্রীঠচতন্য ও নারী ৩৬৭ 


কিন্তু শ্বী-সংস্পর্শ যে মহাপ্রভুর জীবনে কোথাও ঘটে নি, একথা বল! 
চলে না। বৃন্দাবন জানিয়েছেন যে, অহৈতাদি ভক্তবৃন্দ পত্বীনহ নীলাচলে 
উপনীত হয়ে নানাবিধ ভ্রব্য বন্ধন করে প্রতুর তৃণ্চি বিধান করেছিলেন। 
অদ্বৈত প্রনঙ্গে তিনি লিখেছেন-__ 
হরিষে করেন পত্বী সছিতে নেবন। 
পাদ প্রক্ষালিয়! দেন চন্দন বাগন ॥১ 
অধৈত প্রকাশকার জানিয়েছেন যে রথযাত্রাক় সময় একবার অহৈত তীয় 
পত্বী সীতাদেবী সহ শ্রীচৈতন্যকে একাকী তৃপ্তিভরে ভোজন করিয়েছিলেন। 
সীতাদেবী শ্বহস্তে পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন।২ 
কবিরাজ গোস্বামী এমন একটি সংবাদ পরিবেশন করেছেন যা মহাপ্রতৃয় 
গদার্ষের পরিচায়ক হলেও নারী সম্পর্কে তার শুচিবাই এর পরিচয় দেয় না। 
একদিন যখন মহাগ্রভ জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে গরুড় স্তস্তের পাশে দাড়িয়ে 
জগন্নাথ দর্শন করছিলেন সেই সময়ে এক উড়িয়। নারী দর্শনার্থী লোকের ভিড়ে 
বিগ্রহ দর্শনে অসমর্থ হওয়ায় মহাগ্রভূর কাধে পা দিয়ে জগন্নাথ দর্শন করছিল। 
গোবিন্দ এই দৃষ্ঠ দেখে লেই রমণীকে ভৎ্পনা করে নেমে পড়তে বলে। কিন্তু 
মহাপ্রভু নিষেধ করলেন গোবিন্দকে। রমণী তখন ভ্রুত ভূমিতে অবতরণ করে 
মহাগ্রভৃর চরণ বন্দনা করে কারুণ্য প্রকাশ করে। মহাপ্রভু মেয়েটির জগন্নাথ 
জ্ক্তি দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। 
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞ্া। 
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রতুর স্বন্ধে পদ দিয়] ॥ 
দেখিয়া গোবিন্দ আন্তে-ব্যন্তে সেই স্ত্রীকে বঙ্জিল!। 
তারে নামাইতে প্রভু গোবিদ্দে নিষেধিল! ॥ 
আদি বস্তা এই স্ত্রীকে ন1 কর বর্জন। 
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥ 
আন্তে ব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা। 
মহাগ্রত্‌ দেখি তার চরণ বন্দিল। ॥* 
ছোট হরিঘালকে প্রকৃতি সন্ভাবণের অপরাধে ত্যাগ করলেও অস্তন্গে 





১ চৈ, ভা. অন্তা ৯ অঃ ২ অ. প্র, ১৮ অঃ ও চৈ, চ. অন্ত ১৪ পরি 


৩৬৮ যুগাবতার শ্রীরফ্টৈতন্ত 


নিরাসক্ত বাহুতঃ ভোগী রায় রামানন্দ মহাগ্রতৃর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
স্ন্নরী যুবতী সেবিত র্লামানন্দকে মহাপ্রভু কোন প্রকার অনাদর করেন নি। 
রাষানন্দ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-_- 
কাষ্টপাধাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব । 
তরুণী স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব ॥১ 
বান্দদেব সার্বভৌম স্বীয় অতৈতমত পরিত্যাগ করে গ্রীচৈতন্ভের তক 
হয়েছিলেন । সার্বভৌম-গৃহিণী-ও মহাগ্রভূর ভক্ত হয়েছিলেন । 
ষাঠীর মাত! নাম ভট্টাচার্য গৃহিনী । 
প্রভুর মহাভক্তা তেঁহো। লেহেতে জননী ॥২ 
সার্বভৌম গৃছে নিমন্ত্রিত শ্রীচৈতস্কের ভোজন বিলাদিতা দেখে সার্বভৌম- 
জামাতা অমোঘ যখন শ্রীচৈতন্যকে নিন্দা করতে থাকে তখন সার্বভৌম 
জ[মাতাকে প্রহার করতে উদ্ভত হুলেন, গৃহিণীও জামাতাকে অভিশাপ দিলেন। 
কিন্ত মহাপ্রভু সার্বভৌম দম্পতিকে প্রবোধ দিয়ে উর পূর্ণ করে ভোজন 


করেছিলেন। 
দোহার হুঃখ দেখি প্রভূ দৌহ। গ্রবোধিয়া। 


দৌছার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া।।১ 
সার্বভৌম-দম্পতিকে যখন তিনি সাস্বন! দিয্েছিলেন, তখন অবস্থাই যাঠীর 
মাতার সঙ্গে তার বাক্যালাপ হয়েছিল। নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু 
স্বরূপকে রখযাআর পরে হোর] পঞ্চমী যাত্রায় লক্ষ্মী (স্ভদ্র।) কেন জগয়াথের 
লক্ষে গমন করেন না! 'এই তথ্য জিজালা করায় স্বরূপ লক্মীয় ক্রোধভাবের 
বিবরণ দিলেন। মেই সময়ে--নান! বাগ্ আগে নাচে দেবদামীগণ | দেব- 
দবাদীগণ লক্ষ্মীর দাসীরূপে লক্গমীর ক্রোধের অভিনয় করছিল । সেই লময়ে-- 
লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল.ভ্য দেখিয়!। 
হানিতে লাগিল গ্রতু নিঙ্বগণ-লএঞা |।৪ 
কবিকর্ণপুরের চৈতন্তচন্ত্রোদয় নাটকেও (১* অংক) অহৈতাদি পার্ধদগণ 
লহ মহাগ্রভূর লক্ষমীদ্েবীয় কোপ ও যা! ঘছোৎ্সবে অভিনয় দর্শনের বিবরণ 
আছে। দেবদধানীগণের নৃত্যাতিনয় দর্শন মহাপ্রভু অলমীচীন মনে করেন নি। 


১ চৈ. চ. অস্ত « পরি ২ চৈ, চ. অন্তয ১৫ পরি ও চৈ. চ, মধা ১৫ পরি 
6 চৈ, চ, মধ, ১৪ পরি 


শ্ীচৈতন্ত ও নাবী ৩৬৯ 


গোঁড় দেশ থেকে শ্রীবানাদি তক্তগণ তাদের পত্বীগণ সহ আলতেন 


নীলাচলে। বৈষৰ পত্বীর! নান। জ্রব্য গৌঁড়দেশ থেকে এনে মহ্থাপ্রতৃকে ভোজন 
করাতেন। 


মালিনী প্রভৃতি প্রভৃকে কৈল নিমন্ত্রণ। 
প্রভুর প্রিয় নান! ভ্রবা আনিয়াছে দেশ হৈতে। 
সেই ব্যঞজন করি ভিক্ষা! দেন ঘরে ভাতে ॥১ 
গোবিন্দদান কর্মকারের কড়চায় শ্রীচেতন্ভের নারী সন্ভাষণের একাধিক 
ষ্টান্ত আছে। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতগ্গ যখন বর্ধমানের সন্নিকটে গোবিন্মদাস 
কর্মকারের বাড়ীর কাছে গিয়েছিলেন সেই সময় গোবিন্দর গৃহত্যাগে ছঃখিতা 
গোবিন্দ-পত্বী অশ্রযষোচন করতে থাকলে গ্রীচৈতন্ত তাকে সাত্বন। দিয়েছিলেন। 
কাদিয়! আকুল বাম! চারিদিকে চায়। 
তত্বকথ। বলি প্রতৃ তাহাকে বুঝায় ।২ 
গোবিন্দর কড়চ। অন্থলারে দক্ষিণভারত পরিক্রমাকালে মহাপ্রভূ হখন 
চারদিন বেস্কটনগর়ে বিশ্রাম করছিলেন সেই সময়ে চতুর্থ দ্রিনে এক রমণী 
টাকে আতিথ্য গ্রহণ করান এবং এক বুদ্ধা ছুধ এনে দেন তীর ভোগের 
জন্ত।৩ও গোবিন্দর কড়চা অন্থসারে দক্ষিণভারত থেকে ত্বারকার পথে 
ঘোগ] গ্রামে বারমুখী নামে এক বারাঙ্গনা! মহাগ্রতূর কপালাভ করেছিল। 
বারমূখী সমস্ত ধন সম্পদ এইবর্ব ত্যাগ করে চুলের রাশি কেটে ফেলে 
করজোড়ে প্রভুর রুপা! প্রার্থনা করেছিল। বারমুখীকে প্রত তুলসী কাননে 
বসে কষ তজনা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন । 
এই স্থানে করি তৃষি তুলসী কানন। 
তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন |৪ 
নাভাজীর ভক্তমাল গ্রন্থে এক বৈষ্ণব মহাস্ত করৃৃক বারমূখীর নব- 
জীবন লাভের কাহিনী, বণিত হয়েছে ( ১৫শ মালা1)। এই বৈষব মহান্তের 
নাম ভক্তমালে উল্লিখিত না থাকলেও আচার্য দীনেশচন্জ্র লেন মনে করেন 
যে এই মহাস্তই শ্রীতচতন্ত।« 


১ চৈ,চ* অস্তা ১২ পরি ২ গো, ক.--পৃঃ ১৩ ও গো. ক.--পৃঃ ৩, 
৪ গো. ক. পৃঃ ২ € তদেব ভূমিকা--পৃঃ ২৭ 
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৩৭০ বুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ 


কিন্তু নাভাজীর তক্তমালে যখন শ্রীচৈতন্ত ও রূপ সনাতন প্রস্ভৃতি ভজ- 
বর্গের কথ! আলোচিত হয়েছে, তখন বারমুখীর উদ্ধারকর্তা শ্রীচৈতন্ত 
হলে তার নাম অছুষ্লেখিত থাকা ম্বাভাবিক নয়। তক্তমাল থেকে ঘটনাটি 
গোবিন্দের কড়চায় প্রক্গিগ্ড হওয়! কি অনন্তব ? গোবিদ্দদান যেভাবে বারমুখীর 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ ভাবোন্নত্ত মহাগ্রতুর নৃত্য বর্ণনা করেছেন, তা চৈতন্ভচরিতের 
লঙ্গে সামগ্রস্তপৃর্ণ বোধ হয় না। গোবিদ্দের কড়চায় দক্ষিণে মুক্লা গ্রামে 
এক দরিদ্র বৃদ্ধ। ভিচ্ষুকীকে ভিক্ষা করে প্রভূ অগ্নবন্ত্র দান করেছিলেন । 
হরিচরণ দ্বাসের অৈতমঙ্গলে সন্ন্যাস গ্রহণের পর অধৈতভবনে সমাগত 
ঠচতন্ক ও নিত্যানদকে সীতাদেবী পরিবেশন করে ভোজন করিয়েছিলেন । 
এই সময়ে মহাপ্রভু তার প্রি বাঞন স্থক্তার উল্লেখ করলে সীতাদেবী তাকে 
অধিক পরিমাণে স্ুক্তা দিয়েছিলেন। 
যাহার যাহাতে রুচি গুছিঅ! পুছিআ। 
প্রতুরে আনিয়! দেন যতন করিআ] | 
মহাগ্রভূ কহেন স্ক্তা আমার বড় প্রিন্ন ৷ 
স্থক্তার ব্যঞ্ন আনি দেন অতিশয় || 
গোবিন্দর কড়চা দাক্ষিণাত্য থেকে দ্বার্কা যাত্রাপথে গুর্জরী নগর ছাড়িয়ে 
জিজুরী নগরীতে তিনি মুবাঝি নামে পরিচিত খাগব! দেবের নারী আখ্যায় 
প্রসিদ্ধ পতিতাদের উদ্ধার করেছিলেন। দরিত্ত্র পিতামাত] কন্তার বিবাহ দিতে 
অসমর্থ হয়ে অনুঢ়া যুবতী কণ্াদের খাগুবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মন্দিরে রেখে 
যেত। মুরারী নামে পরিচিত খাগুব। দেবতার নারীর পুরুষের লোভের 
শিকার হয়ে গোপনে দেহ ব্যবসায়ে লি হতে বাধ্য হতো। এদের ছু'খের 
কথ। শুনে এবং অস্তরাল থেকে দেখে করুণাময় শ্রীচৈতগ্ত বিচলিত হয়ে 
হৰিনাম মহাম্ত্র দিয়ে তাদের উদ্ধার করেছিলেন । 
নারগণে বলে প্রভু কর হরিনাম । 
নাম বলে অবশ্ঠ পাইবে নিত্যধাম ॥ 
বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি। 
তাহাকে ভাবছ সবে নিজ নিজ পতি ॥ 


পালি পা পি সপ আন 





* অ. ম. ৫1৮ ববি-পৃঃ ২২৭ 


শ্রীচৈতন্ত ও নারী ও৭১ 


কফ পতি হইলে না রবে ভবভয়। 

ক সকলের পতি জানহ নিশ্চয় ॥ 

কষ কৃষ্ণ বলি সদ ডাক ভক্তিভয়ে। 

সর্বন্। বলহ মুখে হরে কষ হবে ॥ 

এত বলি প্রত মোর নাম আরস্তিল। 

অমনি তাছার দেহ পুলকে পূরিল ॥ 

দেখিয়। গ্রভূর ভাব যত নারীগণ। 

পুজিতে লাগিল সবে প্রতৃর চরণ ॥ 

প্রভূ বলে ভিক্ষা করি গৃহন্থের ঘারে। 

নিতান্ত অন্পৃষ্ত মুঞ্ি ছু ওন। আমারে ॥ 

ভক্তি করি বল হুরি ঘুচিবেক তাপ। 

নাম বলে ভম্ম হবে সকলের পাপ॥ 

ন! বুঝিয়! যেই জনে পাপে মগ্ন হয়। 

হরিনাম বলে তার পাপ হয় ক্ষয় ॥, 

মূরারি গুণ্ের কড়চায় শ্রীচৈতন্ত নবন্বীপে এসে বিষ্ুপ্রিয়াকে নিজমৃতি 
পূ করার অন্থ্মতি দিয়েছিলেন । ঙ্লোকটি যদি প্রক্ষিগ্ত না হয় তাহলে 
মূরারিয় বিবরণকে অপ্রামাণয বলা যাবে না। সে ক্ষেত্রে অবস্তই চৈতন্তদেবকে 
বিষুপ্রিয়ার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হয়েছিল। মুরারির বিবরণ অস্পষ্ট এবং 
সংক্ষিপ্ত বলেই প্রকৃত তত্ব বোঝা যাচ্ছে না। 
চরিতগ্রন্থগুলি থেকে নারী সম্পর্কে শ্রীচৈতম্কের যে বিপরীত মনোতাবের 

পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে সামঞ্রন্য বিধান কর! কঠিন ব্যাপার । তিনি 
ছোট হরিদাস লম্পর্কে যে কঠোর মনোভাৰ গ্রহণ করেছিলেন, নিজেও নারীর 
সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার যে প্রয়াস করেছিলেন তা! তার যত কঠোর নিয়ম- 
নিষ্ঠ লঙ্গ্যানীর পক্ষে ত্বাভাবিক। কিন্তু ধিপরীতধর্মী ঘটনাগুলি যে একেবারে 
মিথ্যা তাই বাবলা যায় কি কয়ে? গোবিন্দদাসের কড়চার বিবরণ প্রামাণিক 
না হতেও পারে কিন্তু কবিরাজ গোত্বামীর পরিবেশিত ভিন্নধর্মী চি, 
মুরারিয় বিবরণ, সবই কি অগ্রাহথ করার মত? মালিনী দ্বেবী, লীত! দেবী, 
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৩৭২ ুগাবতার শ্রীককঠৈতন 


যাঠীর মাতা প্রভৃতি মাতৃসমা বহিয়মী নারীর সঙ্গে আলাপন হয়ত মন্থাগ্রতৃ 
অসমীচীন মনে করেন নি, ঝল্স্যাসীর নারী সংস্পর্শ পরিহ্থারের ব্যাপারে 
তিনি সচেতন ছিলেন এবং লোকশিক্ষ! দ্নেওয়ার জন্ত কঠোর ব্যবস্থা! গ্রহণ 
করেছিলেন । তার কৃষ্প্রেষবিহ্যল বৈরাগ্য-তাড়িভ অন্তঃকরণ নারীর 
সংস্পর্শে বিচলিত হবে না, এসত্য তিনিও জানতেন, ভক্তরাও জানতেন । 
মহাপ্রভুর কঠোরত! তার জীৰনাচয়ণের মধ্যেমে লোকশিক্ষার জগ্তই। 
স্বন্ধান্ছঢা জগ্নাখদর্শনাধিনীর পাদম্পর্শ জনিত সংস্পর্শ মহাপগ্রভূর ভক্তিযসাপ্ুত 
অস্তঃকরণে অপরাধ বোধ জাগায় নি, কারণ মেয়েটির অসাধারণ দেবভক্তি 
তাকে বিন্বয়াবিষ্ট করেছিল। ভাববিহ্বল ঠচতন্তচন্দ্রের পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান সকল 
সময় থাকতো না। ভাববিহবল অবস্থায় সকল সময সকল মিয়মরীতি পালন 
কর] তার পক্ষে সম্ভব হতো! না। তাছাড়া সর্বত্রই অধিকার ভেদে বিধিব 
তান্বতষ্য আছে। চৈতন্তদেবের মত সর্বত্যাগীর পক্ষে যে মোহ বর্জন কর! 
নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার অন্তের পক্ষে সেটা সহজ নাহওয়াই সম্ভব। 
নিত্যানন্দ প্রতৃর মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে আগষনের পরে ভক্তিধর্ম প্রচার 
কালে ন্থবর্ণরৌপ্যালংকারে ভূষিত হয়ে দিব্য পট্টবসন পরিধান করে কপূর 
তাস্ুল চর্বণ করতে করতে পরিক্রমণ করতেন। একদিন পুর্লীতে এক ত্রাঙ্গণ 
মহাগ্রভূঝ কাছে নিত্যানন্দের আচরণ সম্পর্কে নালিশ করলে মহাপ্রতু হেসে 
বলেছিলেন-_ 
শুন বিপ্র যদি মহ! অধিকারী হয়। 
তবে তান গুণ দ্বোষ কিছু ন। জন্ময় ॥* 

ক্তরাং অধিকারী তেদে আচরণের পার্থক্য ত্বীকার করা মহাগ্রসর মত 
বান্তবজানসম্পর ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক । নারী সম্পর্কে কঠোর মনোভাব 
তিনি গ্রহণ করতেন লোক শিক্ষার জন্ত কিন্তু আর্তের হুঃখের চিন্তায় ও 
ভক্তের তক্তিতে ধীর অস্তঃকরণ সদাই বিগলিত তিনি ছুঃখিনী ও তক্তিমতী 
না়ীর ব্যাকুলতাকে উপেক্ষা করবেন কি করে? এই দুটিতে বিচার করলে 
নারী যম্পর্কে মহাপ্রভুর দৃিতঙ্গীর বৈপরীত্যের একট] ব্যাখ্যা পাওয়। 
যেতে পায়ে। 





করিতেন 
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উনবিংশ অধ্যাক্স 
জ্ীদ্ৈতন্যেল শ্রর্ম ও লতন্য তত 


শ্রীুফচৈতন্ত যে সহজ প্রেম তক্তিমূলক ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সে ধর্মে কোন 
সংকীর্ণত। বা গোৌড়ামি ছিল না। মহাপ্রভু ছিলেন কঞ্চোপাসক। শ্রীবাধার 
ভাবষুতি তার সাধনায় প্রকটিত হয়েছিল। নিষ্ঠাবান বৈষব হওয়া সতেও 
অন্ত কোন ধর্ম ব৷ ধর্মসশ্্রদায় ব। দেবতার প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব তিনি কোন 
দিন পোষণ করেন নি। নবদ্বীপ থেকে নীলাচলঃ নীলাচল 
থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পুরী থেকে বুন্দাৰন-মথুর1 গমনাগমন 
কালে পথে সকল ভীর্থেই তিনি দেবদর্শন*করেছেন । এক্ষেত্রে তার কাছে বিষণ, 
শিব, শক্তি প্রভৃতি দেবতার মধ্যে কোন পার্থক্য বিচার ছিল ন1। যাজপুরে 
আস্তাশক্তি বিরজার অষ্টভূজ বিগ্রহ$ কটকে সাক্ষিগোপাল, রেমুণায় 
গোপীনাথ, একাত্রক্ষেত্র বা তৃবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ, জিয়াড়ে নৃসিংহদেব, স্কন্দতীর্থে 
স্বন্দ কাতিকেয়, তাঞ্জোর জেলায় শিয়ালী তৈরবী, বামনাথ নগরে রাসচন্্র, 
কাশীতে বিশ্বনাথ প্রভৃতি মহাপ্রভুর সমান শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। 
তিনি বিষু। ভিন্ন শিব শক্তি কাতিক গণেশ প্রভৃতি দেবতার বিগ্রহ দর্শন কয়েও 
ভাববিহ্বল ছয়ে পড়তেন। ভূবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মহাপ্রসাদ গ্রহণ সম্পর্কে 
মুরারি গুপ্ত লিখেছেন-__ 

মহাপ্রসাদং সংগৃহ পপো ভূত্োঃ সুধামিব | 
শিবপ্রিয়ে হি শ্রুক্ণচ ইতি সন্দর্শয়ন্‌ হবিঃ ॥১ 

--মহাগ্রভু লিঙ্গরাজের মহাগ্রসাদ সংগ্রহ করে শ্রীর্* শিবেষ প্রিয় এই 
সত্য প্রতিপাদন করে সুধা মত ভূত্যগণের সঙ্গে পান করেছিলেন। 

স্থতঝ্বাং শিবও কৃষ্ণের যত উপাশ্ত, এই কথ! মহাপ্রভু জানিয়েছিলেন তার 
আচরণের মাধ্যমে! কুষেে তক্তি এবং কুষ্ণনাম সংকীর্তন তার ধর্মাচরণের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বৈষব ধর্ম এদেশে নূতন নয়। বিষ্ণুর উপানন। বৈদিক 
যুগ থেকে চলে আসছে। কিদ্ধ সে ভাগবত বা! বৈষবধর্মে তক্তি মিষ্সিত 
ছিল না। তক্তিধর্মের প্রধান গ্রবক1 শ্রীমদৃতগবদ্‌ গীত ও ভাগবত পুরাণ । 


চৈতন্চ ধর্মে উদারতা 
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৩৭৪ যুগাবতার গ্ীকফচৈতন্ত 


কুফ-বিষুর পুজা এদেশে যেমন বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত, তেমনি 
টতুব্র্ণহ বা বান্ুদেব, সংকর্ষণ, গ্রছ্ায় ও অনিরুদ্ধের উপাসনা বহু 
প্রাচীন। 
নারী পুরাণে মহুধি সনক দেবধি নায়দের নিকট টবফবীয় জান ব্যাখ্যা 
করেছেন । এই আলোচনায় প্েখা ঘায় যে পরমজ্ঞান মুক্তিলাভের একমাস 
উপায়, জানের মূল ভক্তি এবং ভক্তির মূলে আছে কর্ম। হজ দ্দান তীর্থ 
অমণ প্রভৃতি কর্মদ্বার! ভক্তিলাভ সম্ভব। পরাভক্তির দ্বারা সকল পাপ 
বিনষ্ট হলে বুদ্ধির নির্মলত্বপ্রাপ্তি হেতু জ্ঞান লাভ হয়। হরির অর্চন৷ কর্ণ 
ঘোগ,--কর্মযোগ থেকে সিন্ধ হয় জ্ঞান। ব্রাহ্মণ, ভূমি, অগ্নি, সুর্য, জল, 
দয়, ধাতু (মৃতি) এবং চিত্র--কেশবের প্রতিমা। ভক্তিভরে এদের পুজা 
কর] কর্তব্য। নমগ্র বিশ্বচয়াচর বিষু। থেকে উৎপন্ন এবং 
বিষুটর সঙ্গে অভিক্ন, তিনিই হৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা। তিনিই 
আনন্দময় জ্যোতির্ময় সনাতন ব্রদ্মম্বরূপ | 
আনন্দমজরং বক্ষ পরং জ্যোতি: সনাতনম্‌ । 
পরাৎ পরতরং যশ্চ তদ্ধিষ্কোঃ পরমং পদম্‌ ॥ 
অন্থয়ং নিগুণং নিত্যমদ্বিতীয়মনৌপমম্‌। 
পরিপূর্ণ জ!নময়ং বিছুর্মোক্ষপ্রসাদকম্‌ ॥+ 
পরম ত্রহ্ষরূপী বিষু, এক অদ্বিতীয়। মায়া মোছিত জীব তাকে ভিন 
দেখে। অজান বা মায়াকে জয় করে প্রকৃত জানলাভ স্ভব। লম্যক 
ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব জান নিবিশেষাছ্ৈতজ্ঞান।২ আচার্য শংকর বিষুধকে নিবিশেষ 
ব্রক্বরণে বন্দন। করেছেন তীর হুবিস্ততিতে-- 
যং ব্রদ্ষাখ্যং দেবমন্তং পরিপুণং 
হস্থং ভকৈর্পভ্যমজং সুম্ষ্মমতর্কাম্‌। 
ধ্যাস্থাত্বস্থং ব্রহ্মবিদে! ঘং বিদুরীশং 
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং জরিমীড়ে ॥৩ 
-থিনি ব্রঙ্ম নাষে অভিহিত, একমাজ্র দেব, পরিপূর্ণ, হৃদয়ে অবস্থিত, 


নারদীয় মত 








১ না,পু -”১৩৩২২-২৩ 
২ ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস- ওর্থ খণ্ড ভ্রীমৎদ্বামী বিদ্যা রণা--পৃঃ ৩৪ 
৩ শংকরাচার্ধের প্রন্থদালা--বহদতী ১৩১৮--পঃ ১৪৬ 


প্রীচৈতন্যোর ধর্ম ও চৈতগ্থতত্ব ৩৭৫ 


তক্তগণের দ্বার লত্য, অন্ঞ, হুষ্ধ্, তর্কাতীত, যে ঈশকে ব্রদ্ববিদ্গণ নিজের 
অন্তরে ধ্যান করে জেনে থাকেন, সেই সংসারের অন্ধকাযনাশকারী হরিকে 
স্ততি করি। 
শংকরাচার্ধের মতে বিষণ সচ্চিদবানন্দত্বপ এক অভিন্ন; অবিস্ভা হেতু তিনি 
জগৎ প্রপঞ্চরপে প্রকটিত। অবিষ্ভার নাশে জগৎ লুগধ হলে জীব বিষু্ব 
লাভ করে। 
অদ্বৈতসিদ্ধিকার আচার্য মধুন্দন সরন্বতীও নিবিশেষাদৈতবাদী। তায 
মতে কষচই পরম তত্ব রুষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্বমহং ন জানে। কৃষ্ই 
্রশ্বস্বরূপ--তিনিই কখনও সগুণ কখনও নিগুণ? সগুণ 
ব্রদ্ধ কষ্ধে যনঃসংযোগ করতে পারলে নিগুনণভাৰ প্রাপ্ত 
₹ওয়। যায়। 
শ্রগোবিন্দপদ্দার বিদ্দমকরন্স্বাদশুদ্ধাশয়াঃ 
সংসারাদ্ৃধিমূত্তরস্তি সহস! পশ্তস্তি পৃর্ণং মহঃ। 
বেদাস্তৈরবধারযস্তি পরমং শ্রেয়ঃস্তজস্ভি ভ্রম: 
দ্বৈত স্বপ্রসমং বিদস্তি বিমলাং বিদস্তি চামন্দতাম্‌ ॥১ 
--গোবিন্দচরণমধুর আত্াদে শুদ্ধাচত উত্তীর্ঘ হয়, পু জ্যোতি দর্শন করে, 
বেদাস্ত বাকোর দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করে, ভ্রম ত্যাগ করে, ছৈত জ্ঞানকে 
্বপ্ুতুল্য মিথ্যা জ্ঞান করে এবং পরমানন্দ লাভ করে। 


মধুনথদন সরদ্বতীর 
মত 


শ্রীধর স্বামী ছিলেন শংকরাচার্ধের মতান্সারী । তার মতে ভাগবতের 
বিু-কৃষং এক অদ্বৈত পরব্রক্ম, তিনি ছাড়া জগৎ প্রপঞ্চ লবই মিথ্যা, তিনি 
জগতে অধিষ্তিত। তার অধিষ্ঠান হেতুই জগতের সত্যতা। ব্রন্ষে জগৎ বুদ্ধি 
অধ্যান বা ভ্রান্তিমাআ।, শ্রাস্তি বা মায় কৃষ্ণের মধ্যে নেই। মহাগ্রত্থ 
শ্রীচৈতন্ত শ্রীধর স্বামীর মতকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা! করতেন। 
গৌড়ীয় বৈষব সশ্প্রদায়ও শ্রীধর স্বামীকে উচ্চানন দিয়ে 
থাকেন। বারকরী সম্প্রদায় নামে খ্যাত মহারাষ্ট্রের ভাগবত সম্ত্রদায় 
অদ্বৈতবাদী হওয়া সত্বেও তক্তিমার্গে বিশ্বাসী বৈফব। তগবান বিট্ঠল দেব 
এই বশ্্রদ্ধায়ের উপান্ত। গীতা এবং ভাগবত পুরাণ তাদের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ। 


শ্রীধর দ্বামীর মত 





১ গীতাতান্ট » অধ্যাযনে উপসংহার 


৩৭৬ বুগাবতার শ্রীকফচৈতত্ত 


এ'র! পঞ্চদেবভার উপাসনার বিশ্বাস করেন, একাদশী ব্রত পালন করেন এবং 
তুলসীর মালা গলায় ধারণ করেন। করতাল ও মৃদঙ্গ সহঘোগে নৃত্যগীত 
সহ হরিনাম সংকীর্তনকে বারকরী সম্প্রদায় প্রীধান্ত দ্বিতেন। নামদেব, 
একনাথ, জানেশ্বর প্রভৃতি এই সম্প্রদায়তৃক্ত লাধকগণ 
হরিনাম-মাহাত্থ্য প্রচার করেছেন। অধৈত-ভাগবতধর্মের 
আদি প্রবর্তক হিসাবে জানেশ্বর ( ১২৭৫-৯৬ খ্রীঃ) প্রসি্ধ। জ্ঞানেশ্বর তার 
গুরু নিবৃত্তিনাথের পন্থা অন্থসরণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন ।১ 

আচারধ শংকর প্রাধান্য দিয়েছেন জ্ঞানকে ? তীর দৃষ্টিতে যোগ এবং ভঙ্কি 
জ্ঞানলাভের উপায়, আর দাক্ষিণাত্যের অপর এক বৈষ্ঞবাচার্য রামাচজের মতে 
জ্ঞান ভক্তির উপায়, ভক্তিই লক্ষ্য। শংকরের মতে ব্রহ্মজ্ঞান হলেই ব্রদ্ধে লীন 
হয় জীব, কিন্তু রামান্ুজের মতে জ্ঞানের ধ্যান বা গ্রুবা স্বতি থেকে জন্মে 
ভক্তি, ভক্তিতে থাকে তগবৎ সেবারূপ ক্রিয়]।২ তাঁর মতাছুসারে জীব ও 
ঈশ্বরের “মধ্যে সেব্য ও সেবকের তাব বিদ্তমানঃ জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চিত 
--সম্পর্কে কেবল অন্ধত্ব ও বিভূত্ব।* রামানুজের সম্প্রদায় প্রীসন্প্রধায় নামে 
প্রনিদ্ধ, কারণ বামানুজ পন্থীরা! বিষুর সঙ্গে শ্রী বা লক্ষী যুগ্রলরূপের উপাসনা 
করে থাকেন। এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা! রাম-সীতা, লক্মী-নারায়ণ। কৃষ- 
রুক্মিণী প্রভৃতি যুগল মৃতির উপাসক।* শ্রী সম্প্রদায়ের 
মতে পরমাত্মা ও জীব-জড়াত্মক জগৎ অভিক্নরূপে প্রতীত 
হলেও অভির নয়। পরমাত্মা নগুণ ও সরূপ--তিনিই ঈশ্বর--জীবাত্মা তার 
দ্াস। এই মতবাদ বিশিষ্টাৈতবাদ নামে পরিচিত। তক্তদের জন্তে 
ভগবান অর্চ| (প্রতিমা), বিভব (অবতার ), ব্যহ (বাসুদেব প্রভৃতি ), ুল্ 
( বড়গুণাত্মক ) ও অস্তর্ধামী (জীবের নিয়ন্তী শক্তি )--এই পাঁচরণপে প্রতীয়মান 
হন। উপাসনাও পাচ প্রকার --অভিগষ্ন €দেবগৃহ ও দেবপথ মার্জনা! ও 
অন্ুলেপন ), ইজ্যা (গদ্ধপুষ্পাদি ছার! পৃজ। ) স্বাধ্যায় ( অর্থবোধ শুচক মগ ও 
সবার পাঠ) এবং যোগ (ধ্যান, ধারণ! ও সমাধি প্রভৃতি ছার] দেবতার এষণ1)।£ 


বারকয়ী সম্প্রদায় 


রাষানুজের অভিমত 








১ ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহান--পৃঃ ১১৯-২৫ 

২ আচীর্ধশকের ও রামানুজ--রাজেশ্রনাথ ঘোষ--উদ্বোধন--পৃঃ ৪১৯ 
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৪ ভারতবর্ধীয উপামক ন্প্রদায়--অক্গয়কুদায দত্ব--পাঠতবদ _-পৃঃ ২১ 
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শীচেতন্যের ধর্ষ ও চৈতল্ততত্ব ৬৭৭ 


বদ্ধ, রুদ্র, শ্রী ও সনক চারটি বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম সম্প্রধায়ের 
নাম ব্রদ্ষসন্ত্রদায়। এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুঘষ মধ্বাচার। সেইজন্ত এই 
সম্প্রদায়কে মধ্বাচারীও বলা হয়। মধ্বাচাধ ১১৯৭ গ্রী্াকে দক্ষিণ-ভারতে 
তুলৰদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । এই সম্প্রদায়ের উদাসীন আচার্ধগণ দ্তীদেয 
মত যজ্োপবীত পরিত্যাগ করেন, দগ্ডকমণ্ডলু ধারণ কয়েন, 
মস্তক মুগ্ডন করেন ও গৈরিক বসন পরিধান করেন। 
এর]! তিলক ধারণ করেন এবং স্বন্ধে ও বক্ষঃস্থলে তণ্ঠ লৌহের সাহায্যে 
শঙ্খ উক্র গদা ও পন্মের চিহ্ন অংকিত কযেন। এরও বিধুঃকে বিশ্ব- 
কারণ পরমেশ্বর বলে স্বীকার করেন।১ 


মাধ্য সম্প্রদায় 


দ্বেবতায় ভক্তি, সাধ্যায়, সংযম, সহিষুণতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিত্যানিত্য 
বিবেক ও ভগবদ্ধ্যান দ্বার! শ্রীহরির দর্শন লাভ হয়। কায়িক (অঙ্গে বিষুর 
নামাঞ্চন পুত্রকন্তাদের বিষুজ্ঞাপক নামকরণ, সৎপান্রে দান, বিপন্নের জ্রাণ ও 
শরণাগতের রক্ষা), মাননিক (দীনে দুয়া, বাসনাত্যাগ পূর্বক ভগবৎকারধ 
সম্পাদন এবং গুরু ও শান্তর বাক্যে শ্রন্ধা) এবং বাচিক ( সাধ্যায়, সত্য, ভিত 
ও গ্রিয়কথন )-__দ্রেিবিধ ভোজনের দ্বার! বিষ্ুুর গ্রীতিলাভ সম্ভব এবং অস্ভিমে 
বিষ্ক্পপ পরিগ্রহ করে বৈকুঠে অবস্থান ও বিষুর সঙ্গে বান সম্ভব হয়। 
এই সারূপ্য ও সালোক্যই জীবের মুক্তি ।২ অমধ্বাচার্ধের মতে ভগবান বিষুঃ 
সগ্ুণ অর্থাৎ সকল গুণের আধার এবং স্বশক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর দ্বারা সেৰিত।* 

বল্পভাচার্ধের অন্গসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় রুচ্চুদাধন বর্জন পূর্বক বালগোপালের 
উপাপ্ন! হরে থাকেন। নিশ্বাদিত্য (প্রীঃ ১২শ শতাবী) গ্রবতিত বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় নিশ্বার্ক সম্প্রদায় বা নিমাবৎ নামে পরিচিত। পরধর্তা মোহাম্ত শনফের 
নাম অনুসারে এই সম্প্রদায় শনকারি সপ্প্রঙগায় নামেও গ্রসিহ্ধ। এর] ললাটে 
ছুটি "গোপীচঙ্গনের উধ্বরেখা এবং মধ্স্থলে রুফবর্ণ 
বার্তলাকার তিলক ও গলায় তুলসীর মাল! ধারণ করেন 
এবং ভূলপীর মালা জপ করেন। এদের উপান্ত বাধারফের যুগ্ললরপ এবং 
প্রধান শাহ শ্রীদদভাগবত।৪ নিম্বার্ক সম্প্রদায় তক্তিতে মুক্তি, প্রীরফে 
৯ ভারতববীর উপাসক সন্প্রদায়--অক্ষরকুষার দত--প1ভবন--পৃঃ ৮২ 

২ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা--অমুলাচরণ বিভ্ভাড়ুষণ--গৃঃ ৪৪১ 


৩ তদেব পৃঃ ৪৪, 
৪ ভার়তবধী উপাসক সন্ত্রগায়-_-পৃঃ ৯৬ 


নিশ্বার্ক সম্প্রথায 


৩৭৮ ঘুগাবতার় শ্রীরফচৈতন্ত 


আত্মসমর্পণ ও তার রুপায় মুক্তিলাভে বিশ্বাস করেন। পাপ ও অজ্ঞতা 
থেকে মুক্তিলাভের সামর্থ্য আরাধ্য দেবতার রুপাতেই সম্ভব ।; 


মহাপ্রত্‌ শ্রীচৈতন্ত থেকে বৈষব সমাজে একটি বিরাট সম্প্রদায়ের হুট 
হয়। শ্রীচৈতন্ত কোন সম্প্রদায় সট্টি করেন নি। সম্প্রদায় স্টি করেছিলেন 
তার অন্থগামী ভক্তবৃন্দ । মহাপ্রভু বিশেষ কোন মতবাদও প্রচার করেছিলেন 
বলে নে হয় না। জীবনের শেষভাগে তিনি যেভাবে দিব্যোম্মাদ অবস্থায় 
কালযাপন করতেন, তাতে তার পক্ষে কোন বিশেষ মতবাদ বা বিশেষ 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিপ না। বৃন্দাবনদাল, মুরারি গুপ্ত, লোচন 
দাস, জয়ানন্দ গ্রভৃতি মহাপ্রতৃর জীবন ভাষ্যকাররা মহাপ্রভু কর্তৃক প্রতিঠিত 
কোন সম্প্রদায় বা মতবাদের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামি বৃন্দ 
শ্রীচৈতন্ডের প্রবতিত মতবাদ এবং শ্রীচৈতন্ততত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। 

ডঃ স্থশীলকুমার দে বলেছেন যে শ্রীচেতল্যের ধর্মমতে নিম্বাক, বামাস্থঞ, 
বল্পভাচাধ এবং মধ্বাচার্ধের কোন প্রভাব পড়ে নি।২ কিন্তু বান্নকরী 
সম্প্রদায়ের নৃত্যগীতসহ হরিনাম সংকীর্তন, রামাস্থজ সম্প্রদায়ের যুগল উপামন। 
ও উপাসনার পঞ্চ পন্ধতি, নিথার্ক সম্প্রদায়ের তুলসীর মাল! ধারণ, তুলসীর মালা 
জপ এবং রাধা-কৃষ্ণের যুগল উপাসনা চেতগ্ত-ধর্ধে স্কান পেয়েছিল । বামা্ছজ 
সম্প্রদায়ের অভিগমন বা] দেবগৃহ মার্জন শ্রীচৈতন্তের একটি প্রিয় কর্ম ছিল। 
তবে একথ] মত্য যে মাধবেন্ত্র পুরীর সম্প্রদায় ঘেমন বাঙ্গাল! দেশে বৈষ্ণব 
আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তেমনি ঠচতন্ত-ধর্নকেও প্রভাবিত করেছিল। 
শ্রীচৈতগ্ভের দীক্ষাণ্ডর ছিলেন ঈশ্বরপুরী এবং নন্নযাসে দীক্ষার গুরু ছিলেন 
কেশব ভারতী । ঈশ্বরপুত্ী এবং কেশব ভারতী ছিলেন মাধবেজ্ পুরীর 
শিল্ত । প্রচলিত বিশ্বান অন্জযায়ী মাধবেন্ত্র পুরী মাধব সম্প্রদ্দায়তূক্ত । কৃৰি- 
কর্ণপূর গোৌবুগণোদ্ধেশ দ্ীপিকায় মধবাচার্ধের সম্প্রদায়ের বিবরণে মাধবেন্ পুরী 
ও ঈশ্বর পুরীর উল্লেখ করেছেন। কবিকর্ণপূরের বিবরণে ওরু শিষ্য পরদ্পর! £ 
পরব্যোষেশ্বর। ব্রন্ধা, নারদ, ব্যাস, শুক, ব্যাসের কাছে কৃষমনতরে দীক্ষিত 
মধবাচার্ধ, পল্মনাভাচাধ, নযরহবি, মাধব, অক্ষোত, জয়তীর্ঘক, জানসিন্ধু, মহানিধি 


১ ভারতবধীর উপানক সম্প্রদায় পৃঃ ৫৮৪ 
২ ৬81829$9 72810) 814 10$৩09016---0, 13 


শ্রীচৈতন্োর ধর্ষ ও চৈতন্ততত্ব ৩৭৪, 


বিভানিধি, রাজন, জয়ধর্মা, বিষুপুৰী, জযধর্ষাশিল্ত পুরুযোতঘ, ব্যামস্তীর্ঘ, 
লক্্মীপতি, মাধবেজ্্র, মাধবেন্্র শিল্প অনৈত-রজপুরী-ঈশ্বরপূ্ী, ও ঈশ্বরপুরী শিল্প 
গৌরাঙ্গ ।; | 


মনোহর দাসও শ্রীচৈতত্কে ব্রচ্মা বা মাধ্বসম্প্রদায়তুক্ত বলে উল্লেখ 
করেছেন; মহাগ্র নিমাই নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম নিমানন্দী। 
আদৌ শ্রী মধ্বাচার্ধ ভান্তকার হয় । 
মাধ্বভান্কে তক্তিতত্ব করিয়াছে নির্ণয় ॥ 
ঈশ্বরপুরী গোসাঞ্ি পর্বস্ত এই মতে। 
মাধ্বসন্প্রদায় বলি জগত বিখ্যাতে ॥ 
শ্রীমহাপ্রতূ যবে প্রকট হইল] 
সর্বনাম পূে নাম নিমাই পাইল ॥ 
সেই পথে মহাপ্রভুর সেচ্ছা অন্ক্রমে। 
নিমানন্দী সম্প্রদায় হইল নিয়মে ॥২ 
শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্তীও মহাগ্রভৃকে মাধব সম্প্রদদায়তুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন--- 
প্রতুর এ অলৌকিক লীলা কেবা জানে । 
করিলেন ধন্ত মাধবী সম্প্রদ্দায় আপনে ॥৩ 
কোন কোন আধুনিক পণ্ডিতের মতে মধ্বাচাের মত অর্থাৎ পাঞ্চরার বা 
প্রাচীন ভাগবত মতের অবশ্থন্তাবী পরিণতি গৌড়ীয় সশ্প্রদায়ের মধ্যে। “তীছায়া 
পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাক্ততত্বের অপূর্ব 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন।”* আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনও অনুরূপ মন্তব্য 
করেছেন--*মাধব মতের একটি শ্রোত বাংলাদেশে পৌছিয়।! মহাগ্রতৃকে 
নৃতন জীবন দিল ।”* 1." 16:5565 একই কথা বলেছেন--+01081057758 
১6893 1019 161181005 1166 ৪5 ৪. 10901953.”৬ 
কিন্তু ড: দে শ্রীচৈতন্তকে শংকরপন্থী সঙ্গ্যাসীঙ্গের দশনামী লম্প্রদায়ের 
অন্তরূক্ত বলে গণ্য করেছেন, যদিও তক্তিতত্বের দিক থেকে মহাপ্রতু শংকরের 


১ গৌরগণোদ্দেশ--২১-২৫, হহরমপুর সং, পৃঃ ১৪ 
২ অনুরাগ বলী--৮ম পরী ৩ ভক্তি রতবাকর _-81২১*৮ 


৪ জাচার্য শংকর ও রামানুজ "পৃঃ ৪৪২ € ভারতীয় মধাযুগে সাধনার ধার1--পৃঃ ৪৮ 
৬ প96 05081085)9 810$500601--608014 021$51516) সে৩৪৪--1925, 0, 89 


চৈতন্য সম্প্রদায় 





৩৮৩ ফুগাবতার শ্রীরফচৈতদ্ 


'অনৈতবাদকে স্বীকার করেন নি।১ ডঃ দে" মতে মাধবেন্ত্র পুরী ও ঈশ্বর পুৰী 
আধরদ্বামীক্স তুল্য শংকরপন্থী সন্গাসী ছিলেন এবং কেশব ভারতী ছিলেন 
শংকরপন্থীদ্দের ভায়তী সম্প্রদায় তৃক্ত। শংকরপন্থীদের একাংশের মধ্যেও তত্তি- 
ভাৰ প্রাধান্ত পেয়েছিল। মাধবেন্ত্র, ঈঙ্বরগুরী এবং মহাগ্রতু শ্রীচৈতগ্ক এই 
শ্রেণীয় অন্তরূ্জ ছিলেন।২ শ্রীধর স্বামীর ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা থেকেই 
শংকরপন্থীদের মধ্যে তক্তিধাদ প্রবেশ করেছিল। মাধবেজ্ পুরী ও ঈশ্বর 
পুঝী ভক্তিবাদী শংকরপন্থীদের গোঠীতুক্ত হয়ে শ্রীচৈতণ্চের পূর্বেই বাঙ্গলাদেশে 
তক্তি আন্দেলন গড়ে তুলেছিলেন । হয়েকুষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবরত্ব মাধবেন্ 
পুরী বা! চৈতন্ভদেবকে মাধব সম্প্রদায়ের লগে অসংঙ্িষ্ট বলে প্রতিপন্ন করেছেন। 
তার দিদ্ধান্ত £ “মুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে শীচৈতন্ত সম্প্রদায় কিছা 
শ্রীমাধবেন্ত্র সম্প্রদায় বলাই যুক্তিযুক্ত ।”* অছৈত আগচার্ধ, পুগুরীক বিস্তানিধিঃ 
পল্পনাভ চক্রবর্তী, শ্রীবাস পঙ্ডিত, ঈশ্বর পুৰী, পরমানন্দ পুত প্রভৃতি ছিলেন 
মাধবেন্্র পুরীর মঞ্জ শিক । মাধবেজ্দ্র পুরীর সম্পকে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-_ 

মাধবেন্জর পুরী প্রেমময় কলেবর। 

প্রেমময় যত সব অশেষ অন্থচর ॥ 

করল বিন আয় নাহ্থিক আছার। 

মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কষে বিহার ॥ 

যার শিল্ত মহাপ্রভু আচার্ধ গোসাই। 

ফি কছিব আর তার প্রেমের বড়াই ॥£ 

বুদ্দাবন আরও বলেছেন, 

মাধবেন্ত্র কথা অতি অন্ভূত কথন । 

মেঘ দেখিলেই মাজ্জ হন অচেতন ॥ 

অহনিশ কষ প্রেমে অন্তপের প্রায়। 

হাষে কাছে ছে হৈ করেছার়হায়।« 





১ (591090559 77986) & 21056102060, 15 

২ 590 9. 49 

৩ গৌড়ীয় বৈধব সাধনা--পৃঃ ৪ চৈতড় ভাগবত--জাদি ৮ অঃ 
« চৈওন ভাগবত -.আাদি ৮ অঃ - 


শ্রচৈতনোর ধর্ম ও চৈতন্ততত্ব ৩৮১ 


স্থতরাং বৃন্দাবন যে বলেছেন. 
তক্তিরসে আদি মাধবেন্্র দুহধার। 
শ্রীগৌরচন্দ্র কছিয়াছেন বারে বার ॥১ 
তা যথার্থ। শ্রীচৈতন্ত ভারতের অর্ধাংশ ব্যাপী ঘষে প্রেম বস্তা এনেছিলেন 
তার সুচনা! করেছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী । 
কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতত্থকে বলেছেন, তক্তি কল্পতরু, যাধবেন্্র পুরী 
কল্পতরুর প্রথম অংকুর; ঈশ্বর পুরীতে অংকুর পুষ্ট হোল, আীচৈতন্ত হলেন 
বন্ধ এবং মালী। পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্ধানন্দ পুরী, বদ্ধাননদ 
ভারতী, বিষুপুতী, কুষ্ণানন্দ পুরী, কেশব পুরী, নৃসিংহানন্দ তীর্থ ও স্থখানন 
পুরী নব মূল। 
শ্রচৈতন্ত মালাকার পৃথিবীতে আনি। 
ভক্তি কর্পতরু হইল সিঞ্চি ইচ্ছ! পানি ॥ 
জয় শ্রীমাধব পুরী কুষণ প্রেমপুর । 
ভক্তি কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অন্থুর ॥ 
শ্রী ঈশ্বর পুবীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট ছৈল। 
আপনে ঠতন্যমালী ক্কদ্ধে উপজিল ॥ 
নিজাচিস্তযশজ্যে মালি €হয়। স্কদ্ধ হয়। 
সকল শাখার সেই স্বন্ধ মূলা শ্রয় ॥ 
পরমানন্দ আর কেশব ভারতী । 
বরদ্মানন্দ পুরী আর ব্রষ্ষানন্দ ভারতী ॥ 
বিষুপুষী কেশব পুরী পুরী কষ্ণদাস। 
বৃষিংহানন্দ তীর্থ আর পুরী স্থখানন্দ ॥ 
এ নব মূল বিকমিল বৃক্ষমূলে । 
এব নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥* 
ঈশ্বর পত্রী ও কেশব ভারতীর পরিচয় প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ দাল লিখেছেন-__ 
বাবেন্ত ব্রাহ্মণ শ্রীল কালীনাথ তট্টাচার্য 
কুলিয়া নিবানী বিপ্র লর্বগুণে বর্ধ্য ॥ 
ষাধবেন্্র শিষ্ক হঞ্া করিল অঙ্গ্যান। 


১ চৈতন্ত ভাগবত--আদি ৮ অঃ ২ চৈ*চ. মধা » পরি 


৩৮২ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্য 


কেশব ভারতী নামে জগতে গ্রকাশ। 
ভারতী ফেশব আর পুরী শ্রী ঈশ্বর । 
একই আত্ম। কেবল ভিন্ন কলেবর ॥ 
কেশব ভারতী গ্রতৃর সঙ্্যাস গুরু হয়। 
দীক্ষাপ্ডরু ঈশ্বরপুরী সকলে জানয় ॥১ 


মাধবেন্্র শংকরপন্থী হওয়৷ সত্বেও গ্রেমতক্তিতে শংককের পথ থেকে 
বনদূর অগ্রসর হয়েছেন। মাধনেন্দ্র শিখাস্ুত্র ত্যাগী সঙ্গ্যাপী ছিলেন। 
বৃন্দাযনের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় তিনি চৈতন্তদেবের মতই ভাবপ্রধান সন্ন্যাসী 
ছিলেন।২ মহাগ্রতু শ্রীচৈতন্যকে অনেকে শংকর পন্থী সন্গ্যাসী বলে মনে 
কধেন। চৈতন্য চরিতাষুতে মহাপ্রভু অনেক বার নিজেকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী 
বলে উল্লেখ করেছেন । পুরী. ভারতী, এবং চৈতন্য তিন প্রকার পদবীই 
শংকর পন্থী সন্ন্যাসীদের দেখ! ঘায়। শুঙ্গেরী মঠের অধীনস্থ সন্্যাসীগণের 
উপাধি পুবী। মঠের অধীন ব্রঞ্ষচারীর পদবী হয় চৈতন্য। স্থৃতরাং কেশব 
ভাবতী শংকর মঠের রীতি অন্থসাবে তার নাম শ্রী চৈতন্য রাখতে 
পারেন।* লক্ষণীয় এই যে দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে মহাপ্রভু শৃঙ্গেরী মঠেও 
গমন করেছিলেন। 

শ্রচৈতন্য সঙ্ন্যাসীর শুষ্ক ভাবলেশহীন জীবন যাপন করেন নি, বরঞ্চ 
তিনি বৈষ্ণব সন্ক্যালীদের আচরণে ভাবাবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন । তিনি 
কষ অপেক্ষা! রাধাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন । এই নব বৈষ্বতায় জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ এবং শ্রীমদ্‌ ভাগবত গ্রেরণ৷ সঞ্চার করেছিল। অবন্ঠ বিষ্ভাপতি 
চণ্তীদাস এবং জয়দেবের গান মহাপ্রভূর অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। 

দক্ষিণভারতে তামিল প্রদেশে আলোয়ার সম্প্রদায়তৃক্ত সাধকগণ কৃষ্ণ- 
গোপীর লীলাগান রচনা]! করে গান করতেন। এদের ধর্মাচারণ ছিল 
ভাবপ্রবণ। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ এবং লকল 
শ্রেণীর মানের জন্য ধর্মাচারণের অধিকার আলোয়ারদের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ'দের সাধনায় ভক্তি ও প্রেম ভগবৎ লাভের উপায় 

১ প্রেমবিলাস--২৩ বি 

২ “তাহার ভাবরসময় সাধনধারায় ঠৈতজ্জদেষের ভাবজীবনের পূর্বাভান পাওয়া! বায় 


-হুরপ্রসাদ সন্বধন। লেখমালা--পঃ ১২১.২২ 
৩ ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস-্-পৃঃ ১৪৯ 


আলোয়ার সম্প্রদায় 
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রূপে গণ্য হয়েছে । আলোয়ারদের ভক্তিগীতিতে বাধার নাম উদ্ভিথিত ন! 
হলেও নাগ্সিনাই নায়ী গোপী ্রীরাধার স্থলাভিষিক্ত ।১ 

আলোয়ারদের দ্বার! মহাপ্রত্ু প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা বল! যায় ন। 
দক্ষিণতারত পরিক্রমাকালে তিনি আলোয়ারদের সংম্পর্শে আসতে পায়েন। 
কিন্তু সঙ্্যাসগ্রহণের পূর্বেই তিনি মাধবেন্্র পুরী প্রদ্শশিত ভাবাত্মক ধর্মচর্ধায় 
নিরত হয়েছিলেন, গোপীভাবের স্ফুরণও প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনেই হয়েছিল। 

অনেকের ধারণ! শ্রীচৈতগ্ঠের প্রেম-ভক্তির ধর্মে ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত 
পৃফীমতের প্রভাব বিস্তমান। কিন্তু শ্রীচৈতন্ক যে স্ুফীমতবাদের ছার! 
গ্রভাবিত হন নি, অধ্যাপক কালিফারঞ্জন কানুনগে ত৷ প্রতিপার্দন করেছেন। 
শ্রীচৈতস্ভের আবিভ্ণবের পূর্বেই দৃক্ষিণভারত থেকে নামকীর্তনের রীতি 
বঙ্গদেশে উপনীত হয়ে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তত করেছিল।২ 
মহাপ্রভু প্রথম জীবনে কোন হ্থফী সাধকের সাগ্গিধ্যে এসেছিলেন, এমন 
উল্লেখ কোথাও পাই না। অধ্যাপক কাম্থনগে। স্পষ্ট 
ভাষায় বলেছেন, [06165151706 006 1511665 
€ড106102 09101 01781021)5915 10061160008] ০0100800 100 1918100 


লুফীধর্ম ও চৈতন্যধর্ম 


,০১.,১83691095 911 (01598121758, 9085 1006 21 20010215011) 096 19150 
০: )95065৪, ৮10 1790 8০০৫ 052 82205 ০: 1160-$219171)8191 
06016 036 ৪0৮2100 0: 151810 118 3617591. "৩ 

্ীধর্মের সঙ্গে বেদাস্তের প্রতিপাদ্ক তত্বের সাৃষ্ত আছে এবং ইসলাম 
ধর্মে বৈদাস্তিক পফীমতের প্রবর্তক রূমী কীর্তনসদ্রশ সম নামে একধরণের 
নৃত্যগীত প্রচলিত করেছিলেন। হ্ুক্মীমতে পরম গ্রেয় ঈশ্বরলাভের পথে 
৭, হাজার আবরণ বাধ! হয়ে আছে। এই আবরণ ছিন্ন করে ঈশ্বরলাভ 


এস 





১ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ব-অলিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড--পঃ ৫০৬ 

২:99 00138001) 01 0009 09৬ 99110091116, 08960 01) 131981001 8100 ০8:16 
90 096 ৬103 ০01 9102, (128076) 08299 0028 3000) 60 86088] (715850108 
169 ৮৪5 117:006) 151178809 95 021582. 0015 00059206000 8116005 
01608760 0১০ £:০0100 00: 971 07091691299, 1১০ 5485 0650016 (0 ৪1৩ 1 
৪ 013870077% 01150091100 200 10851 2. 10187067817 10016 512001208 
60705 ৪0 119 09901”, 15121) 800 105 1000900 00 119019১--0, 2829. 

৩ 19১৫--০. 29, 


৩৮৪ যুগাবতার প্ীকফচৈতন্ত 


করতে হয়। পবিভ্রতা, ভক্তি ও দেবস্ব-অর্জন ঈশ্বরলাভের পথ। অনুতাপ, 
ইন্জিয়সংযম, সংসারত্যাগ, স্েচ্ছাঙ্গারিজ্র্য বরণ ও ঈশ্বরে বিশ্বাস পবিজঅতার 
উপায়। ধ্যান, ঈশ্বর সান্নিধ্য, প্রেম, ভয়, আশা, আকাক্ষা, ঘনিষ্ঠতা, শাস্তি, 
চিন্ত। এবং আত্মসমর্পণ ভক্তিলাভের উপায় । নিশ্চয়তা, উদ্দীপন এবং 
ঈশ্বযান্ভূতি দেবন্বলাভের উপায়।১ গুরুতক্তি সুফিধর্মে অবস্থ প্রয়োজনীয় । 
গ্রী্ীয় সগ্চদশ শতাবীতে বৃষীধর্ম সাধনায় গুরুতর পরিবর্তন এসেছিল। 
নুফী সাধকের] বেদান্তমত ও ভক্তিধর্মকে গ্রহণ করলেন, পৌত্তলিকতাকে 
প্রকারান্তরে বরণ করে নিলেন। অনেকে মাংসাহার বর্জন 
করলেন, অহিংসানীতি তথ! সর্বজীবে প্রেমের আদর্শকে 
স্বীকার করে নিলেন, হজরত মহম্মদ ভাগবতের কৃষ্ণের মত একজন 
প্রিয় বীরনায়কের মর্যাদা পেলেন ।২ স্থফীমতে বেদাস্তের প্রভাব সম্পর্কে 
হীরালাল চোপরা লিখেছেন, ৮6 ড০৫212659 01011050015 ০8000160 
00617 10010705 ) 056 9199150000৬ 61000170 118610017060 00211 10695 
810. 11) 00০ 0217191, 00০ 36101518010 0: [512100, 7/1091110, 0096109 
10614 075 ড15ত 02861000106 85 1682] ৪০206 000. 2190 6৬০1:- 


হুৃফীধর্মের পরিবর্তন 


051186 6192 25 111108101) 0: 1185৪.১,6 

শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত শুফীমতের ঘ্বার! প্রভাবিত হওয়া অপেক্ষা চৈতনা- 
গ্রবতিত ভক্তিধর্মের দ্বার] সুফী মত প্রভাবিত হওয়ার লন্ভাবনাই অধিকতর । 

বুন্দাবনের গোম্বামীদের মতান্ুলারে মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্য ছিলেন অচিস্ত্- 
তেগাভেদ তত্তের প্রবন্ত।। অধৈতবাদী আচাধ শংকর জীব ও ব্র্মের অভেদ 
্বীকার করেছেন, কিন্তু ব্রদ্মের শক্তি ত্বীকার করেন নি। তার মতে বর্গ 
অহয়তত্ব-_সর্বপ্রকায় ভেদশুন্য-__ প্রত্যক্ষ দুষ্ট বস্তজগৎ মায়! 
বা ত্রান্তিমান্র। মায় বা শ্রান্তি দুর হলে জীব নিজের 
বঙ্ষত্বরূপ উপলব্ধি করবে, তখন জীব নামক বস্তর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে, 
ৰ্মান থাকবে নিবিশেষ নিঃশক্তিক ব্রচ্ধ । বিশিষ্টাদৈতবাদী আচার্ধ রামাঙুজের 
মতে চিৎ অর্থাৎ জীব এবং অচিৎ অর্থাৎ মাক! নামে বন্ত্বরূপের অতিরিক্ত 


১ 0010091 76116986501 115019--501, 1৬? 00. 59495 
২ 89৫--0. 597 
৩ 1010--0. 556 


অচিস্তা ভেদাভেদ তত্ব 





গ্রীচৈতনোোর ধর্ম ও চৈতন্যতত্ব ৩৮৫ 


ঘখচ ম্বরপের আশ্রিত ছুটি পৃথক বস্ত রয়েছে। এই ছুই বস্ত বিশিষ্ট 
দ্বরূপের নাষ ঈশ্বর ব৷ ব্রদ্ধ। চিদচিৎ ব্যতিরিক্ত দ্বরূপকে ঈশ্বর বল! সম্ভব 
নয়। 

মধ্বাচার্ধ কিন্তু তেদবাদী। তার মতে জীবও ব্রদ্দ ছুটি পৃথক তত্ব-_ 
পৃথক বস্ত, জীব ব্রদ্ধের মতই চিদ্বস্ত সমজাতীয়। গৌড়ীয় বৈধব সম্প্রদায়ের 
মতে চিৎ (জীব ) ও অচিৎ (মায়) দ্বরূপের শক্তি,-_ ম্বরূপের অতিরিক্ত নয়। 
জীব গোম্বামী বলেন, আনন্দমাঞ্জ ব্র্মের বিশেম্ব, তার শক্তিপমূহ আনন্দের 
বিশেষণ । শ্রীজীবের মতে চিৎ অচিৎ ব্রচ্ছের শক্তি হওয়ায় এই ছুই বন্ধ 
ব্রহ্ম থেকে পৃথক হুতে পারে না। শক্তি ও শক্তিমান ভিন্ন নয়, অংশ আর 
অংশীর মধে) ভেদাতেদ সম্বন্ধ । জীবসহ দৃশ্ঠমান সকল বস্ত্র সঙ্গেই ব্রদ্ের 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ । ব্রদ্মের সকল শক্তিই ব্রদ্ের মধ্যে অচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিভ-_ 
“মগমদ গন্ধ ধযৈছে অবিচ্ছেদ |” শক্তি ও শক্কিমানকে ভিন্ন বল। যেমন 
করুটিপূর্ণ, একেবারে অভির বলাও তেমনি ক্রটিপূর্ণ। এইজন্ত শক্তির সঙ্গে 
শক্তিমান ভেদাভেদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট । কিন্তু তর্কাতীত এই ভেদাভেদ পাধন 
চিন্তার অনমর্থতাহেতু অচিস্ত্যতেদাভেদ তত্ব নামে অভিছিত হয়েছে। 
মায়িক জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদদে অতেদ ও অতেদে ভেদেয় সম্পর্ক লাধারণ 
বুদ্ধির অগোচন। এই দৃশ্ঠমান মায়িক জগৎ-জীব-ভগবদ্ধাম-লীলাপরিকর 
গ্রতৃতি সকপই ব্রন্বেব সঙ্গে অচিস্ত্যতে্বাতেদ সম্পর্কে গ্রথিত।১ পূর্ণর্রদ্ষ 
মনাতন শীর্ণ এবং পরম! প্রকৃতি শ্রীরু্ণের হলাদিনী শক্কিরূপ। শ্রীরাধ! এক 
হয়েও ছুই_ আয দ্বিধা বিভক্ত হয়েও এক অন্বয়--চিন্ত্য তেদাভেদ হজে 
গ্রধিত। 'না মো রমণ ন হাম রমণী'-- সাধকের এই অঙ্গভূতিই অচিন্ত্য 
ভেপ্নাভেদতত্বের লাতত্ব। মহাপ্রতূ শ্রীচৈতনের গ্রেম-লাধনার তথ! গোঁড়ীয় 
বৈষব সম্প্রদায়ের যূল ভিত্তি এই অচিস্তাতেদাভেদ তত্ব। টেতন্য-বিগ্রহে 
রাধারুষের অয় প্রকাশের ব্যাপারেও এই তত্ব পরিস্ফুট। 

দুরূহ দার্শনিক তত্ব উচ্চ মার্গের সাধক তক্কের জন্য। কিন্তু লাধায়ণ 
বৈঝব তক্তের আচরণীয় ধর্ম কি? শ্রীচৈতন্য রচিত শিক্ষার্টক ও তীর জীবনা- 
চরণ থেকে বৈষবদের আচরণীয় পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপিত হতে 

১ গ্রীচৈতন্ চরিতায়ুতের ভূমিকাস্রাধাগো বিনা নাথ--পৃঃ ৩০৮-১৪ 

১৬, 


৩৮৬ যুগাবতার শ্রীকচৈত্ 


দেখা যায়। এই পাচটি বিধি; (১) কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ; কৃষ্ণ তক্তের সঙ্গে 
কঞ্চনাম ও কৃষ্গলীলা আলোচনায় ভক্তিভাবের স্ফুরণ, (২) 
রুষ্নাম উচ্চারণ বা জপ, (৩) কষ্ণলীলাখ্যান শ্রবণ, (৪) 
কষ্ণলীলার পৃতভূমি বৃদ্দাবনে দৈহিক, অসম্ভব পক্ষে মানপিক বাম, (৫) 
কুষ্ণ-বিগ্রহ-পৃজ! ও তাকে স্বয়ং ভগবান বলে দৃঢ় বিশ্বাম রাখা। শ্রীচৈতন্ত রফ- 
নাম গানের উপয়েই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করেছেন, কারণ নাম ও 
নামী অভিন্ন।: 

কেউ কেউ ম্থাপ্রভৃকে সহ্জিয়৷ সাধক বলে উল্লেখ করেছেন। সকল 

ইন্দ্রিয় সজাগ ও সক্রিয় রেখে সহজ পথে ঈশ্বরারাধন! লহজ 
বি সাধনা, ইন্দ্িয়সম্হকে অবদমিত না করে নিবিকার 
চিত্তে ইন্ভ্রিয় উপভোগের মাধমে নারী পুরুষের মিলিত 

সাধনা! সহজ সাধনা । 5910 0. 1049001 শ্রীচৈতন্ককে সহজিয়া! সাধক 
বলে প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীচৈতন্টের সহ্জিয়াত্বের প্রমাণ হিসাবে তিনি 
তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন : 

(এক) শ্রীচৈতগ্তকে যে রাধারুের অদ্ধ় বিগ্রহরপে গণ্য করা হয় সেই 
তত্বের মধ্যে আপাত: ছ্বৈতবাদে অদ্বয়বাদের প্রতিষ্ঠা সহজিয়। ধর্মের বৈশিষ্ট্য । 

(ছুই) অকিঞ্চন দান রচিত বিবর্তবিলাস নামক সহজিয়] গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য 
ও তাঁর পরিকরগণকে সহুজিয়! সাধফরূপে ব্যাখ্যা কর] হয়েছে। 

(তিন) মহাপ্রভুর ছুই প্রিয় পরিকর রায় রামানন্দ ও নিত্যানন্গ অবধূত 
ছিলেন সহজিয়। সাধক। 

অধ্যাপক ডিমক এই তিনটি প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করেছেন, “১০ 
00910175800 আ1] 13265 1090 10019601965 ০01620০6710, 006 
95819811525 5০130019 01:08) 006 ছেো০ 0061) 7130 ৮7616 8:2)0158 
1713 1000936 11)017806 810 02105500010 ৪50 £0110৮7219,২ 

এই তিনটি যুক্তির মধ্যে প্রথম যুক্তিটি একেবারে অচল। কারণ, 
মহাপ্রতুকে রাঁধারুষের অ্বয় বিগ্রহরূপে বৃন্দাবনের ভক্তর! প্রতিষ্ঠিত করেছেন 


জুচৈতন্চের শিক্ষা 








১0010018] 67198৩ 0110019--৬০1, 7৬৪ 0, 195, 


২ 06 218০৩ ০1 096 [33006071000 70015618009 01 07)10889 ৩৪৪--1966, 
ঠা, 55 ৬ 


শ্রীচৈতন্কের ধর্ম ও চৈতন্কতত্ব ৩৮৭ 


প্রচার করেছেন ঠিকই, কিন্তু এই দার্শনিক তত্বের লঙ্গে মহাপ্রতৃয় কোন 
₹ ছিল না, কারণ মহাপ্রভু নিজে এই তত্ব গ্রচার করেন নি। স্থতক্বাং 
তত্বের ভিত্তিতে তাকে সহজিয়া! প্রতিপন্ন কর! নিতান্তই হাশ্কর। 
ই তত্ব দৃক্ষিণভারত থেকে মাধবেন্দ্রপুরী ও তংশিক্ট ঈশ্বরপুরীর মাধ্যমে 
পাঁড়দেশে এসেছে এবং টৈতন্যসাধনায় এবং চৈতন্যতত্বে মূর্ত হয়েছে। 
£রাধাগোবিন্দ নাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন, “756 96088] ড৪157883 
16 05151099615, 1002115) ০01 25010250051). 286০0108 ০0 
115 50130015 006 50195 7001505০916 562703 0০0 10856 01181709060 
ন0]) 1/1901)9 5০1)0178. 1011 (30557 8100122) 00100 ভা10020 1015 018০1716 
1218 00011 30957810011) 11216115010 75 62105010060 
৮:00 1215 015010912 911 07981291759.) ড71)056 09011057615 ৫26৬০101960 
(1000 2 10116510571) 5750210 7101) 11911080101) 8150 006০ 
0 0৫103 ০01." 
দ্বিতীয় যুক্কিটি একটি সহজিয়া গ্রস্থ নির্ভর । এই গ্রন্থে কেবল শ্রীচৈতনাকে 
ঘ, ভার ভর পরিকরদেরও সহজিয়া সাধকরূপে বর্ণনা কর] হয়েছে এবং 
[তেকের না।কার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিবরণটি অত্যন্ত কৌতুককর : 
শ্রীরূপ করিল! সাধন মিরার সহিতে । 
ভষ্ট রঘুনাথ কৈল। কর্ণা বাই সাথে ॥ 
লক্ক্মীহীর। সনে কবিল। গৌসাই সণাতন। 
পিরিতি প্রেমে সেবা সদা আচরণ ॥ 
গৌসাই লোকনাথ চগ্ডালিনী কন্যা সঙ্গে। 
দোহ জন অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে | 
গোয়ালিনী পিঙ্গল। সে ব্রজদেবী সম। 
গৌসাই রুফদাস সঙ্দাই আচরণ ॥ 
শ্যাম! নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রীজীব গৌসাই। 
পরম পিরিতি কৈল যার সীমা নাই ॥ 
রদঘুনাথ গোস্বামী পিরিতি উল্লাসে। 
কিরা বাই সঙ্গে তেহ রাধাকুণ্ড বাসে ॥ 


১0010059] 77061716886 ০1 10988, %০%, 1৬, 2. 188. 


মুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


গোঁয় প্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গৌসাই। 
করয়ে সাধন যার অন্য কিছু নাই॥ 
যায় রামানন্গ জে দেব কন্যা সঙ্গে। 
আরোপেতে স্থিতি তেঁহ্‌ ক্রিয়ার তরঙ্গে ॥; 


মর্থাপ্রভৃব সাধন-নায়িক কে ছিলেন? এ সম্পর্কে বিবর্তবিলাসকয় 


বলেছেন-- 


এই বক্তব্যের 
উল্লেখ করেছেন-- 


মহাপ্রভু মর্ম সাধিলেন যাব লাথে। 

বিচারিয়ে অনুভব দেখ চরি তামৃতে ॥ 

শারঠিকনা। সঙ্গে প্রভুব সদ] ব্যবহ'ব। 

ত্রিভূবনে তুলন। যে নাহিক যাহার ॥ 

প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থকার ঠৈতন্য চরিতাম্বতের একটি ঘটনার 


সার্বভৌম গৃহে প্রতুর তোজন পরিপাটি। 
বাঠীর মাতা কহে যাতে বাণ্তী হোক শাঠী॥ 
যতেক কহিল যেই দিক্‌ দরশন। 
সেই দ্বারে করিবে ভক্ত রসান্বাদন ॥ 
বস্ত যৈছে আন্বার্দিল নীলাচলে বমি। 
সার্বভৌম গৃছে প্রভূ তৈছে বিলামি ॥ 

ও ক্ষ হী 
সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য মহাভাগ্যবান। 
যার গৃহে মহাপ্রভু সর্বাসন্ধান ॥ 
ধন্য শাঠী কন] ব্রদ্ধাণ্ড ভিতয়ে। 
যার সঙ্গে মহাপ্রত্‌ নত বিহরে॥ 

গা গঃ ধা 
শাঠী মায়ের পাদপয্পে অনন্ত প্রণাম। 
কায় মনে ভাবে ফেহ চৈতন্যচরণ ॥২ 


এই বিবরণ শুধু কৌতুককর নয়, অবিশ্বান্ডও। রূপ, সনাতন, প্রীজীব, 


১ বিষর্তবিলাস ৪ বিলাস ২ বি. বি. ৪ বি. 


শ্রচৈতন্তের ধর্ম ও চৈতল্তততব ৩৮৪ 


রধুনাথ দান প্রমুখ চৈতন্ত ভকতরা--খারা প্রবল বৈরাগয বশে সর্বস্ব ত্যাগ কছে 
দীনভাবে বৃদ্দাবনে কাল যাপন করেছেন ও ভক্তি গ্রস্থার্দি বচন! করেছেন,-_ 
বৃদাবনে বলে তার। মকলেই পরকীয় নায়িকা সহযোগে সহজ সাধনার নামে 
নারী-সন্তোগে নিত থাকবেন--এমন বিবরণ নিতান্তই মনগড়া _অশ্রদ্ধের। 
হুন্দরী যুবতী ভার্ধা ত্যাগ করে অসীম বৈরাগ্যবশে সন্গ্যাস গ্রহণ করে ছিলেন 
ধিনি নরীন বন্পসে, ধিনি নারীমুখ দর্শন ও প্রকুতি জ্ভাষণ অনুচিত কর্ম বলে 
গণ্য করেছেন,_-নারীর নিকট ভিক্ষ। গ্রহণের অপরাধে প্রিয় ভক্তকে বজন 
করেছেন,--সেই চৈতনাদেব পরস্ত্রীকে নিয়ে সন্ভোগ-সাধন করবেন এ কথা 
শধু অবিশ্বা্ত অশ্রদ্ধের নয়, সমগ্র চৈতন্য-চরিতের সঙ্গে অসামজন্তকর। 
সার্ভৌম-নন্দিনী যাঠীর সঙ্গে সংযোগের যে কাহিনী বিবর্তবিলামকার বচন 
কয়েছেন, তা নিতান্তই কাল্পনিক । চৈতনাচরিতামত থেকে এরপ কোন 
ইঙ্গিতও পাওয়! যায় না। চরিতামৃত-বার্ণত ঘটনা থেকে এঞ্প কাহিনী 
নির্মাণ উর্ধর মন্তি্ষ প্রচ্ছুত সন্দেহ নেই। অহ্বৈতবাদী বধীয়ান্‌ পণ্ডিত 
সার্বভৌম শরীচৈতন্যের প্রভাবে চৈতনামত গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীচৈতনোর 
একজন প্রধান ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন সেই ভারত বিশ্রুত সার্বভৌম জামাত। 
ষাঠীর স্বামী ছুষ্ট প্রকৃতির অমোঘ নার্ভৌম কতৃক নিমছ্জিত চৈতন্চন্ত্রকে 
সার্বভৌম ও তীর গৃহিণী যখন বিবিধ উপচারে তোঞন করাচ্ছিলেন, সেই লময় 
সন্ন্যানীর বিপুল পরিমাণে ভোজন দেখে তাকে অপমান করেছিল। সাবভৌম 
লাঠি হাতে জামাতাকে ভাড়া করেছিলেন এবং বিশিষ্ট অতিথির কাছে মার্জনা 
চেয়ে নিয়েছিলেন। একে ত এ দেশে অতিথি নারায়ণকপে গণ্য, তার উপর 
সার্বভৌম দম্পতি জনেকের মতই শ্রীঠৈতগ্ুকে ভগবান বা ভগবানের অবতার 
বলে বিশ্বাস করতেন--সাধতৌম শ্বয্ং তগবান প্রীটচতন্তের স্ততি রচনা 
করেছেন 'চৈতন্ত শতক' নামে । সেই বিশিষ্ট অতিথির আছায়ে বসায় পরে 
ভোজনকালে জামাতৃ-কৃত অনম্মানে ক্ষিগ্ত হওয়াই দ্বাভাবিক। ক্রোধ বশে 
শব্ধ বর্দি জামাতার মৃত্যুকামনা করে থাকেন, যদি বলে থাকেন, 
আমার কন্তা বিধবা হোক, তাহলে তার মধ্যে বস্তার সঙ্গে অতিথি 
অবৈধ সংযোগের ইঙ্গিত কোথ! থেকে জাগে তা আমাদের ধারণার বাইয়ে। 
সাধভোষেন মত বৃদ্ধ পঞ্ডিত জামাতা জীবিত থাকতে কন্তাকে এক লঙ্্যানীর 
সাধন-সঙ্গিনী করতে রাজি হবেন, তাও নপ্তব নয়। হুতরাং গল্পটি ভিত্তিহীন । 


৩৪০ যুগাবতার শীরুঞ্চচৈতন্ত 


কাল্পনিক উদ্তট গল্পের উপরে ভিত্তি কয়ে চৈতন্তদেবকে সহজিয়া! বলে রায় দেএয়' 
নিতাস্ত অন্যায় । 

তৃতীয় যুক্তি সম্পর্কে বল! যায়, রায় বামানন্দ সম্পর্কে চৈতনাচরিততামৃতকার 
যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে হুয়ত তাকে নহুজিয়া বলে প্রতিপন্ন কর] লন্ভব। কিন্ত 
নিত্যানন্দকে সহজিয়া বলে গণ্য কর নিতান্তই কাল্সনিক। শ্রীচৈতন্োর 
নির্দেশে তার প্রেমধর্ম প্রচারের উদ্দেশে নিত্যানন্দ গৌঁড়দেশে আগমন করে- 
ছিলেন। তিনি গৌষীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা হূর্ঘদান সরখেলের ছুই কনা 
জাহব! ও ৰন্থধাকে বিবাহ কবে গার্গ্কয ধর্ম পালন করেছেন এবং চৈতনোর 
প্রেমধর্ম প্রচারের স্থায়ী বংশধার। প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন । সে যূগে এক 
লক্ষে দুই ভগিনীকে বিবাহ করা৷ অসঙ্গত ব! নিন্দনীয় ব্যাপাব ছিল না । জধিক 
বয়সে যুবতী কন্যার পাণিগ্রহণও সেকালে বিরল ছিল না। কিন্তু এই গাহস্থা 
ধর্ম পালনে পরকীয়1 নায়িকা সহ সাধন ভঙজনের ইঙ্গিত কোথায় ? রামানন্দ ত 
শ্রীচেতনোর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব থেকেই বৈষ্কবীয় প্রেমসাধনার ব্যাপারে 
খ্যাতিমান হয়েছিলেন আর রামানন্দ বা নিত্যানন্দ পহুজিয়! হলেই চৈতনাদেবও 
লহজিয়। হবেন, এ সিদ্ধান্ত অর্থহীন । 

স্থৃতয়াং বিবর্তবিলাসের বিবরণ বা ডিমক সাহেবের দিদ্ধাস্ত কোনক্রমেই 
গ্রহপযোগা নয় । প্রীচৈতন্য সম্পর্কে তার মমকালে ও পরৰর্তাকালে অনেক মত 
অনেক তত্ব ভক্তশিষ্াদের ছার প্রচারিত হয়েছে । মহাপ্রভুর -বধীয়ান তক 
নর়ছরি লরকার ও তীর শিষ্য লোচন দাস ঠাকুর ন্দীয়। নাগর ভাবের প্রচার 
করেছেন, অথচ মহাপ্রভুর কোন তক্ত, কোন পদকর্তা কোন জীবনীকার তার 
লহজিয়! ভাবের উল্লেখ করলেন না, বিশেষতঃ বিব্র্তবিলাষের মতে যখন তার 
ভক্তশিল্তবর্গের অনেকেই সহজিয়া ভাবের ভাবুক--তখন ব্যাপারট! ফোন 
প্রকারেই বিশ্বান্ত মনে হয় না। আর যাঠীর ব্যাপারট। একেবারেই অবাস্তব। 
কবিরাজ গোম্বামী জানিয়েছেন যে জামাত! অমোঘের প্রতি সার্বভৌম দম্পতির 
ভাড়ন-গৎপন দেখে মহাপ্রভূ সকৌতুকে নিজের ভুরিতোজন জনিত দৌহ 
স্বীকার ফরেছেন এবং অমোঘ অন্থন্থ হলে মহাপ্রভুর রপায় লে রোগমুক্ত হয়ে 
বহাগ্রতুর উক্ত হয়েছিল। জামাত ছুরবত্ত হলে মেয়েকে 'র'ড়ী' হও বা বিধৰ! 
হগ বলে জানাতাকে গালি দেওয়ার দৃষ্টান্ত একালের বাঙ্গালার পঙ্গী অঞ্চলে 
দ্ষি নিতান্তই ছুর্গত? 


শ্রীচেতঙ্জের ধর্ম ও চৈতন্ততত্ব ৩৯১ 


বৌক্ষধর্মের বিবর্তনের পথে শেষ পরিণতি সহজধান। সহুজধানে মনত তঙ্ 
দেবদেবীর কোন স্থান নেই--তাদ্রিকত। প্রভাবিত বন্ত্রধানের সাধনপদ্ধতি স্বীরূত। 
সহজযানীদ্ের পরম লক্ষ্য মহানুখলাভ। নিরবাপলাভে মহত্বখপ্রাপ্তি। অজ্ঞামের 
আবরণ ছিন্ন করতে পারলেই চিত্ত শূন্য বা তথতায় লীন হতে পারে । তখনই 
লাভ হয় নির্বাণ বা মহান্থুখ । মহাস্থখ ফখন চিত্তজয়ে তখন দেহের মধোই ভাব 
অবস্থান । মহান্থখে চিত্ত লীন হলে সকলগ্রকার অন্থভৃতি স্থখসাগয়ে বিলীন 
হয়ে যাবে। দেহভাণ্ডেই বরক্ষাণ্ডের অবস্থিতি, _স্থতরাং গেহতাণ্েই ব্রক্গাণ্ডের 
অন্থভূতি-__শিরঃস্থিত সহত্রারে প্রজ্ঞা ও উপায়ের (পাধতী পরমেশ্বরের ) 
মিলনেই উপলব্ধ হয় সহান্থখ বা চরম আনন্দ । এই আনন্দলাভ হতে পারে 
চিত্তনিরোধের দ্বায়া অথব] স্থূল দেহমধ্যেই শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার 
ছারা । ত্রীষীয় নবম দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ নিদ্ধাচার্থগণ প্রচারিত দৌহ] ও 
চর্ধাগীতিতে এই সহজিয়! তত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে । তত্বগত দিক যাই হোক 
সহজ সাধনার উপায় সকল ইন্দ্রিয় সজাগ ও সক্রিয় রেখে সহজপথে মহা! 
স্খলাভের প্রয়াসে । ইন্দ্িয়সমূহকে অবদ্দমিত না করে নিবিকার চিত্তে 
ইন্জ্রির় উপভোগের মাধ্যমে নারীপুরুষের মিলিত সাধনায় নির্বাণমুক্তি ব 
মহান্থখের অস্গৃভূতি লাভ সহজিয়! সাধকদের গৃহীত পন্থা । 
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বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্চি এবং বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের লংমিশ্রণের ফলে বৈধাবধর্মে 
সহজিয়। লাধন! অন্ুপ্রবিষ্ট হয় এবং বৈষুব সম্প্রদায়ের মধোই সহজিয়। 
শরীরী সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাবীতে একটি প্রবলতয় রূপ পরিগ্রহ্থ করে। 
সাধনসঙ্গিনী বা নারী শক্তি সহ সাধনা এই প্রক্রিয়ায় অনিবার্ধ হয়ে ওঠে। 
*নেড়ানেড়ী' নামে পরিচিত বৌদ্ধ নহজিয়াদের নিত্যানন্দ-পুজ বীরতক্র বৈফব 
ধর্মে দীক্ষিত করার পরে বৈষণবদেয মধ্যে মহুজিয়৷ বৈব নামে উপসশ্প্রধায়ের 
হৃষ্টি হয়েছিল৷ 

সহজিয়া লাধনার ধারা টচতন্তদেবের অনেক পূর্ব থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ 
তান্রিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বৈষবদের মধ্যে নহজিপ়1 স্বীতি প্রচলিত 


৩৯২ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ত 


হয়েছে প্রচৈতন্যের জনেক পরে। ডিমক সাহেব নিজেও স্বীকার করেছেন 
ঘে চৈতনাপূর্য বৈফব সহজিয়া ভজনের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি; যে 
গ্রন্থগুলি পায়! গেছে তা সবই*চৈতন্যোত্তরকালের গ্রীন্ীয় অষ্টাদশ শতাব্ষীতে 
যটিত।১ সুতরাং তিনশত বৎসর পরে যদ্দি কেউ নিজের বা হ্বসম্প্রদায়ের 
আচরণের সমর্থনে ঠৈতন্যপ্নেব সম্পর্কে অলীক গালগল্পস রচনা কবে, তাহলে 
তার উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত কর! অনুচিত। ডঃ রাধাগোবিন্দ 'বনাক 
বলেন থে বৈষ্বর্দের মধ্যে সহজিয়া মতের আবির্ভাব হয়েছিল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর পরে ত্রীত্ীয় সপ্তদশ শতাবীর শেষপাদে গোম্বামিমতের বিরোধিতার 
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মহাপ্রভ্‌ শ্রীকষ্ঠৈতগ্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেই নবদ্বীপে ভগবান শীরুষঃ 
বা শ্রীকফের অংশাবতাররূপেদুদ্বীরূত হয়েছিলেন ভজবৃন্দের নিকটে । বৃন্দাবন 
দাসের চৈতন্য ভাগবতে মুরারির কড়চায় ও কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটকে 
শ্রীকফের অবতার রূপেই বধিত হয়েছেন শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যচন্দ্রেরে আত্ম- 
প্রকাশের পূর্বেই অদ্বৈত আচার্ধ ঘোষণা করেছিলেন, 
--"করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।”১ জগন্নাথ 
মিশ্রের গৃহে তৈথিক ব্রাহ্মণ অতিথির অল্প পুনঃ পুনঃ উচ্ছিষ্ট করার পর 
ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসে শিশু নিমাইকে চতৃতূ'জ কঞ্চ-বিষুরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত । 
শঙ্খচক্রগদাপন্ন চতুতূর্জ রপ। 
এক হুন্তে নবনীত আর হস্তে খায়। 
আর তুই হন্ডে প্রভূ মুবলী বাজায় ॥২ 
মাধাই-এর আঘাতে রক্কাঞ্গু 5 নিত্যানন্দকে দেখে মহাপ্রস্তুর কফ্চভাবাবেশ 
হয়েছিল। বৃন্দাবন লিখেছেন -- 


কঞ্চাবতার শ্রীচৈত 
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ভীচৈতনোর ধর্ষ ও চৈতন্যতত্ব ৩৯৩ 


রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভূ ৰাহ্য নাছি জানে। 
চক্র চক্র চক্র প্রভূ ডাকে খন খনে ॥১ 
লোচন লিখেছেন--স্ুদর্শনি চক্র বলি প্ররণ করিল।২ এই লময়ে শ্রীগৌরাঙ 
জগাই-এক কাছে চতুর্ত'জ বিষ মৃতিতে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন 
চভূর্ত,জ শব্ধচক্রগদদাপন্মধর। 
জগাই দেখিল সেই প্রতৃ বিশ্বন্তর ॥ 
মুয়ারির কড়চা বা চৈতন্যচরিতাম্তত কাব্যে চৈতন্যদেব কখনও ভগবান্‌, 
কখনও হরি, কখনও ব1 কষ্ণ বলে উঞ্লিখিত হয়েছেন | বলয়াম রূপে আবিভূতি 
নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু যখন বড়ভূজ যৃতি দেখালেন তখন মুরারি বলেছেন-- 
“স দবদর্শ ততো রূপং কষ্ণন্ত ষড়ভূঙ্জং মহৎ ।”* বুদ্দাবন নুম্পষ্টতাবে বলেছেন 
বে শ্রীচৈতন্যই পুরাণপুরুষ শ্রীকফ্ণ-_ 


বৈরাগা সহিতে নিজ ভক্তি বুঝাইতে। 

যে প্রত কপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥ 

শ্রীফচৈতন্যতন্থ পুরুষ পুরাণ । 

ত্রিভৃবনে নাহি যার অধিক সমান ॥৭ 

অনেকে মনে করেন যে মহাপ্রভ্‌ শ্রীচৈতন্য গোঁড়ীয় ভক্তগণের দৃষ্টিতে 

তগবান শ্রীরুষ্ক্ূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, কিন্ধু বৃদ্দাবনের তক্তবৃন্দ তীর 
মধ্যে যাধারুষের মিলিত তন প্রত্যক্ষ করে একটি ঘিশেষ তত্ব গড়ে তুলেছিলেন 
এবং গৌড়ীয় বৈষব সমাজও মহাপ্রতুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা ও 
কঠোর ধর্মীচয়ণের কথা বিস্বত হয়ে তাকে মধুর রসের জীবস্ত বিগ্রহ অর্থাৎ 
স্বাধারুফের অন্থয় বিগ্রহরূপে গ্রহণ করেছেন। শ্রীচৈতন্যের চি আলোচনায় 
তায চরিত্রের ছটি দিক উজ্জ্রপ হয়ে ওঠে। একটিকে দচতা, কঠোরতা ও 
বীরত্বের উল নিদর্শন, অন্যদিকে রাধাভাবে কৃফতজনা,_লাত্বিক ভাবাবেশে 
অভ্ভুতপূর্ব কফ্চবিরহাতির প্রকাশ। বৈষ্ণবীর় পঞ্চরসের সাধনার মধ্যে দান্ততাব 
ও মধুরতাব --এই ছুই ভাবের সাধনাই শ্রীচৈতন্যের সাধনায় গ্রকটিত। 


শ্রম গস পপ 
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৩৯৪ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


মহাপ্রভুর দান্তভাব সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, 
সেইক্ষণে ধরে প্রভূ বৈফবের পায় ॥ 
মাতাবে শীচেত্ত দশনে ধরিয়] তৃণ করয়ে ক্রন্দন । 
রুষয়ে বাপরে তৃমি মোহোর জীবন | 
এমত ক্রন্দন করে পাধাণ বির । 
নিরস্তর দাশ্তভাবে প্রভূ কোল করে 
বৃন্দাবন অন্যত্রও মহাপ্রভুর দাল্চভাবের উল্লেখ করেছেন। নীপাচলে 
অছৈত আচার্ধের প্ররোচনায় তক্তগণ যখন গোঁরাঙ্গ-মহিমা কীর্তন করতে 
থাকেন, সেই সময়ে মহাপ্রভু বলছেন, 
নিরবধি দাশ্তভাবে প্রভুর বিহার। 
মুখ্ডি কষ্তদাল বই না বোলয়ে আর ॥ 
হেন কাযে! শক্তি নাহি সম্মুখে তাহান। 
ঈশ্বর ফরিয়! বলিবেক দাস বিনে ।।২ 
কিন্তু গোপীভাৰ বা রাধাভাবের প্রকাশই গ্রীচৈতন্যের জীবন-পাধনায় 
অধিকতর প্রকট । সাধারণতঃ মণে কর! হুয় যে 
দক্ষিণাপথ গমনকালে বায় রামানন্দের সঙ্গে রলতত্ব 
আলোচনার ফলম্বরূপ শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধার অলৌকিক ভাবরসে নিমগ্ন হয়ে 
যান। বৃন্দাবন, মুবারি প্রভৃতি যদিও শ্রীচৈতন্যের এশ্বর্ধভাবের চি এ কেছেন 
তবু গোপীতাব বা রাধাভাবের উল্লেখ বা বিবরণ তাদের ঘচনাতেও হূর্সভ 
নয়। বৃন্দাৰনের বিবরণে গয়। থেকে প্রত্যাবর্তনের পয়েই গৌরচন্দের দ্েছে 
লাত্বিক ভাবের প্রকাশ হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি কৃষ-বিরহাতি ফে 
ভাবে প্রকাশ করেছিলেন, তাতে গোপীতাবের কথাই শ্মরণে আসে । 
বৃন্গাৰনের বর্ণনায়-_ 
কোথ। গেলে পাইমু সে মুয়ালীবদন। 
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ভ্রদন || 
এই সময়েই মহাপ্রভু গোপী গোপী জপ করতে থাকেন-_ 
গোপী গোপী গোপী মা কোন দিন জপে। 
শুনিলে কের নাম জলে মহাকোপে |19 
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রাধাছাব 


শ্রীচৈতনোর ধর্ম ও চৈতন্যতত্ব ৩৯৫ 


বৃন্দাবন স্পষ্ট করেই গোপীভাবের উল্লেখ করেছেন-_ 
পূর্বে ঘেন গোপীসব রুষের বিরছে। 
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদায়ে ॥ 
সেই মব ভাব প্রন্থু করিয়া স্বীকার । 
কান্দেন সভার গল! ধরিয়। অপার ॥ 
একদিন সন্প্যাল গ্রহণের পৃবে অধ্যাপনা কার কালে গোৌরচন্ত্র ভাবাবেশে 
গোপী গোপী বলতে থাকেন। 
একদিন গোপীভাবে জগত-ঈশ্বর । 
বৃন্দাবন গোপী গোপা বণে নিয়ন্তর ॥* 
সেই সময়ে এক পড়ুয়। তাকে বলে, 
গোপী কেনে বোশ নিমাঞ্জ পণ্ডিত । 
গোপী গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ বোলহ ত্বরিত ॥৩ 
এই কথা শুনে গৌরচন্দ্র ভাব।খিষ্ট অবস্থায় ছাত্রটিকে মারতে গিয়েছিলেন। 
কৰিরাজ গোম্বামীও এই ঘটনার উল্লেখ কযেছেন।ঃ 
মুরারির কড়চায় গোপীভাবে দ্বাসভাবে এবং ঈশ্বরভাবে গ্রচৈতঙ্কের লোক 
শিক্ষা উল্লেখ আছে । 
গোপীভাবৈর্দাস ভাবৈরাশভাবৈঃ কচিৎ কচিৎ। 
আত্মতগ্্র: স্বাত্মরতঃ শিক্ষযন্‌ স্বজনাময়ম্‌ ॥' 
মরারির কড়চায় একধিকবার মহাপ্রতু রাধাভাবে তাবুকতার উল্লেখ 
আছে। 
রাধিকারস বিনোদ গদ্গদ প্রেমবারি পরিপুরিত দেহ:।৬ 
দক্ষিণ-তারত পরিক্রমণ কালে মাধবেন্্রপু্ীর শিশ্তু পদ্মমানন্দগুরীর লগে 
সাক্ষাৎ হুলে পরমানন্দপুরী বলেছিলেন, 
জাতোহপি ভগবান্‌ সাক্ষাৎ শ্রীকধভক রূপধূকৃ। 
শ্রর়াধ। তাবমাপন্সে! মাধুধ্যরস লম্পট; ॥" 
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৩১৬ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


জানি তৃষি শ্রীয়াধাভাবে তাবিত মধুরযস তোক্ত শ্রীকষ্তক্ের রূপে স্বয়ং 
তগবান। 
নীলাচলে অবস্থান কালে রথযাজ্জায় সময়ে তক্তগণ সহ কীর্তনানন্দে মগ্ন 
থাকার সময়ে মহাপ্রভু রাধাপ্রেমে ষত্ত হয়ে হাসতে হানতে কাদতে কাদতে 
বলেছিলেন, হে নাথ, তৃমি এস, ব্রজমগ্লে যাব; হে বিভু, বৃন্দাবনে ধাব, 
যেখানে মনোহর বংশীধবনি শোনা যাবে । 
শ্রীরাধিকাপ্রেমভরাতিমত্তে। হমন্‌ রুদন্‌ প্রাহ ত্বমেৰ নাথ 
আগচ্ছ যামি ব্রজমগ্ডলং বিভো বৃন্দাবনং ঘত্ত্র স্থবংশিকোধ্বনিঃ ॥১ 
মুরারি এই সময়ে ম্পষ্ট করেই মহাপ্রভূকে বাধারুফের অন্বয় বিগ্রহ বলেছেন--. 
বৃন্বারস্ত বিলাসিনো মুররিপোঃ শ্ররামলীলাং শুভাং। 
সাক্ষাদেব বিলাসলান্তলহরী পূর্ণাং মনন্‌ শ্রীহরিঃ ॥ 
শ্রীরাধারসমাধুরীধুরিতত্র্গো রাঙ্গমৃতিঃ খ্বয়ং। 
শ্রীনম্দাত্মজ এব ভক্তিরসিকঃ হ্বরাজ্য লক্দদীংদধে ||২ 
_বুন্দাবন বিলাসী মুরাৰির সাক্ষাৎ বিলাস লান্ত লহরীতে পূর্ণ শুভ 
রাললীল! ম্মরণ করে রাধারস মাধুর্যাশ্রিততন্থ গৌরাঙ্গমৃতিধারী তক্কিরলিক 
নন্দপুত্র শ্রীহরি ্বয়ং নিজত্ব শোভা! ধারণ করেছিলেন। 
টচৈতন্ত চরিত বর্ণনায় শেষভাগে মূরারি বিস্তৃতভাবে রাধাভাবে তাবিত 
মহাপ্রভুর কফ্বিরহের বিবরণ দিয়েছেন। মহাগ্রভু রাসলীল1 শ্মরণ করে 
বিলাপ করছেন, চটক পর্ধত দর্শন করে গোবর্ধন ভ্রম করছেন, গোপীভাবে 
কৃষ্ণের অধরা-ম্বত আন্বাদন করছেন, মথুরার ম্বতিতে দিব্যোম্মাদ অবস্থায় 
উপনীত হচ্ছেন, লাত্বিকভাবে তার দেহ পূর্ণ হচ্ছে, রামানন্দ শ্বরূপের মুখে ঝাস- 
লীলাগান শুনে রাধাপ্রেমে বিহ্বল হুচ্ছেন, এইভাবে সচ্চিদানন্গ রাধাকান্ত হয়েও 
ঝাধাভাবে ভাবিত আানন্গ রসে মগ্র। 
সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাতবা! রাধাকাস্তোহপি সর্বদা । 
তন্তাব ভাবিতানন্দ রসমপ্নো বন্ডৃব ছ।।৩ 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাপগ্রভূয় বাধাভাব সম্পর্কে লিখেছেন-_ 
সিঞন্‌ সিঞরয়নপয়ন! পাও্গগস্থলাত্বং 
মুঞ্চন, মু্চন, গ্রতিমুহরহে। দীর্ঘনি-শবাজাতম্‌। 
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জীচৈতনোর ধর্ম ও চৈতনাতত্ব ৩৪৭ 


উচচৈঃ ক্রন্দন, করুণকরুপোদ্গীর্ণ হা হেতি বাবে 
গোয়ঃ কোহপি ব্রজবিরহ্িণী ভাবমপ্শ্চফান্তি ।।: 

_চোখের জলে পাওুবর্ণ গণ্স্থল সিঞ্িত করতে করতে প্রতি মৃহ্ডে 
দীর্ঘশ্বাস মোটন করতে করতে করুণায় হা হা! এই কক্ষণরবে উচ্চৈ্থযে ক্রন্দন 
করতে করতে গৌরচন্্র কোন ব্রজবিরছিনীর ভাবকাস্তি প্রকাশ করেছিলেন। 

প্রবোধানন্দ স্থম্পষ্টভাবে শ্রীচৈতন্তকে বাধারুষ্ের বিগ্রহন্ধূপে উল্লেখ 
করেছেন-__“'লাক্ষাপ্রাধামধুরিপুর্তীতি গৌরচন্্ঃ।” “একভূতং বপুরবতু বে 
রাধয়া মাধবশ্ত।”২-_-বরাঁধার সঙ্গে একীভূত মাধবের বিগ্রহ গৌরচন্র 
তোমারের রক্ষা করুন। 

নিত্যানঙ্গ দাসের প্রেম বিলাসে মহাপ্রভু লোকনাথকে বলেছিলেন । 

রাধিকার ভাব লৈয়৷ আইন গোঁড়দেশে। 
আশম্বাদন নহে দুঃখ অশেষ বিশেষে |।৩ 

নয়হরি সরকার একটি পদে রাধা$ষ্ণরূপে শ্রীচৈতন্যের আবিত্তাৰের বর্ণনা। 
করেছেন--. 

মনে মনে অঙ্্মান শ্তাম হুইল গৌরাঙ্গ 
রাধাকুষ্ণ তন্থু তার সাথী। 

অস্তরেতে গ্তামতঙ্ছ বাহিরে গৌরাঙ্গ জন 
অদ্ভূত চৈতন্যের লীলা । 

রি সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জায় বিলাইতে 
অন্রাগে গৌরতন্গ হৈলা।।* 

কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে মহাপ্রভুর অন্তযলীলার সঙ্গী শ্বূপ দাযোদর 
তার কড়চায় রাধাভাব আম্বাদনের নিমিত কৃষ্ন্বরূপ শ্রীচৈতন্তের অবতার 
গ্রহণের তত্ব প্রচার করেছিলেন। ডঃ বিষানবিহারী মজুমদ্বায়ের যতে হ্বরূপ 
দ্ামোদয়েরও পূর্বে নরহরি সবকার এই পদটি রচনা করে এই তত্ব প্রথম, 
প্রকাশ করেছিলেন ।« 
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৩৪৮ ুগাবতার শ্রীরফ্চৈতন্য 


উভভিয়! ভক্ত কানাই খু টিয়াও মহাপ্রতৃর রাধাভাবের উল্লেখ কবেছেন-- 
ভাবয়ে মজিন কালে রু্ আরাধনা । 
রাধাভাব ভাবে অটই ধারণ! || 
এ ভাব গুপত এহ। অগ্রকট ভাব। 
একথ মানক্ক কেভে প্রকট ন1 হেব || ১ 
শীরপ গোস্বামীও চৈতন্তাষ্টকে মহ্থাপ্রভৃর রাধাভাব কাঞ্তি গ্রহণের বিষয়টি 
ব্যাখ্যা করেছেন, 
অপারং কন্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দগ্ত কুতুকী 
বসন্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্ত,ং কষপি যঃ। 
কচিৎ স্বমাবরে দ্যুতিমিহ তদীয়ান্‌ প্রকটয়ন্‌ 
স দেবশচৈতন্যাকতিরতিতরাং নঃ কুপয়তু ॥২ 
_ গ্রপয়িজনের (ব্রজাঙ্গনাদের ) অপার রস হরণ করে মধুর রস উপভোগ 
করতে ষে কৌতুকী নিজের দেহে তাদের ছ্যুতি প্রকাশ করে নিজের রূপ 
গোপন করেছিলেন, সেই চৈতন্তাকৃতি দেব আমাকে অতিশয় কপা করুন । 
স্থতবাং দেখ! যাচ্ছে যে নবদ্বীপ, উড্ডন্যা এবং বৃন্দাবনের সকল ভক্তই 
মহাপ্রভৃর গোপীভাব বা রাধাভাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বান্তভবিকই 
স্থবরর্বর্ণ দীর্ঘদেহী শ্রীচৈতস্কের ধর্মসাধনায় চিত্তদীর্ণ তীব্র কৃষ্ণবিরহ এত প্রবল 
তাবে আত্প্রকাশ করেছিল যে তাকে কৃষ্ণ বা বিষুটুর অবতার জেনেও ভক্তগণ 
তার মধ্যে শ্রীরাধার অবতারত্ব অনুভব না করে পাবেন নি। স্থতরাং সকলের 
অন্গভূত একটি ধারণা ক্রমে ক্রমে দৃঢ় প্রত্যয্নরূপে কোন কোন ভক্তের নিকট 
গ্রতিভাত হোল, অবশেষে বৃন্দাবনের গোম্বামীদের হাতে একটি বিশেষ তত্বরূপে 
আত্মপ্রকাশ করলে।। শ্রীরচৈতন্ত হলেন একদেহে রাধার্চের অবতার __ 
বাহিয়ে গৌরবর্ণ রাধ! অন্তরে কৃষ্ণ । টৈতন্তাবতার একটি বিশেষ তত্বরূপে 
প্রতিভাত হওয়ায় প্রয়োজন হোল এই অভিনব অবতারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা । 
চৈতগ্ভাবতার আর এখন অধর্মের নাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জগ্ত শ্রীকফণের অবতার 
নয়ঃ এখন রাধাপ্রেমের মাধুর্য প্রকাশের জন্তই তার আবির্তাব। এই তত্ব 
ব্যাখ্যার জন্ক গড়ে উঠলো নতুন থিয়োরি। এই থিয়োরির গ্রবক্ত। বৃদ্দাবনের 
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শ্রীচেতন্যের ধর্ম ও চৈতন্যতত্ব ৩১৪ 


গোম্বামিবৃন্দ,-_-উদ্দেন্ঠ এক দেহে কষ ও রাধাভাবের হেতু ব্যাখ্যা। এই 
তত্বের ব্যাখ্যাতা রুষ্দাস কবিরাজ । কবিযাজ বলেন, কাষগন্বহীন যে 
গোপীপ্রেম, সেই প্রেমের অধিকারিণী গোপীগণ কফের মনের বাঞ্ছিত পূরণের 
জন্য পরিপাটি প্রেমসেবা! করে থাকেন। তাদের মধ্যে জেষ্ঠ। শ্ীরাধা। 

সেই গোপীগণস্বধ্যে উত্তম৷ রাধিকা] । 

রূপে গুণে সৌভাগ্োে প্রেমে সর্বাধিকা 1১ 

মহাভাব শ্বরূপিণী কৃষ্ণবল্পভা বাধ! কষ্ঃপ্রাণধন। 

সেই বাঁধার ভাব লঞ। ঠতন্যাবতায়। 

যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥২ 

রুষ্তরপী শ্রীচেওন্যের রাধাভাবকাস্তি নিয়ে মর্ডে আবিভূর্ত হওয়ার হেতু 
প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী রূপ গোস্বামীর কড়চা থেকে স্বপ্রসিদ্ধ লোকটি উদ্ধার 
করেছেনঃ 

শ্রীরাধায়া: প্রণয় মহিম। কী দশে! বাঁনয়ৈবা- 
্বাছ্যো। যেনাস্ভুতমধুরিম1 কীদুশে! বা মদীয়ঃ। 
সৌখাঞান্তামদন্থভবতঃ কীদ্বশং বেতি লোভা- 
তদভাবাটাঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্ুঃ ॥ 

-্ভীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, আমার প্রেমের অদ্ভুত মাধুর্য তিনি 
কিভাবে আস্বাদন করেন, আমার সৌখ্য তিনি কিভাবে অঙ্গুভব করেন, এই 
তত্ব জানার লোভে শচীগর্ভ সমুদ্রে হরীন্ু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 

কবিরাজ গোন্বামী ব্যাখ্যা করে বলেছেন-__ 

অন্যের সঙ্গমে আমি যত নখ পাই। 
তাহা হইতে রাধা স্থখ শত অধিকাই ॥ 

ক গা বং 
আস] হৈতে রাধ। পায় ঘে জাতীয় স্থখ । 
তাহ! মান্বাদিতে আমি লদদাই উন্মুখ ॥ 
নান] ঘত্ব করি আমি নারি আস্বাদিতে। 
সেই স্থখ-মাধুর্ধ-জাণে লোত বাড়ে চিতে ॥ 





১ চৈ,চ. আদি ৪ পরি ২ তদেৰ 


৪৯০ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


রন আস্বাদিতে আম কৈল অবতার 
প্রেমরস আন্বার্দিল বিবিধ প্রকায়॥ 

রাগ ম্বার্গে তক্ত তক্তি করে যে প্রকারে । 
তাহ! শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে ॥ 
এই তিন তৃষ মোর নছিল পৃরণ। 
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহ! আত্ম'দন ॥ 
রাধিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার বিনে। 
সেই তিন সুখ কত নহে আম্বাদনে ॥ 
রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্প। 
তিন স্থখ আম্বার্দিতে হুব অবতীর্ণ ॥১ 

কবিবাজ গোত্বামীর মতে তিনটি স্থথ আস্বাদনেব নিমিত্ত শ্রকষ্ের বাধাভাব- 
কান্তি গ্রহণ--(১) কষ্ণসঙ্গমে রাধার স্থথান্বাদদন, (২) বাধাপ্রেমের শ্বরূপ উপলব্ধি 
এবং (৩) বাগমার্গের সাধনায় ভক্তের ভক্তির শ্বরূপ শিক্ষাদান । তিনি রূপ 
গোস্বামীর কড়চা থেকে অব একটি ক্লোক উদ্ধৃত করে শ্রীচৈতনোর বাধারু্ণ 
বিগ্রহত্বের প্রতিষ্ঠা করলেন। ক্লোকটি এই £ 

বাধারুষ্ণ গ্রণয় বিকৃতিহুলাদিনীশক্তিরপ্মা- 
দেকাত্মনাবপি তৃবি পুরা দেহভেদ্বং গতো। তৌ৷। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুন! তর়কৈকামাপ্তং 
রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিতং নৌমিরুফস্বরূপম্‌ ॥ 

_জীয়াধ। শ্রীকষেের প্রণয় বিরুতিরূপ হুলাদিনী শক্তি, উভয়ে একাত্ম 
হওয়া! সত্বেও পুরাকালে দুই দেহ ধারণ করেছিলেন। অধুন। সেই ছুই দেহ 
একতাপ্রাপ্ত হয়ে চৈতগ্ভ নামে প্রকটিত হয়েছেন। বাধাভাবছ্যতিতে নুর 
কষত্বরপ চৈতদ্ককে নমস্কার । 

কবিরাজ গোদ্বামী আরও বললেন, 

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । 
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি | 
প্রো নির্মলভাব প্রেম সবোত্তম । 
শ্ীকফের মাধুধরস আদন্বাদ কারণ ॥ 


১ চৈ. চ.জাদি ৫ পরি 


শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ও চৈতন্যতত্ব ৪৩১ 
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি । 
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছ৷ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥, 
কষ্দাসের চৈতম্কচরিতাম্ত এই তথ্বেরই ব্যাখ্যা । রসরাজ শ্রীক্ষ এবং 
মহাভাব স্বরূপিণী হলাদিনী শক্তিরূপ] শ্রার়াধ! একদেছে চৈতন্তরূপে নিজের 
লীলারস নিজেই আম্বাদন করেছেন। এই ভেদে অভিন্নরূপ মহাগ্রভূ হ্বয়ং 


দেখিয়েছেন রায় রামানন্দকে-__ 
তবে হাসি প্রভু তারে দেখা ইল স্বরূপ । 


রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ ॥২ 

শ্রীচৈতন্ত সম্পর্কে আর একপ্রকার মতবাদ ভক্তগণের মধ্যে প্রচলিত 
হয়েছিল। পূর্ণবরহ্ম সনাতন শরীর কলিযুগে শ্রীরুচৈতন্যরূপে আবিভূর্ত। 
স্বতরাং রুষ্ণভঞ্জনা বাদ দিয়ে গৌরাঙ্গ ভজনাই কর্তব্য । শ্রচৈতন্তই পরম 
পুরুষ-তিনিই পরম তত্ব-একমাত্র উপাস্ত__-তিনি উপেয়--কুষ্চলাভের উপায় 
মাত্র নন। এই মতবাদ গোর পারম্যবাদ্ নামে প্রচলিত। গৌরপারম্যবাদীর! 
গোপাল মন্ত্র ত্যাগ করে গোৌরমস্ত্র কৌলিক আচার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 
ভঃ বিমান বিহারী মজুমদীরের মতে নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, 
প্রবোধানন্দ সব্ুম্বতী এই মতের উপাসক।৩ মুরারি গুপ্তও এই মতাবলঘ্বী। 
বুন্দাবনের গোস্বামিগণ ব্রজ্ববিহারী শ্রীরুষ্ককেই পরম তত্বরূপে উপাসনা 
করতেন, শ্রীচৈতন্যকে তারা পরমতত্বলাভের উপায় ৰলে 
মনে করতেন। গোৌরপারম্যবাদীর1 শ্রীচৈতন্ের কিশোর 
মৃতির অধিকতর অন্থরাগী ছিলেন। তারা নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গকে 
পূর্ণতম, গয়াপ্রত্যাগত শ্বভাববিহ্বল গৌরচন্দ্রকে পূর্ণ তর এবং সন্ন্যাসী শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্তকে পূর্ণ মনে করতেন ।* 

ভক্তগণ গোৌরপারম্যবাদে তৃপ্ত ন। হয়ে আরও ব্যক্তিগতভাবে নিবিড়তর- 
ভাবে শরীচৈতন্যকে আাভ করতে চাইলেন । গোৌরপারম্যবাদ আরও একটু 
রস্ঘন হয়ে উঠলো! এই তত্বে। এই মতাহুসারে শ্রীচৈতন্তই পরমতত্ব, 
তিনিই পরম পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণের মত একমাত্র পুরুষঃ বাকী সকল জীবই নারী। 
সতরাং ভক্ত নিজেকে নায়িকা বা নাগরী ভেবে পরম পুরুষ বিশ্বৈকগতি 

১ চৈ. চ.আদি ৪ পরি চৈ চ.মধ্য» পরি ৩ ঠৈতগ্তচন্রিতের উপাদান--খ্র সং. 

পৃঃ ১৭৮ ৪ বাঙ্গাল! সাহিত্োর ইতিবৃত্ত--ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--২ খও, ২য় নং - 


পৃঃ ২৯, 
ত্গ 


গোৌরপারমাবাদ 





৪৪২ যুগাবতার শ্ীযফদৈতন্ত 


শ্রীগোরান্গের ভজনা করতেন। মহাগ্রতৃর অন্যতম পার্ধদ নরহরি সরকার 
নদীয়।! নাগর ভাবের প্রবর্তক। নরহরিশিষ্য লোচন দাঁদ 
এই ভাবের বন পদ রচনা করেছেন। নরহরি লোচন 
ছাড়াও বাস্থদেব ঘোষ, শিবানন্দ এবং আরও অনেক ভক নদীয়ানাগর 
ভাবের বনু আদি রসাত্মক পদ রচনা করেছেন । এই সকল পদে প্রগৌরাঙ্গ 
শৃঙ্কার বসের নায়করূপে চিত্রিত। নদীয়ানাগর ভাব বাঙ্গালার গণ্ভী ছাভিয়ে 
কাশী পর্ধস্ত ধাবিত হয়েছিল। প্রবোধানন্দ সরম্বতীর চৈতন্তচন্দ্রামৃতম্-এর 
একটি ক্লোকে গৌর-নাগবের উল্লেখ আছে। 
কোহয়ং পষ্টধটী বিরাজিত কটার্দেশঃ করে কস্কণং 
হাঁরং বক্ষমি কগুলং শ্রবণয়োবিত্রৎ পদে নৃপুরম্‌। 
উধ্বাঁকত্য নিবদ্ধ কুগুলবরঃ প্রোৎুন্মন্তীন্রগ 
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরে। নৃত্যক্পিজৈর্ণামভিঃ ॥ 
__কটিদেশে বিরাজিত পট্টবস্ত্, করে কম্কণ, বক্ষে হার, কর্ণদ্বয়ে কুগুল, পদে 
নৃপুর ধারণ করে চূড়া করে উধ্বে বাধ] কেশে প্রন্ফুটিত মল্লিকার মালা শোতিত 
কে এই গৌর নাগর বর নিজ নাম কীর্তন করতে করতে নৃত্য করছেন? 
এই সকল পদে নদীয়ার নারীবৃন্দও গোৌরাঙ্গের রূপে বিষুগ্ধা পাগপিনী-_ 
গৌরাঙ্গের অদর্শনে তাদের মনপ্রাণ ছট্কটু করতে থাকে কেউ বেউ স্বপ্রে 
গৌরহরির সঙ্গে মিলিত হয় । ব্রজগোপীদের মতো] নদীয়া-নাগরীদেরও অকৈতৰ 
শ্ীগোরাঙ্গপ্রেম ॥ কিন্ত জিভেন্দ্রিয় শ্রীগোরাঙ্গের মনে এতটুকু চাঞ্চল্য বা মা'পন্য 
দেখা যায় না। নরহরি সরকারের গৌরনাগরভাবের একটি পদ: 
বেল! অবসানে ননদিনী সনে জল আনিবারে গেছ। 
গৌরাঙ্গ চাদের রূপ নিরখিয়! কলমী ভাঙ্গিয়! এনু || 
কাপে কলেবন্র গায় আসে জর চলিতে না চলে পা।। 
গৌরাঙটাদের রূপের পাথারে সাঁতারে না পাই থা ॥ 
দীঘল দীঘল নয়ান যুগল বিষম কুন্থম শরে । 
রমণী কেমনে ধৈরজ ধরিবে ম্গন কাপয়ে ভবে ॥ 
কছে নরহনি গৌবাঙ্গ-মাধুযী যাহার অস্তরে জাগে । 
কুলশ্ীল তার কলি মজিল গোরাচাদের অন্গরাগে ॥১ 


১ গৌরপদ তরজিনী-_-৩৯ পদ 


নদায়ানাগর তত্ব 


শ্রচৈতন্তের ধর্ম ও চৈতন্ততত্ব ৪৯৩ 


অনুরূপ 'ভাবের লোচন দাসের একটি পদ ঃ 
গৌরাঙ্গ-তরঙ্ষে নয়ন মজিল কিবা সে করিৰ সায়। 
কলঙ্কের ডালি মাথায়, ঘরে না রহিৰ আর ॥ 
সই এবে সে করিবকি? 
গোৌরাঙ্াদের নিছনি লইয়1 গৃহে সমাধান দি ॥১ 
স্থগ্রসিহ্ধ টব্চব কৰি জানদাসের রচিত নদীয়া! নাগর ভাবের পদ £ 
গৌষাঙ্গ আমার ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি। 
গৌরাঙ্গ আমার কুলশীলষান, গৌঁবাঙ্গ আমার গতি ॥ 
গোরা আমার পরাণ-পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী । 
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন, তাহার দালী যে আমি || 
হরিনাম ববে কুল মজা&ল পাগল করিল মোরে । 
যখন মে রব করয়ে বন্ধুয়! রহিতে ন। পারি ঘরে || 
গুরুজন বোল কানে ন1 করিব কুলশীল তেয়াগিব। 
জানদাস কতে বিনি মূলে সেই গোৌরপদে বিকাইব | 
বৃন্দাবনের গোন্বামিবৃন্দ রচিত ভক্তিশান্ত্রপাঠে বৈষ্ণব ধর্মের গ্রতিষ্ঠ। দৃঢ় 
ভিত্তির উপরে হবে ঠিকই, কিন্তু জীবের দুঃখে বিগলিত হয়ে তাদের কল্যাণের 
উদ্দেষ্টে ধার অবতার তার মধুর মূতি বিশ্বাত হয়ে জীব ধর্মশাস্ব পাঠে নি 
হবে, নরহবি এমন অবস্থাট। পছন্দ করতে পারেন নি। মহাপ্রতুর মাধূর্বাশ্রিত 
লীলাকাহিনী অস্তরঙ্গভাবে আহ্বান কৰে মানুষ জালাময় জীবনে শান্তিলাভ 
করবে, এই ছিল নদীরানাগরভাব প্রবর্তনার উদ্গেস্ত ৩ ঠেতন্তলীলায় 
প্রধান পরিকর মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের প্রধান সচ্যায়ক নিত্যানন্দকে 
গৌরাঙ্গপ্রেমে বিভোর! নাগরীরূণপে বর্ণমা করা হয়েছে। নরহুরি রচিত 
নিতাই নাগব্ীভাবের একটি প্র £ 
ভাবে গর গর নিতাউ সুন্দর 
হেরি গোরাচাদদের ছট।। 
কত উঠে চিতে নারে স্থির হৈতে 
প্রতি অঙ্গে নব পুলক ঘট! ॥ 


-২ গরপদতর জিনী- ৮২ পদ ও গৌরপদতরঙগিনী-_ভূমিকা--পৃঃ ১১৮ 


৪৪ যুগাবতার শ্রীরফচৈতনা 
নাগরী নিতাই-এর সঙ্গে নাগর গৌরাঙ্গের মিলন ঘটে : 


নিত্যানন্দ কোলে লৈয়। নেত্রজলে 
ভাসে কিব৷ প্রভু প্রেমের রীতি । 
কছে নরছুরি শ্রীবাসাদি চাবি 


পাশে কাদে কেহ না ধরে রতি ॥১ 

রাধারমণ চরপদাস বাবাজী (স্বৃত্যু ১৩১২ ) ও তংশিষ্ত বামদ।স বাবাজী 
(১২৮৩-১৩৬০) গৌরপারম্যবাদ ও নদীয়া নাগরভাবের উপরে একটু নতুন 
রঙের পৌঁচ বুলিয়ে আর একটি নৃতন তত্ব গড়ে তুললেন। 
এই তন্বকে বিবর্তভোগবিলাসবাদ নামে চিহ্নিত কব! 
যায়। রাধারাণীর কপা যেমন কৃষ্চলাভের উপায়, নিত্যানন্দেরও কপ! ছাভা 
তেমনি গৌরাঙ্গত্বরপ ধ্যান বাজ্ঞান সম্ভব নয়। ন্ুতরাং নিতাই নিতাই' 
মন্ত্ই গৌরবশীকরণ মন্ত্র। পরস্পরের প্রেমরসাম্বাদনের নিমিত রাধাকৃষের 
মিলিত বিগ্রহ ঠৈতন্ততন্থতে ও প্রেমবৈচিত্ত্য অর্থাৎ নিত্যমিলনেও বিচ্ছেদের 
আশংক] ফুটে উঠেছে গৌরচন্দ্রের তীব্র কৃষ্চবিরহাতিতে। নিবিড়তম পূর্ণতম 
মিলনেও অচিস্তনীয় বিরহ বেদনা! বাধাকষ্ণের মিলিত বিগ্রহই বিলাস 
বিবর্তরূপ” বিবর্তরূপে মহাভাব শ্রীরাধা ও রসরাজ শরীক একদেছে নবদীপে 
শ্রীবাসঅঙ্গনরাসমগ্ডলে চৈতন্তপরিকররূপে আবিভূত গোপীগণ সহ রাসলীলায় 
নৃত্য করছেন। কৃষ্খসথা! রাধামখী ও মগ্রীগণ অন্তান্ত ব্রজবাসিগণ 
সহ গৌরলীলায় গৌর পরিকররূপে আবিভূত হয়েছেন। সখা সখী ও 
অন্যান্ত ব্রজবাসিগণ-- ধারা ব্রজে রাসলীলায় অংশ পান নি, ধার! রাধাকফের 
সেবায় নিজেদের সার্থক করে তুলতে পারেন নি, তারাই নাগর নাগবীব 
মিলিত বিগ্রহ-স্বরূপতঃ একমাত্র পুরুষ শ্রীগোবাঙ্গের রাসে গোপীভাবে অংশ 
গ্রহণের নিমিত্ঃটচৈতন্ত পরিকররূপে গৌরলীলায় অবতীর্ণ। বিবাতিততন্থ 
গৌরদেহে ভোগাকাঙ্ষ। জাগ্রত হয়েছে । ভোক্তা গৌরাঙ্গ এবং ভোগ্য গৌং- 
লীলার প্রধান সহায় নিত্যানন্দ। ব্রজের বলবাম নিত্যানন্দরপে অবতীর্ণ। 
বলদেবের বাসন। ছিল রাসে কৃষ্ণের আলিঙ্গনে সার্থক হবেন । যুগল কিশোরের 
সেবায় নিরত! অনঙ্গমঞ্জরীর সাধ হোল, [তিনি পুরুষরূপে যুগল কিশোরের 
সেবা করবেন । বলদেব তাই অনঙ্গমণ্ডরীর দেহে প্রবেশ করে পুরুষ নিত্যানন 


১ গৌরপদতরজিনী--২৬ পদ 


বিবর্তভোগ বি লাসবা? 





শ্রীচৈতন্তের ধর্ম ও চৈতন্ততত্ব ৪০৫ 
রূপে আবিতূতি। এখন রসরাজ হলেন শ্রীগোরাঙ্গ, আর মহাভাব হলেন 
নিত্যানন্দ | পরম্পরের ঘটলো! মিলন । 


গৌরম্বরূপ নিতাই এ দেখে 
বাছ পসারি ধরলে! বুকে 


হ'ল পরস্পর জডাজড়ি। 


কা ্ রী 
রসরাজ গৌরাঙ্গ বিহরে 
নিতাই দেহ কুগ্ুকুটিরে। 
বিবর্তলীলায় মহাভাব নিতাই কখনও পুরুষ কখনও নারী--কখনও নাগর, 
কখনও ব! নাগরী। বিবতিত তনু শ্রগৌরাঙ্গ যেমন নাগর-নাগরীর মিলিত 
বিগ্রহ,_-নিতাইও তাই। তাই অপূর্ব মধুররমের লীলায় গৌর নাগর হলে 
নিতাই হুন নাগরী, আর নিতাই নাগর হুলে গৌর হন নাঁগরী | 
প্রাণগৌর খন মানিনী হয়, নিতাই নাগর হয়ে 
গললপগ্রীকতবাসে তার পায়ে ধরে রে। 
আবার নিতাইও নাগরী হয়ে-- 


আধবদনে ঘোমট! টেনে 
চেয়ে আড়নয়নে গৌর পানে 
আমার প্রাণনাথ বলি ডাকে রে ॥ 
এইভাবে বিবতিত দেহে গৌর নিতাই-এর ভোগবাসনা চরিতার্থ হয়।১ 


মৃতিমান গোপিকাপ্রেমই বিবর্তভোগবিলাসবাদের মূল কথা। অচিস্ত্য ভেদা- 
ভেদ্ধতত্ব গৌরপারম্যবাদ ও নদীয়ানাগর ভাবের একত্র সম্মিলনের ভিত্তিতে 
গড়ে উঠেছে এই নৃতন তত্ব বিবর্তভোগবিলাসবাদ । বিবর্তভোগবিলাসতত্বে 
মঞ্তরীতত্বও মিশ্রিত হয়েছে । কবিকর্ণপুর গৌরগপোদ্দেশদীপিকায় গৌর- 
পরিকরগণের রুষণলীলায় শ্রীরাধার পরিচািক1 মঞ্জরীরূপের বিবরণ দ্িয়েছেন। 
কবিকর্ণপূরের বিবরণ অন্থারে রূপগোস্বামী বৃন্দাবনে ছিলেন রূপমঞ্জরী, সনাতন 
লবঙ্গমণ্রী, গোপাল ভট্ট অনঙজমঞ্জনী মতাস্তরে তিনি গুণমঞ্জরা, রধুনাথ ভট্ট 
রাগমঞ্জরী, রঘুনাথ দাস রসমঞ্জরী, লোকনাথ দাস লালামঞ্জরী গ্রভৃতি। 
বিবর্তবিলান তত্বে অনঙ্গমঞ্জরী ও বলরাম একদেহ প্রাপ্ত হয়ে ঠচতন্থলীলাস্ব 
নিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং কুকরূণী শ্রীচৈতভ্তের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে 
মিলিত হয়ে--কফভোগবাসন। চরিতার্থ করেছেন। 


১ প্রীগুযকপায় দান--রামদাস বাবাজী 


বিংশ অধ্যায় 
ভ্রীতিতন্যাব্বদান্ন__ সাহিত্যে ও সংক্কুভিতে 


মহাপ্রতু শ্ীচৈতন্তের উদার ধর্মনীতি, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অনন্তসাধারণ 
চরিত্র মহিম! ও অলৌকিক কষ্ণপ্রেমোন্নাদন। ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে এনেছিল 
জাগ্রত চেতনা । এই জাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
সর্বস্তরে, বাঙ্গালীর জীবনে এসেছিল নবজীবনের ভাববন্ত!। এই ভাববন্তা- 
সফিত পলিস্ৃত্তিকা সংস্কৃত, বাঙ্গাল! ও উড়িয়। সাহিত্যের জমিকে উর্বরা করে 
তুলেছিল। শ্রীচৈতস্তের জীবন কথা অবলম্বনে সংস্কৃত, 
সংস্কৃত সাহিত্য 
শ্রীচৈতন্তের দান বাঙ্গাল! ও টড়য়! ভাষায় কাব্য নাটক প্রশস্তি সঙ্গীতাদি 
রচিত হতে থাকে। সংস্কৃতভাষায় প্রথম ঠচতন্তজীবনী 
রচন। করলেন শ্রীচৈতন্তের বয়োজ্যোষ্ঠ সহপাঠী বৈষ্য মুরারি গুপ্ত। মুরারির 
কাব্য (২1৪।২১-২৭) এবং কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য (৬।৪৪-৪৫ ) অঙ্থসাবে 
মহাপ্রভু ত্বয়ং মুরারিকে তার চরিত্র বর্ণন।য় অনুমতি দিয়েছিলেন । মুরারিব 
গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছিল ১৪২৫ শকাবে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪০৯ শকাঁবে। 
সুতরাং মুরারির গ্রন্থে শ্রীচেতন্যের জীবনের আঠারো বৎসরের বিবরণ থাকাই 
সম্ভব। কিন্তু শ্রীচেতন্যের তিরোধান পর্বস্ত বিবরণ উক্ত গ্রন্থে থাকায় অনেকে 
মনে করেন ফে মুরারির গ্রন্থে অনেক প্রক্ষেপ আছে। মুরারির কাব্যের 
নাম শ্রীকফচৈতন্যচরিতামৃতম্‌। গ্রন্থতি মুরারির কড়চা! নামে প্রসিদ্ধ। 
কিন্ত একটি পুরোপুরি কাব্যবা মছাকাব্যের আকারেই গ্রন্থটি পাওয়া খায়, 
কড়চ। বা দিনপঞ্জীর আকাবে নয়। সম্ভবতঃ প্রথষাবস্থায় 
কড়চার আকারেই মুরারি লিখেছিলেন, পরে একে পূর্ণাঙ্গ 
কাব্যাকারে রূপান্তরিত কর] হয়। মুরারির কাব্য মোট চারটি গ্রক্রমে ৭৮টি 
সর্গে বিভক্ত। চৈতন্যজীবনের প্রাচীনতম আকরগ্রস্থ মুরারির কড়চা। 
মুরারির পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও এঁতিহাসিক ঘটনাক্রম প্রশংসনীয় । অবশ্য 
অলোঁকিক ঘটমার বিষরণও নিতান্ত স্বল্প নয়। 
শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পারদ শিবাননা সেনের পুত্র পরযষানঙ্গ সেন 
কবিকর্ণপূর নামে স্থপ্রনিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য তার নাছ দিয়েছিলেন পুন দাস। 


চৈতন্য জী 


শ্রচৈতন্থাবদান--সাছিত্যে ও সংস্কৃতিতে ৪০৭ 


কবিকর্ণপূর উপাধিটি তারই দেওয়। ১৬৬৪ শকাবের (১৫৪২ রঃ) আধাঢ 
মাসে কবিকর্ণপৃর রচিত শ্রীকফটৈতন্যচরিতামৃতম্‌ নামে মহাকাব্য সমাণ্চ 
হয়। কুড়িটি সর্গে সম্পূর্ণ এই কাব্যে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহস্থালি ও 
সমকালীন নবছীপের অবস্থা থেকে সমগ্র চৈতন্য জীবনকথা বপিত হয়েছে । 
অবশ্ঠ অস্ত্যলীলার ঘটনাবলী অত্যন্ত হুল্প কথায় শেষ করেছেন কবি। শ্রথম 
সর্গে তিনি শ্রীচৈতন্তের তিরোধানে ভকগণের ছুঃখ শোকের বিবরণ দিয়েছে ন 
এবং নবম ও দশম সর্গে মহাপগ্রতু কর্তৃক আদিষ্ট গ্রীবাস কর্তৃক শ্রীরুষ্ের গোপী 
লীল] বর্ণনা করেছেন। স্থতরাং জীবনী অপেক্ষা কবিত্বের দিকেই কবির 
অধিকতর মনোযোগ নিবিষ্ট হয়েছে । কবিকর্ণপুরের চৈতন্তজীবনী বিষয়ক 
দ্বিতীয় গ্রন্থ চতন্যচন্ধ্রোদয় নাটক দশ অংকে সমাপ্ত । শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের 
পরে শোকার্ত উৎকলাধীশ প্রতাপরুদ্রদ্দেবের শোক অপনোদনের নিমিত্ত এই 
নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। স্থতরাং প্রতাপরুজ্রদেবের মৃত্যুর 
(১৫৭০-৪১ খ্রীঃ) পূর্বে এই নাটক রচিত হয়েছিল। যদিওংভক্তি, বৈরাগ্, 
কলি প্রভৃতি কয়েকটি ভাবাত্মক চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের 
প্রথম জীবন বণিত হয়েছে, তথাপি নাটকটি অধিকতর তথ্য সমৃদ্ধ এবং 
মহাকাব্য অপেক্ষা! নাটকে পরিণত হস্তের ছাপ আছে। 


কবিকর্ণপূরের অন্যান্য রচনা : কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পু 
কাবা, অলংকার শান্ত্ের গ্রন্থ অলংকার কৌন্তভ, থণ্ড কবিতার সংকলন 
আধাশতক, স্ততিকাব্য রুষ্ণাচিক কৌমুদী এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। 
শেষোক্ত গ্রস্থে কবিকর্ণপুর চৈতন্য লীলাপার্ধদগণের কুষ্ণলীলার সঙ্গে অন্িন্নতা 
প্রতিপাদন করে অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন । কবিকর্ণপুরের নামে প্রচলিত 
বাধাকুষ্ণ গণোদেশদীশপিক] গ্রন্থটির প্রাষাণিকতা সম্পর্কে অনেকে সংশয় প্রকাশ 
করে থাকেন। 


আটৈতন্ভের ভক্ত ও পার্ধদগণের অনেকে শ্রীচৈতন্যের স্তবস্ততি ও রাধা- 
কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক ক্লোকাবলী রচন! করেছিলেন। এই ধরণের গ্রন্থের 
মধো বান্থদেধ সার্ভৌম রচিত টৈতন্তশতক ও প্রবোধানন্দ সরন্বতীৰ 
চৈতন্তচন্দ্রানৃতম্‌ বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য । চৈতন্তচন্ত্রান্ৃতম্‌ ১৪2 ক্লোকে 
শ্রীচৈতন্চের স্কতি। সঙ্গীতমাধব, বুজ্জাবন মহছ্যামৃত (শতক কাব্য ), 
গোপাল তাঁপনীর টীকা বিবেক শতক, আশ্চর্য রাস প্রবন্ধ স্তোত্রকাব্য, 


৪৯৮ যুগাবতার শ্রীরফচৈতত্ত 


শ্রীশ্রীরাধারস সুধানিধি (২৭২টি শ্সোক সংগ্রহ) প্রভৃতি গ্রস্থাবলী গ্রবোধা- 
নন্দের নামে প্রচলিত আছে। সঙ্গীতমাধব গীত গোবিন্দেব অঙ্গকরণে ২৯টি 
ক্লোকে কষ্ণলীল। বিষয়ক কাব্য। ছরিদাস দাস বাবাজীর মতে শ্রীশ্রীনব দ্বীপ- 
শতকম্‌ নামক শতক কাব্যটি প্রবোধানন্দের রূচন1।১ 

মহাপ্রতুব নীলাচল-লীলায় সর্বক্ষণের সঙ্গী স্বরূপ দামোদর (পূর্বাশ্রমে 
পুরুযোত্তম আচার্য) শ্রীচৈতন্তের জীবন সম্পর্কে একটি কডচ। লিখেছিলেন বলে 
উল্লিখিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। কিন্তু এই গ্রন্থ কোন তিশ পাওয়] 
যায় নি। 


শ্রীচৈতন্ের অন্ততম ভক্ত বৃন্নাবনবাসী রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রার্থনাশ্র 
চতুর্দশক, দানকেলি চিস্তামণি নাটিকা, শ্রীনামচরিত, মুক্তাচবিত্র প্রভৃতিব 
রচয়িতা । বঘুনাথ দাসের স্তবমাল৷ বা স্ভবাবলীর মধ্যে অস্ততূক্ত হয়েছে 
চৈতন্যাইক, গৌরাঙ্গস্তব কল্পতরু, যনঃশিক্ষা, বিলাপকুক্মাঞ্জলি, রাধাকৃষেণাজ্জল 
কুহ্থমকেলি, প্রেমপরাবিধ স্তোত্র, বিশাখানন্দ স্তোত্রঃ ব্রজবিলাসস্তব গুভৃতি। 
চৈতন্যাষ্টক ও গোৌঁরাঙ্গস্তব কল্পতরুতে শ্রীচৈতন্যেৰ অন্ত/লখলাব উজ্জ্রন চিত্র 
আছে। দানকেলিচিন্তামণি বতুনাথের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । মুক্গাচরিত্র 
দ্বানলীল! জাতীয় চম্পৃকাব্য। 

ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। ভক্জিরত্বাকরেব 
তে তিনি লীলাশুক বিহ্মঙ্গলের রুষ্ণকর্ণানবতের টীকা রচনা করেছিলেন। হরি- 
ভক্তিবিলাপ নামক প্রপিদ্ধ বৈষ্ণবীয় স্ম্বতিগ্রস্থ গোপাল ভট্টেব নামে প্রচলিত 
আছে। এই গ্রন্থে বৈষ্বীয় আচার আচরণ, ধর্াচুষ্ঠান, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয় 
প্রভৃতি পুরাণতন্ত্রের গ্রমাণ সহ আলোচিত হয়েছে । হরিভক্তি বিলাসের দ্বিতীয় 
শ্নোকে গোপাল ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্দ শিশ্ত, ঠচতন্যপ্রিয়, রঘুনাথ দাস ও 
রূপসনাতনের সস্ভোষবিধানকর্ত৷ বলে উল্লেখ করেছেন । জীব গোস্বামী 'লঘু 
বৈষবতোধিণী' টীকাব শেষে সনাতনের গ্রন্থ-তালিকায় হরিভক্তিবিলাসেব 
উল্লেখ করেছেন। হরিভক্ষিবিলানের দিগংদর্শনী নামক টীকাটিও সনাতনের 
রচনা! বলে বনে কর! হয়। রুষ্গ্ান কবিন্বাজের মতে হরিভক্তিবিলাস 
মনাতনের রচিত।২ কবিরাজ বলেছেন, মহাপ্রভু হ্বপং সনাতনের বৈষবীক়্ 


১ গৌড়ীয় বৈফব সাহিত্য--পৃঃ ১৩৭ ২ চৈ, চ. অন্ত্য--& পরি 


শ্রীচৈতন্তাবদান--সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে ৪০৪ 


স্বতি রচনায় আদেশ করেছিলেন এবং সনাতনের অঙ্ছরোধে তিনি হুত্রাকারে 
স্বৃতিগ্রন্থের দিগন্জর্শন করেছিলেন।১ নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন-_ 
গোপালের নামে শ্রগোম্বামী সনাতন। 


করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন ॥২ 

দ্রাবিড়দেশের অধিবাসী নৃমিংহের পৌঁজ এবং হারবংশ ভট্টের পুত্র গোপাল 
ভট্ট কালকৌমুদী, রুষ্ণবন্পতী এবং রসিকরঞ্চনী নামক তিনখানি বৈষবের 
আচার আচরণমূলক পুস্তিক! রচন! করেছিলেন। ইনিও ছিলেন চৈতন্যভক্ত 

ও চৈতন্যতত্বজ্ঞ। অনেকে দুই গোপালকে এক ব্যক্তি মনে করেন। 
রূপ সনাতন ও তাদের ত্রাতুণ্ুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর প্রতিভা ও মনী'ষ] 
সর্বজনবন্দিত। বৃন্দাবন নিধাসী এই তিন পক্নযাসী সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন 
ধরণের গ্রন্থ রচনা করে চৈতন্তধর্ম ও তত্বকে প্রসারিত করেছিলেন। রূপ 
গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী কাব্য, নাটক, চম্পু, রসতত্ব, ধর্মতত্ব ইত্যাদি 
বিভিন্ন বিষয়ে অদ্ভূত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরূপ লিখেছিলেন 
তিনটি নাটক-_বিদপ্ধ মাধব, ললিত মাধব এবং একটি লোককথাশ্রিত এক 
ংকের ভাণিক।--দানকে লিকৌমুদী। শ্রীরূপ প্রথমে একটি নাটকে একত্রে 
শ্রীরুষের বৃন্দাবন লীল! ও ছ'রকালীলা বর্ণনা করেছিলেন । পরে মহাপ্রতৃর 
নির্ধেশে তিনি নাট্যবস্তকে দ্বিধা বিভক্ত করে বিদপ্ধমাধব ও ললিতমাধব 
নামক ছুটি নাটক নির্মাণ করেছিলেন। এই নাটকঘয়ে রূপের সাহিত্য- 
প্রতিভা ক্ষৃতিলাভ করেছে । সাত অংকের নাটক বিদগ্ধ মাধবে বৃন্দাবনলীল! 
 পূর্বরাগ থেকে সম্ভোগ পর্বস্ত এবং দশ অংকের ললিত মাধব নাটকে শ্রীরূপ 
বৃন্দাবন, মথুরা! ও দ্বারকালীল! বর্ণনা করেছেন। রূপ গোম্বামীর মহত্তম 
কীতি ভাক্তিশান্ত্র ভক্তিরসামূত সিন্ধু" ও বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রাহসারী অলংকার 
শান্জ উদ্জ্লনীলমণি । .এ ছাড়াও তিনি নাট্যতত্ব সম্পকিত গ্রন্থ নাটকচন্দ্রিকা, 
১৪২টি স্লোকে কৃষ্ণলীল! বিষয়ক দৃতকাব্য হুংসদূত, উদ্ধবসন্দেশকাব্য, 
লঘুভাগবতাম্বত, ৬৪টি স্তবের সংকলন স্তবমালা, রাধারুষ্গণোদ্দেশদীপিকা, 
পথৃক্তাখ্যাতচান্দ্রকা, কৃষ্ণজ্ন্মতিথি, অষ্টকালিকা, ক্লোকাবলী, গোবিন্দ- 
'বিপ্লদাবলী, সামান্থবিরুদলক্ষণ, কৃষ্ণাভিষেক (স্বৃতিগ্রস্থ ), গীতাবলী, নিকুঞ্জ- 
রহস্তভ্তব প্রভৃতি বহু গ্রন্থের বচয়িতা। ভক্তিরত্বাকরে উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও 
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৪১৬ যুগাবতার শ্রীফফচৈতন্ত 


ছন্দোহষ্টাদশক, উৎকলিকাবন্জী, প্রেমেন্ুসাগর ও মথুরামহিমার নাম উপ্লিখিত 
আছে শ্রীরূপ বচিত গ্রন্থের তাপিকায় ।১ শ্রীরূপ সংকর্গিত পদ্যাধজী একটি 
উল্লেখযোগ্য সংকলন গ্রস্থ । প্রাচীন ও নবীন ১২৫ জন কবির রাধারুফ 
বিষয়ক ও ছ্বৈতবাদী ভক্তিরসাত্মক ৩৮৬টি শ্লোক এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। 
লক্ষণ সেন, গোবর্ধন আচার্ধ, শরণ ইত্যাদি থেকে সরু করে শ্রীচৈতন্ত ও 
শ্রীরূপাদি ভক্তবর্গের রচিত ক্লোকে এই সংকলন সমুদ্ধ। কবি ও কাব্যরমিক 
শ্রীরূপ তার এই সংকলনেও যথেষ্ট রসবোধ ও বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 
ভক্তিরদ্বাকরে শ্রীরূপেব ১৭টি গ্রন্থের নাম আছে। 


সনাতনের বচনা £ প্রেমভক্কিতত্ববিষয়ক কাব্য বুহদ্‌ ভাগবতামৃত ও 
লেখকের স্বয়ংকুত টাক। দিগ দর্শনী, ভাগবতের দশম স্বদ্ধের টাক বৈষণৰতোষণী, 
হবিভক্তিবিলাস (1), মেঘদূতেব টাকা ও লঘুছরিনামামৃত ব্যাকরণ। জীব 
গোস্বামীর তাঁলিক1 অনুসাবে লীলাম্তব বা দশম চবিত নামে একটি গ্রস্থও 
সনাতনের রচনা । গ্রস্থট পাওষা যায়ান। সনাতনের বচনাবলীর মধ্যে 
বুহদ্তাগবতামৃত সবশ্রেষ্ঠ বচণ। । 


অনুপম বজ্পনের পুত্র, বপসনাতনে ভ্রাতুদ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী বন্ধমূখী 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বন্থতর গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন । গোপালচম্পূ, সংকল্প কর়দ্রম, মাধব মহোৎসব মহাকাবা, 
গোপাল বিরুদাবলী কাব/, হবিনামাম্ত ব্যাকরণ, স্ুত্রমালিক। ( ধাতু সংগ্রহ 
ব্যাকরণ গ্রন্থ) ভক্তিরপান্বত শেষ, হ্র্গমসঙ্গমণি ও লোচনরোচনী 
( রসশাস্ত্রবিষয়ক), ঠবষ্ণব দর্শন বিষয়ক ভাগবত সন্দর্ভ বা যু সন্দ্ভ, 
বৈষ্ণব স্থতি ও ধর্মতত্থবিষয়ক কুক্কার্চাদদীপিকা, ব্রক্মদংহিতার গোপালতাপনী 
টীকা, ক্রম সন্দর্ত ও লুতোষণী। তত্বসন্দর্ত, ভগবৎসন্দর্ভ, পরষাজ্দ সন্দর্ত, 
শ্রীকৃফসন্দর্ত, ভক্তিসন্দর্ত ও গ্রীতিসন্র্ভ--এই ছয়খানি সন্দর্ভগ্রন্থ বচন! করে 
শ্রীজীব বব দর্শনকে ভারতীয় অন্তান্ত দর্শনের পর্যায়তুক্ত করে তোলেছ। 
ভক্কিরত্বাকর অন্থসাবে শ্রী জাবের গ্রস্থনংখ্য। পচিশ। শ্রীসম্করবৃক্ষ, রসাম্বৃতটীকা, 
উজ্জ্লনীলমণির টীক, যোগসারস্তবের টীকা, ও অগ্নিপুরাণঞ্থ গায্বত্রীভান্ত 
ভক্তিরত্বাকরের তালিকায় শ্রীজীবের গ্রন্থরূপে উন্ভিখিত।২ 


আআ সর 


১ ভক্তি রাকর--১।৭৯১-৯৯ ২ ভ. র ---১/৮৩৩-৪২ 


শ্রচৈতন্তাব্দান-_সাছিত্যে ও সংস্কৃতিতে ৪১১ 


শ্রীচৈতন্তের পিতৃব্য কংসারি মিশ্রের পুত্র প্রা মিশ্র শ্রীকষচৈতন্যো* 
দয়াবলী নামে শ্রীচেতনোর জীবনী বিষয়ক একটি ক্ষুপ্রকাব্য রচন। করে" 
ছিলেন। গ্রন্থটি রচিত হয়েছে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্ডে। শ্রীচৈতনোর জন্ম থেকে 
সক্গ্যাস গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা! এই গ্রন্থে বণিত হয়েছে । অবশ্য অনেকে গ্রন্থটির 
প্রামাণিকত! সম্পর্কে মন্দেহ পোষণ করেন । 

স্বয়ং মহা প্রতু শ্রীচৈতন্য রচিত টৈষণবীয় তত্কি ও নীতি বিষয়ক কয়েকটি 
শ্লোক পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামূতে আটটি শ্লোক চৈতন্যাষ্টক নামে 
উদ্ধৃত হয়েছে। কূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে এ আটটি শ্লোক ছাড়াও আরও 
তিনটি শ্লোক উদ্ধত তয়েছচে। কষ্দাস কবিরাজ গোবিন্দলীলামৃত নামে 
একটি সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত 
শ্রীকষ্ককর্ণানৃত কাব্যের সারঙ্গ রজদ। নামে একটি টাকাও রচন। করেছিলেন ' 
্বপ্ী় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ধমান জেলার মাঁড়গ্রামের অধিবাসী 
নিত্যানন্দ-বংশীয় রথুনন্দন গোস্বামী গোৌঁরাঙ্গের ক্ষাবনী বিষয়ক চল্পৃকাব্য 
গৌরাঙ্গচম্পু রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ-__জগন্নাথের মৃত্যুতে শচীর 
বিলাপের পরই শেষ হয়ে গেছে । এছাড়াও বঘুণন্দন লিখেছিলেন : গৌরাঙ্গ 
বিরুদাবল, কৃষ্ণচলীলাবিষয়ক রাধামাধবোদয়, দেশিকনিণয় ও বৈষ্ণবব্রতমির্ণয় 
নামে ছুখানি স্বতিগ্রস্থ, ব্রন্ষবৈবর্তপুরাণঃ বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অবজম্বনে 
গীতামাল!। 


রায় সপ্ুদশ শতাব্দীতে বিশ্বনাথ চক্রবততখখ শ্রীচৈতন্ত সংস্কৃতির ধারক 
হিসাবে বিচিত্র বিষয়ে বহুবিধ বচন] করেছিলেন বিশ্বনাথ রচিত গ্রস্থাবলী £ 
সারার্থদর্শনী নামে ভাগবতের টীকা, কৃষ্ণচভাবন।মৃত খণ্ডকাব্য (১৬৯৭), 
শ্রচমৎকার চন্দ্রিকাঃ প্রেমসম্পুট, ব্রজরীতি চিন্তাযণঃ সংকর্লকল্পত্রম (ভ্তবামূত 
লহরীর অন্তর্গত), শ্রীন্ববতকথাম্ত (আর্ধীশতক), শ্রীনিকুঞ্কেলিবিরুদাবলী, 
ভক্তিরসামৃত সিদ্ধুবিন্দু, উজ্জলনীলমণিঃঠকিরণম্‌ ( ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্্বল- 
নীলমণির সংক্ষিগুসার), রাগবজ্মচন্দ্রিকা, মাধূর্যকাদদ্থিনী, ভাবনাসারসংগ্রহ 
(৪০টি গ্রন্থ থেকে ৩০* শ্লোকের সংগ্রহ), ঠৈতন্তরসায়ন প্রভৃতি । বিশ্বনাথ 
হরিবল্পত নামে পদাবলী রচনা করতেন | ক্ষণদাগীতি চিন্তামণি বিশ্বনাথ$ত 
বিখ্যাত পদাবলী সংকলন । এই সংকলনে বিশ্বনাথ রচিত ৫১টি পদ আছে। 

স্তামানন্দ প্রভুর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টানশ শতাবীক 


১২ যুগাবতার শ্রীরুফচৈতন্ত 


প্রথমভাগে বেদাস্তক্থত্রের গোবিষ্দভাস্ত, সাহিত)কৌমুদী ও কাব্যকৌন্তভেব 
রচক্সিতা। গোবিনদেব কবি অষ্টাদশ সর্গে গৌরকষোদয় কাব্য রচন। 
করেছিলেন। বলদেবের গুরু রাধাদ্দামোদর রচন1 করেছিলেন ছন্দঃকৌত্তভ। 
প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ (ত্ীঃ ষোড়শ শতাবী ) সঙ্গীতম্বাধব 
নাটক ও অষ্টকালীয় 'একাননপদ' রচন! করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। 
মুকুন্দদাস গোম্বামিকৃত ভক্কিরসামৃত সিম্ধুর টীকা! অর্থরত্বা্পদীপিকা, মধুহদন 
সরম্বতীরূত ভক্তিরসায়নম্‌, রনিকোত্বংসের প্রেমপত্তন কাব্য ( জয্ম ১৬৯৫ 
বিক্রমা্ধ ), রসিকানন্দের শ্ঠামানন্দ শতক প্রভৃতি চৈতন্তপ্রভাবিত সংস্কৃত 
সাহিত্য । চৈতন্য প্রভাবিত সংস্কৃত সাহিত্য ত্ীঃ উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত 
প্রসারিত। হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী (জন্ম ১৮৪৬ খ্রীঃ) শ্রীরুষ্ণ- 
ঠচতন্তসন্দর্ড, শ্রশ্ীগদাধরসন্দর্ত ও বৈষ্ণবত্রতদ্দিন নির্ণয় রচনা ও প্রকাশিত 
করে (১৯২৯-৩১ শ্বীঃ) চৈতন্ প্রভাবিত সংস্কৃত সাহিত্যকে বিংশ শতাব্দীতে 
উত্তরিত করেছেন। 

সাহিত্য দর্শন স্থৃতিগ্রন্থের পাশাপাশি আর এক ধরনের রচনা প্রচলিত 
হয়। এইগুলি পদ্ধতি গ্রস্থ। অষ্টগ্রহবে বৈষ্ণব ভক্তের ম্বরণ-মনন-সাধনাদিব 
নিয়মাবলী সম্পকিত গ্রন্থ পদ্ধতিগ্রস্থ। এই বিষয়ে গৌরেশ্বর পণ্ডিত 
গোস্বামীর শি্ত গোপালগুরু গোম্বামীর প্রণাম স্মরণ পদ্ধতি ও সেবান্ষরণ 
পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতি গ্রস্থ। চৈতন্তোত্র যুগে গোপালগুরুর শিশ্ ধ্যানচন্্র 
গোত্বামীর দ্বিতীয় পদ্ধতি শ্রীশরীরুষ্ণন্বূপ নিরূপণ ও সাধনামৃতচন্দ্রিক৷ নামে 
ছইভাগে বিভক্ত। তৃতীয় পদ্ধতি রচন। করেন গোবর্ধন নিবাসী কৃষ্দাস 
বাবাজি। মহাপ্রভুর ভক্ত ও নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর ঘুর্যদাস সরখেলের 
নামে প্রচলিত ভোগ নির্ণয় পদ্ধতিতে গৌরগোবিদ্দের ভোগারাধনার পংজি 
ক্রম নিরূপিত হয়েছে। ঘনশ্টাম দাল ব। নরহরি চক্রবর্তী রচন। করেন পদ্ধতি 
প্রদীপ। হরিমোহন গোস্বামী শিরোমণি হুরিভক্কিবিলাস অন্সরণে টৈষ্ণৰ 
ব্রত দিন নির্ণয় ও গৌরার্চন প্রয়োগ নামে ছুথানি গ্রস্থ লিখেছেন ।১ 

শ্রীচৈতন্টের অলৌকিক দবিব্যক্ষীবন বাঙ্গালা সাহিত্যেও নবযৌবনের 
জোম্ার এনেছিল! বাঙ্গালা সাছিত্য দেবতার স্বর্গলোক ছেড়ে 


আও 


১ গৌড়ীয় বৈফব সাহ্ত্, হরিদাস দাস_-২য় খণ্ড পৃঃ ৪-৬ 
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শেমে এলে! হাসিকান্নায় ভরা মত্যভৃমির আঙ্কিনায়। দেবচরিত ছেড়ে 


নি দেবোপম মানব চরিত বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠলো 
মহাপ্রনুর প্রভাব বাঙ্গাল! সাহিত্য। বাঙ্গাল! ভাষায় শ্রীচৈতন্থের প্রথম 
জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত। আত্তবিক 
ভক্তিরসপ্রবাহে, তৎকালীন সমাজ চিত্রণে, চৈতন্যচন্দ্রের বাস্তব জীবন বর্ণনায়, 
সহজ কবিত্বন্কুরণে বৃন্দাবনেব চৈতন্ত ভাগবতের তুলন! মধ্যযুগের বাঙ্গাল 
সাহিত্যে হুর্পভ। কিন্তু শ্রীচেতনোর শেষজীবন বুন্দাবনের কাব্যে বণিত 
না হওয়ায় বুন্দাবনের গোস্বামীর অনুরোধে কষ্দাস কবিরাজ বুদ্ধবয়সে 
বন্দাবনে বসে বচন করেছিলেন শ্রীকষ্ণচৈতন্যচবিতামবৃত, সংক্ষেপে চৈতন্ত- 
চবিতামৃত। বৈষ্ণব বসশাম্্ চৈতন্যতত্বৎ জীবনী ও কাব্যের সম্মিলনে 
ঠচতন্যচরিতাম্তও একটি অনন])সাধাবণ গ্রস্থ | মুবারির কড়চাব অন্করণে 
চৈতন/চরিতামুতের আগেই সম্ভবতঃ লোচন দাস ঠাকুর লিখেছিলেন 
চৈতন্যমঙ্গল। লোচনেব কাব্যে এতিহাসিক তথ্যনিষ্টা অপেক্ষা কবিত্ব 
কাল্পনিকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । বর্ধমান জেলার আমাইপুরা 
নিবাসী স্থবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দও চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন। 
শ্রীচৈতন্য শ্বয়ং নাকি স্তবুদ্ধি মিশ্রেব গৃহে এসে শিশুর গুহিয়। 
নাম পরিবর্তন করে জয়ানন্দ বেখেছিলেন। জয়ানন্দও 
গান করার জন্যই চৈতম্যমঙ্গল রচন| করেছিলেন। এতিগাসিক তথ্ানিষ্ঠ। 
জয়ানন্দের কাবোও কম। অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব অদ্ভুত সংবাদ পর্িবেষণ 
করায় জয়ানন্দের কাব্য বৈষ্ণব সমাছে সমাদৃত হয় নি। শ্রীচৈতন্যের জীবনী 
মূলক আর একখানি কাব্য গোবিন্বদাস কর্মকারের কড়চা। পণ্ডিতদের 
মধ্যে অনেকেই গোবিন্দের কড়চার প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেও 
মহাপ্রভুর দক্ষিণভারত পরিক্রম। সম্পর্কে বু অজ্ঞাত তথ্য এই গ্রন্থে সুলভ 
অশিক্ষিত গোবিন্দ কর্মকাবের পাণ্ডতিত্য এবং কবিত্ব এই গ্রন্থে ছুর্লভ নয়, 
শ্রীচৈতনা সম্পকে” অবিশ্বাস ঘটনাও এখানে সন্নিবিষ্ট। নিত্যানন্দ শিল্ু- 
ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিল্য চূড়ামণি দাপের লেখ1 গৌরাজ-জীবন কাহিনী অবলম্বনে 
গৌরাঙ্গ বিজয় নামে একটি কাব্যের খণ্ডিত পুথি আচার্ধ স্থকুমার 
সেনের অম্পাদনায় এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 
শ্রীচৈতনোর জীবনীর অনুসরণে আরও অনেক অনেক সাধুতক্ত মহাজনের, 


জীবনী কাবা 


৪১৪ যুগাবতার শীকফচৈতন্ত 


জাবনী কাব্য রচিত হয়েচে। বৃন্দাবন দাসের রচিত (1) নিত্যানন্দ 
চবিতামৃত ও নিত্যানন্দ বংশবিস্তার নামে ছুখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। 
অদ্বৈত আচার্ধের শিষ্ত ছরিচরণদ্দাসের অন্বৈতমঙ্গল, অদ্বৈতবিলাস এবং 
অগ্থৈতভূতয ঈশান নাগরেব রচিত অদ্বৈত প্রকাশ_অছৈতের ভ্াবনী। 
অঙ্গৈত প্রকাশকে খাটি বলে অনেকেই মনে করেন না। অছৈত শিশ্ত শ্তামদাস 
আচারের লেখা অধ্বৈতমঙ্গল পাওয়া যাধ 'ন। অদ্বৈতৈর পত্বী সীত। 
দেবীর জীবনী অবলম্বণে বিষুদাস আচাধ লিখেছেন সীতাগুণকদন্ঘ এব" 
লোকনাথ দাদ লিখেছেন সীতাচরিত্র । 

খৃষীয় যোড়শ শতাবীব শেষ ও সপ্তদশ শতাবীতে বৈষ্ণব মহাজন সাধক দর 
জীবনী, নানাবিধ বৈষ্বীষ স্মতি, সাধনরীতি ইত্যাদি রচিত হয়েছে। জীবনী- 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিতাানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, যছুনন্ধন দ্রাসের 
কর্ণানন্দ, মনোহর দাসের অন্ুরাগবল্লী, গোপীজন বল্পভদাসের রমিকমগ্ডল 
প্রভৃতি । শ্রঁথগ্ডের টৈগ্যবংখজাত বলরাম দাস বা নত্যানন্দ দাস নিত্যানন্দ 
পত্বী জাহ্বাব শিশ্য। প্রেমখিলাসে নিত্যানন্দ দাস এনিবাস আচার্ষের জীবন 
কাহিনী বর্ণনা করেছেন। শ্রীনিবাস আচাধ ছাডাও এখানে নরোত্তমগাস- 
শ্যামানন্দ-জাহুবা-বীবচন্দ্রেব কাহিনী প্রাধান্তলা'ড করেছে । এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস 
আচার্ধ ও নরোতম দাস ঠাকুরের কর্তৃত্বাধীনে বৃন্দাবন থেকে গোৌড়ে গোন্বামি- 
গ্রন্থ আনয়ন, বার হাম্বীর কর্তৃক গ্রন্থ অপহরণ, গ্রন্থ-“্থার, সপরিবারে মল্পরাজ 
বাঁ হাশ্বীর কর্তৃক মাচাধের শিশ্বত্ব গ্রহণ, নরোতম অগ্থ্ঠিত খেতরির মছোৎ- 
সব. জাহুবাদেবা, বারচন্ত্র ও অন্তান্ত টবঞ্খব মহাস্তদের খেতরির মহোৎসবে 
ফোগদান, তাদের জীবনের নানা সংবাদ, নরোতমের জীবন কথা, মহাপ্রতৃ 
শ্রচৈতন্েব শীলাচলে অবস্থানকালে নবনদ্বীপের অবস্থ৷-.মহাগ্রতূর জীবনের 
কিছু কিছু ঘটন1, বফ্ুঃপ্রিয়া ও চৈতন্য পার্ধদগণের বিবরণ, অপ্রকট ও বিভিন্ন 
বৈষণব সম্প্রদায় প্রভৃতির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা! আছে। এই গ্রন্থটিতে 
'&তিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তথ্যনিষ্টা প্রশংসনীয় । ডঃ সুকুমার সেনের মতে 
প্রেমবিলাস বাঙ্গালা-সাহিত্যের গ্রথম ইতিহাস গ্রন্থ । 

কাটোয়ার নিকটবর্তী মালিহাটী গ্রামে বৈদ্ভবংশে জাত শ্রীনিবাস আাচার্ধের 
কন্য। হেমলতার শিশ্ত এবং শ্রীনিবাসের পৌত্র স্থবল ঠাকুরের ভক্ত বন্ধনন্দন দাস 
পদকর্তা ছিসাবে প্রসিদ্ধ । তিনি কর্ণানদ্দ, রাধারুষ্লীপলারসক্দস্ব প্রভৃতি কাব্য 
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রচন! করেছিলেন। যছুনন্দন রূপগোষ্বামীর বিদগ্ধ মাধব এবং কুষাস 
কবিরাজের সারঙ্গ রঙ্গদা টীকা সহ বিষমঙ্জল ঠাকুরের ুষ্কর্ণামৃত এবং 
রষ্দাস কবিরাজের গোবিন্দলীলাম্বত কাব্যের বাঙ্গাল! পদ্ভাচবাদ করেছিলেন। 
কর্ণানন্দের সাতটি নিধাপে শ্রীনিবাস আচার্ধের জীবন কথ! ও তার শিশ্ত- 
সম্প্রদায়ের রিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। 
শ্রীনিবাস আচ'ধের শিশ্যাঙ্ুশিষ্য মনোহর দাস ১৬৯৬ খ্রীষ্টান গ্রনিবাস 
আচার্ষের জীবন কথ! অবলম্বন কবে অন্রবাগণল্্রী রচপ। করেন। নরোত্তম ও 
শ্তামানন্দের জীবনীও স্থান পেয়েছে এই গ্রস্থে। মহাপ্রভূ শ্রীচৈতনে)র 
প্রতিবেশী ভক্ত বংখীবদ্দণ চট্টের জীবনী বংশীবিলাস বা মুরলীবিলাস রচন। 
করেছিলেন বংশীবদনের উত্ত৭ পুরুষ রাজবল্পভ | জাতিধর্ম নিবিশেষে চৈতনা- 
ধর্ম প্রচারে সফপকাম শ্ামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের জীবনকাছিনী অবলম্বনে 
রমিক মঙ্গল ব্লচণা করেছিলেন রসিকানন্দের ভক্ত শিষ্য গোপীজনবল্পভ দস 
১৬৬৯ গ্রষ্টান্বে। এই কালেই তিলকরাম দাস প্ত্যানন্দ শিষ্য অভিরাম দাসের 
জীবনচবিত ব্ণন। কবেছেন অভিরামলীলামুতে । এই গ্রন্থগুলিকে শাখা নির্ণয় 
কাব্য বল] হয়। সঞ্ুদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত শাখা নির্ণয় জাতীয় আর 
একথানি গ্রন্থ উদ্ধব দাসের ব্রক্মমঙ্গল। অগ্রাদদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রেম্দাস 
বংশীবদনচট্টের জীবশী অবলম্বনে বংশীশিঙগ! নামে আর একথানি গ্রন্থ রচন] 
করেছিলেন। এই ধরণের গ্রস্থগুলির কাব্য-মূল্য খুববেশী না থাকলেও 
এতিহািক মূল্য নগণ্য নয়। 
পুকষোত্তম মিশ্র ( প্রেমদাস ) কবিকর্ণপুরের চৈতন্তচন্দ্রোদ্টয় নাটকের সরল 
পদ্য[নুবাদ করেছিলেন চৈতন্তচক্দ্রোদয় কৌমুদী নামে । রামচন্দ্র গোস্বামীর সমাজ 
ও শিশ্ত বাঘনাপাড়! নিবাসী অকিঞ্চন দাস 'বিবর্তবিলাস+ নামক গ্রন্থে বৈষ) 
সমাজ ও সহজিয়! সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেষণ করেছেন। অষ্টা 
শতাব্দীতে শ্রীচৈতগ্ত ও চৈতন্য পরিকরদের জীবনী অবলম্বনে যে সক 
রচিত হয়েছিল তগ্মধেয ভগীরখের চৈতন্য সংহিতা হদানন্দের চৈত 
রামত্বের চৈতন্য রত্বাবলী, পুরন্দরের চৈতনাচরিত, ঘিজ নিত্যানন্দের 
পাচান্জী, রামশরণের চৈতন্যবিলাস, ধৃপরাজের গৌরাজ সন্ন্যাস 
প্রিয়ামঙ্গল, জগন্নাথ বৈদ্ধের শ্রীচৈতন্য পাচালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ 
জাসের শ্ঠামানন্দ প্রকাশ'-এ বৈষ্ণবাচার্ধ শ্ামানন্দের জীবন 








৪১৬ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


হয়েছে। জলবনী দান ( ১৫২৮-৬* ) চৈতন্য ভাগবতের অস্থকরণে জগমোহন 
ভাগবত রচন! করেছিলেন । রাধারমণ দান রচিত পদকর্তা গঙ্গারাম ঘোষ 
বা বঞ্চিতের জীবনী বঞ্চিত চরিত্র, কবির দাস টৈষুব রচিত বাষরুষ 
গোস্বামীর (১৫৭৬-১৬৫২) জীবনী রামরুফ। চরিত, মঙ্গলভিহির পাহ্ছঠাকুরের 
শ্যামট।দ কিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাহিনী অবলম্বনে জগদানন্দের শ্তামচন্দ্রোদয় প্রভৃতি 
বৈষ্ণব মহাস্তদের জীবনীকাব্য। 


নরহরি চক্রবতা বা! ঘনশ্টাম দাস অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভক্তি 
রত্বাকর ও নরোত্তমবিলাস নামক ছুখানি অতি মূল্যবান গ্রস্থ রচন। করেছিলেন 
ভক্তি রত্বাকর শ্রানিবাস আচার্ধের জীবনকেন্দ্রিক রচন! হলেও বুন্দাবনের ষড় 
গে।ম্বামী ও বৈষব সমাজ ও বৈষ্বতত্ব সম্পর্কে বহুতর মূল্যবান তথ্যের সঙ্গিবেশে 
একথানি অমূল্য গ্রন্থে পৰিণত হয়েছে । শ্রানিৰাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের 
জীবনী, বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণব তত্বের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থটিতে । 
এই গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে নরহুরি মার্গসঙ্গীত সম্পর্কেও আলোচন] করেছেন। 
দ্বাদশ তরঙ্গে আলোচিত হয়েছে শ্রীচৈতন্থের জীবনকথা। নরোোত্তমবিলাসে 
নরোত্তম দাস ঠাকুরের জীবন কথ। অবলম্বনে সমকালীন বৈষ্ণব সমাজের 
বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে । এছাড়। নরহরি শ্রনিবাস চরিত্র নামে হ্বরচিত একটি 
গ্রন্থের উল্লেখ ভক্তিরত্বাকরে করলেও গ্রন্থটি অগ্তাবধি লোকচক্ষুর গোচবে 
আসে নি। 

নরোত্তম দাস লারগর্ভ উপদেশপূর্ণ প্রেমতক্তিচন্দ্রিক৷ এবং হাটপত্তন নামে 
ছুটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। নরোত্তমের নামে প্রচলিত গ্রস্থাবলী : 
দেহকড়চা, ম্মরণমঙ্গল, স্বরূপ কল্পতরু, ছয়তত্ব মঞ্জরী ব! ছয়তত্ববিলান, বস্ততত্ব 
বা বস্ততত্বসার, ভজন নির্দেশ, আশ্রয় নির্ণয় বা আশ্রয্নতত্ব, রাধাতত্ব বা 
নবরাধাতত্ব, বাগমাল!, ভক্তিলতাবলী, ভক্কিসারাৎসার, প্রেমবিলাস, বৈষবামৃত, 
মঙ্গলারতি প্রভৃতি । এইগুলি সবই হয়ত নরোতমের রচন! নয়, তবে প্রেমতক্তি- 
চন্দ্রিকাকেই তীর শ্রেষ্ঠ রচনা বল চলে ।১ 

জীবনী ও দবার্শনিকতবমূলক গ্রন্থ ছাড়াও বঙপ্রকার বৈষ্ণবীয় সাধন! নিবন্ধ 
সধদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। অনেকগুলি সাধন! নিবন্ধ রুষ্দান 


১ বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস ১, পূর্বাধ? পৃঃ--৪৪৩-৪৪ 'অপয়াধ? ২য় সং--গৃঃ ৪৭-৬১ 


শ্রচৈতন্ভাবদান-_-সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে ৪১৭ 


কবিরাজের নামে প্রচলিত। ডঃস্থকুমার সেন এই মাধন। নিবন্ধগুলির একটি 
বৃহৎ তালিক। বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস গ্রস্থে১ প্রদান করেছেন। অহৈত 
কড়চ। সুত্র, চৈতন্ত কড়চা, আত্মজিজাসা, আত্খনিরূপণ, 
চৈতন্তততসার, জ্ঞানরত্বমাল1. রাগময়ীকণা, ঝাগরদ্বাবলী 
রসকদন্ব কলিকা, চেতন্তত্ব্দীপিকা প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনা। অন্যান্য 
নিবদ্ধকার মুকুন্দ দেব, রসিক দাস, রঘুনাথ দাস, জীব গোস্ামী, জানদাস, 
গোবিন্দ দাস, শ্রীরূপ, শ্রম্ব্ূপ, রাধামোহন দাস, রাধাবল্ভ দাস, শ্টামদাল, 
যুগলকিশোর দাস, গদাধর দাস, বৈষ্বদাস প্রভৃতি । 
প্রচৈতন্ত ও তার পরিকরগণের সম্পর্কে নানাধিধ গ্রন্থ আধুনিক কালেও 
বচিভ হয়েছে এবং হচ্ছে। বাধাগোবিন্দ নাথের শ্রীগৌরাঙগ, মহাত্মা শিশির 
কুমার ঘোষের অমিয় নিমাই বচিত, বিমানবিহারী মজুমদারের চৈতন্তচরিতের 
উপাদান, গিরিজাশংকর বায়চৌধুকীর চরিতগ্রস্থে শ্রীচৈতন্ত, সতী ঘোষের 
প্রত্যক্ষদর্শীর কাণ্যে মহাপ্রভু শ্রাচৈতন্ত, রবীন্দ্রনাথ মাইতির চৈতন্য পরিকর, 
নরেশচন্দ্র জানাব বুন্দাবনের ষড়, গোন্বামী, হরিদাস দাসের অসমোধব শ্রাচৈতন্, 
হরিদ।ন গোস্বামীর গম্ভীরায় শ্রীচৈতন্ত, গভীরায়বিষুপ্রিয়া, শীরুচৈতনা £ নদীয়। 
লীলা! ও নালাচল লীপ!, সারদাচরণ মিত্রের উতৎকলে শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতি আজও 
বাঙ্গাল। সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে। বৈষ্ণবীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিতা প্রভৃতি বিষয়েও 
বহু গ্রন্থ ঝচিত হয়েছে এবং হচ্ছে । রাধাগোবিন্দ নাথের গোঁড়ীয় বৈষব দর্শন, 
হীবেন্দ্রনাথ দত্তের প্রেমধর্ম, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের গোঁড়ীয় বৈষব সাহিত্য, হরিদাস 
দাসের গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি উল্লেখঘোগ্য। 
মহাপ্রতু শীচৈতন্তের প্রেরণায় একদিকে যেমন জীবনী ও তত্বযূলক কাব্য 
অজন্রধারায় বধিত হয়েছে, তেমনি বাধাভাঙ্গ! বন্তার জলের মত পদাবলী 
সাহিত্য বিপুল প্রাণবেগে বহুধ! বিস্তৃত হয়ে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল । প্রাকৃ- 
চৈতন্তযুগে রাধাকুষ্ণ প্রেমলীল সথচক কাব্যে রাধারুষেের মানবিকতা নুম্পষ্টরংপ 
প্রকটিত হয়েছে । জয়দেব, বিদ্তাপতি ও বু চণ্তীদাসের রচনাই তার প্রষাণ। 
প্রীচৈতন্তের অলৌকিক দিব্য জীবনে ও সাধনায় রাধাভাবের 
পদাবলী সাহিতা 
প্রকাশ পদাবলী সাহিত্যে প্রবল প্রাণের বেগ সধশর করে 
শুধু তাকে বোড়শ শতাব্ধী থেকে বিংশ শতাব্দীতে উত্তরিত করে দিল তাই 


১ বা. স: ই. ১ম অপরাধ, ২ নং পৃঃ ৪৭-৬১ 
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সাধন। নিবন্ধ 


৪১৮ যুগাবতার শ্রীরুফচৈতন 


নয়, তাকে এক অস্ভৃতপূর্ব অলৌকিক ভাবসম্পন্দেও সমৃদ্ধ করে তুললো! । চৈতন্ত- 
যুগে এবং চৈতন্টোত্তর কালে ভক্ত কবিকুগ আব্বাধ্যের আরতি করলেন পদাবলী 
রচন1 করে । তাই বাধারুঞ্চ মার মানব মানবী রইলেন ন1, রাধাভাবছাতিস্থবণিত 
কফম্বরূপ শ্রীঠেতন্যের প্রভাবে মহাভাব স্বরূপিণী আব্াধিকা শ্রীরাধার অপাধিব 
অকৈতব কুষ্প্রেমের চিত্র অংকিত হোল,--ন্বর্গ ও মর্তের হোল মেলবন্ধন । 
মুবাবিগুপ্ত, শিবানন্দ সেন, নরহরি সবকার, জ্ঞানদান, গোবিন্দ দাস, বলবামদাস 
প্রভৃতি থেকে মাইকেল মধুস্থদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা, রাজেন্দ্র লাল মিত্রের পিতা 
জনষেজনন মিত্রের সংকর্ষণ ভণিতায্র সঙ্গীতরসারণ্ণব এবং রবীন্দ্রনাথের ভান্বসিংভের 
পদাবলী পর্বস্ত বৈষঃব পর্দাবলীতে মহাপ্রস্থর স্দ্বপ্রসারী প্রভাবের সাক্ষা বন 
করছে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রী বা বাধারুষের অদ্বয় বিগ্রহকপে ভক্তহাদয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাধারুধলীলা বর্ণনার বা গানের পূর্বে রসাহুরূপ গৌরচন্দ্র বিষয়ক 
পদাবলী রচন! বা গাওয়ার গীতি প্রবতিত হুয়। শ্রীচৈতন্যের সমসামঘ্িক বানু 
ঘেব, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব €ঘাষ, নরহগি সরকার, মুরারি গুধু, শিবানন্দ সেন 
প্রমূখ ভক্ত কবিবৃন্দ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচন। করেছিলেন । রাধার চরিত্রেও 
শ্রীগরাঙ্গের মৃতি প্রকাশ পেল। নরহরি সরকার খার্থই লিখলেন __ 


যদি গৌরাঙ্গ না হইত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে। 
রাধার মহিষ! প্রেমরস সীমা, জগতে জানাত কে ? 
চৈতন্যোত্বর সকল বৈষ্ণব কবিই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রটনাকে 
অবশ্ত বর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। গোবিন্দ দাস কবিরাজ গৌরাঙ্গ 
বিষয়ক পর্দের অপ্রতিঘন্বথী কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র 
সেনের বঙ্গভাষ ও সাহিত্য গ্রন্থে ১৫৯ জন বৈষব কবির ৪৬০*টি পদের উল্লেখ 
থাকলেও আরও অনেক অখযাতনাম! অথব৷ হ্ল্ল খাত কবি ছিলেন বা আছেন, 
তাতে সন্দেছ নেই । গৌর নাগর ভাবের পদের সংখ্যাও কম নয়। 
মহাপ্রভু হ্বয়ং বিস্তাপতির পদাবলীর অত্যন্ত সমাদর করতভেন। তীব 
দষ্টান্তে বিস্তাপতি টবঞচব মহাজনরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং বিস্তাপতির 
পর্দাবলীর সঙ্গে বাঙ্গালীমনের গভীর সাধুজ্য প্রতিষ্িত হওয়ায় গ্রীতীয় যোড়শ 
শতাব্ী থেকেই ব্রজবুলি ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে চলতে থাকে । কবি 
গোবিন্দ ঘাস কবিরাজ ব্রজবুলি ভাষান়্ শ্রেষ্ঠ পদ্দকর্! হিসাবে শ্রদ্ধার আসন লাভ 
করেছেন। 


শ্রচৈতন্তাবদান-_সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে ৪১৯ 


চৈতন্য সংস্কৃতির অন্যতম বাহক নরহরি চক্রবতাঁ ব! ঘনশ্াম দাস ছন্ব:লমূজর 
নামক গ্রন্থে বাঙ্গাল! ছন্দের প্রথম ধারাবাহিক আলোচনার স্ত্রপাভ করে এই 


বিষয়ে অগ্রপথিকের গৌরব অর্জন করেছিলেন। 


পদাবলী রচনার প্রবল ভাববন্যা যখন অনেকটা ভিমিত হয়ে এলো, তখন 

সুরু হোল পদ্দাবলী সংকলনের ছিড়িক। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুন্, 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতি চিস্তামণি, রামগোপাল দাসের 

জার রসকল্পবল্লী ( ১৬৭৩ খ্রীঃ), শ্রীনিবাস আচাধের শিল্প পদকর্তী, 
গোবিন্দ চক্রবতীর বংশধর, রাধামূকুন্দ দাসের মুকুন্দানন্দসংগ্রহ, রামগোপাল 
দাসের পুত্র পীতান্বর দাসের রসমঞ্জরী, মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়, গোৌরহুন্ময় 


দাসের কীর্তনানন্দ, দীনবন্ধুদাসের সংকীর্তনামৃত, নিমানন্দ দাসের পর্ররস সার 
( ২৭** পদের সংকলন ), কমলাকাস্ত দাসের পদরত্াকর (১৩৫৮টি পদের 


সংকলন ), জ্গদদন্ধু ভ্রের গৌরপদ তরঙ্গিণী, গৌরমোহন দাসের পদকল্পলতিকা, 
সতীশচন্দ্র রায়ের পদরত্বাবলী প্রসাদ দাসের পদচিস্তামণিমালা ( ১২৮৩ শী: ), 
আউল দাস মনোহর দাসের পদলমুদ্র, বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতর ' প্রাঃ ১৮ 
শতাব্দীতে ১৪* জন পদকতার-_-৩***-এবও অধিক পদ )১ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ, সতীশচন্দ্র রায়ের পদকল্পতরু প্রভৃতি নংকলনগ্রস্থ 
উল্লেখযোগ্য । 
কেবলমাত্র বৈফব সাহিত্যে নয়, বাঙ্গাল। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও 
শীচৈতনোোর প্রভাব বিশেষভাবে কার্ধকরী হয়েছিল | মঙগলকাব্যের দেবদেবীদের 
বৈষবীক়্ প্রভাবে হিংল্রত1 অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল। রণরঙ্গিনী ভীষণ! 
চত্তী হলেন মঙ্গলচণ্ডী, পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের 
সাহিতোর অঙ্া। অন্নদামঙ্গলে তিনি হলেন বরাতয়দাত্রী অনবপূর্ণা-_-অন্দা। 
শাথাতে প্রভাব 
বৈষ্ণব পদদাবলীর প্রভাবে শান্ত সাহিত্য পরিণত হোল 
শান্ত পদ্ধাবলীতে। বাৎসল্যরসের বৈষ্ণব পদাবলী নবকায়৷ লাভ করলো শান্ত 
পদাবলীতে । বালকুফ ও মা যশোদ্দা অথবা! বালক নিমাই ও শচীমাতার 
ন্েহের নিবিড় সম্পর্ক উন ও ম! মেনকার নিবিড় ন্নেহ সম্পর্কে-এবং ভক্ত কবি ও 
আরাধ্য! শ্তামা মায়ের বাৎসল্য মধুর সম্পর্কে পরিণত ছোল। বিপ্রলত্ত শৃঙ্গার়ের 
মান তক্ত কবি ও শাম! মায়ের সম্পর্কে নিবিড়তা লাভ করলে! । দ্বিজ মাধবের 
চণ্ীমঙ্গল কাব্যে ছোট ছোট বিষুপদগুলি মঙ্গলকাব্যে বৈফব প্রভাবের অত্রান্ত 


৪২, যুগাবতার শ্রীকষ্ঠৈতন্ত 


সাক্ষ্য ৷ কবি রুত্তিবাস চৈতন্য পূর্বকালের হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৈষফবতার 
প্রবলতা। চৈতম্যোত্বর কালে অনুপ্রবেশ করে আপন স্থান করে নিয়েছে বলে 
অনুমান হয়। 
বাউল গানে ও বাউলদের সাধনতত্বে শ্রীচৈতন্য প্রবতিত গোঁড়ীয় ধর্ষের 
প্রভাৰ প্রগাঢতর । বাউল সম্প্রন্নায় শ্রীচৈতন্যকে তাদের মহাগুরু বলে বিশ্বাস 
করেন। তিনি রাধ। কুষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে বাউলদের 
ধর্ম ও দার্শনিক তত্বের দিশারী । মানবরূপে অবতীর্ণ হয়ে 
মহাপ্রভু বাউল ধর্মের তত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমান ফকিররাও 
রাধাকফতত্ব ও চৈতন্যতত্ব থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন এবং মহা প্রত তাদেরও 
মহাগুরুরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।১ লালন ফকিরের একটি গানে শ্রীচৈতন্য 
কর্তৃক জগাই মাধাই উদ্ধাঝের উল্লেখ রযেছে-- 
গৌপাই আমার দিন কি যাবে এই হালে। 
আমি পড়ে আছি জঙ্গলে। 
(তুমি) কত গধম পাপীতাপী অবছেলে তারিলে ॥ 
জগাই মাধাই ছুটি ভাই 
কান্দ। ফেলে যারণে গায়, 
তারে তো! নিলে। 
আমি পাপী ডাকছি সদায় 
দয়] হবে কোন্‌ কালে ।২ 
আব একটি গানে লালন গোৌরের কৃপা প্রার্থনা করেছেন-_ 
জানাবে! হে এই পাপী হহতে 
যদি এস হে গৌর জীবকে তারিতে। 
নদীয়। নগরে যত জন 
সবারে বিলালে প্রেমধন। 
আমি নর-অধম 
ন। জানি মরম, 
চাইলে না হে গৌর আম। পানেতে |. 


বাউলগানে শ্রীচৈতস্য 


১ বাংলার বাউল ও বাউলগান--উপেআনাথ তটাচার্য-_পৃঃ ৫৪-৫৫ 
রর তঙগেৰ প্লুঃ ৪৪৭ ৩ তদেৰ পৃঃ ৫৫৬ 


শ্রচৈতন্তাবদান--সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে ৪২১ 


সাহিত্য ছাড়াও বাঙ্গালার সংস্কৃতির অগ্তান্ত বিভাগেও শ্রচৈতগ্তের দান 
পামান্ত নয়। তিনি নবদ্বীপে অবস্থানকালে চন্দ্রশেখর আচাধের গৃহে অস্তবঙ্গ 
পার্যদদের সঙ্গে নিয়ে যে কৃষ্ণলীল। অভিনয় করেছিলেন তার বিবরণ চৈতন্য 
ভাগবত, ঠ5তহ্থচরিতাম্ব *, মুরারির কড়চা, কবিকর্ণপূরের 
মহাকাব্য ও নাটকে বিদ্তৃতভাবে প্রদ্দত হয়েছে। অভিনয়ের 
প্রকৃতিদৃষ্টে মনে হয়, এই অভিপয় যাত্রাগান ছাঁড়া অন্ত কিছু হতে পারে ন1। 
পরে তিনি নীলাচলে ও কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপনগ্গে নন্দোৎ্গৰ অভিনয় করে- 
ছিলেন। যাত্রাভিনয়ের এঙ বিস্তৃত বিবরণ কেন' কোন ঘযথাথ সংবাদও 
ইতংপূর্বে আমরা পাই নি। যাত্াগান অন্ষষ্ঠানের এই যে রীতির প্রচলন দেখা 
গেল তা পরবর্তাকালে কী অবস্তায় ছিল জ্ঞান ন। গেলেও অষ্টাদশ ভনবিংশ 
শতাব্দীতে শ্রাদাম-স্থবল, প্রেমটাদ, বদন অধিকারী, গোবন্দ অধিকারী, 
নীলকণ্ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রুষ্ঞযাত্রায় পুনরজ্জা [খত হয়ে ওঠে। কুষ্ণকমল 
গোস্বামী পূর্ববঙ্গে বরিশাপ অঞ্চলে রাইউন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস ও নিমাই 
সর্যাঁস যাত্রাপাল। রচনা ও অভিনয় করে শ্রীচৈতন্তের দিব্যজীবনের ভাবাম্ৃতকে 
মূর্ত করে তুলেছিলেন।; নিমাই সন্ন্যাস পাপা রুষঘাত্রায় এবং গীতাতিনয় 
যাত্রায় বিপুল জণ্প্রিয়ত1! লাভ করেছিল । এমন কি চৈতন্তজীবনাখ্যান বিশেষ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়োছিল। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 
চৈতন্তলীলা ও নিমাই সন্ন্যাস অভিনয় বিশেষভাবে ম্মরণীয় হয়ে আছে। 
মতিরায়ের যাত্রায় নিমাহ সন্ন্যাস পালা ৪ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। 
বাঙ্গালার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শ্রঠৈতন্ের অবদানও সল্প নয়। কীর্তনগান 
দি শ্রীচেতন্যের হবয়ংস্ষ্ট না হয়, তাহলে তা৷ তার প্রেরণাসঞ্জাত। হরিনাম 
স্বীতনই জীবের মুক্তির উপায় বলে মহাপ্রত্ু প্রচার 
28 কবেছেন। নিজেও নবদ্বীপে অবস্থানকালে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ 
হরিনাম সংকীর্তন করতেন । ছাত্রদের তিনি হরিনাম লঙ্কীর্তন করার রাঁতি 
শিক্ষা দিয়েছিলেন । 
শিল্তগণ বলেন কেমন সন্কীর্তন। 
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দল | 


কফযাত্র। ও শীচৈতন্য 





- গ্রন্থকারের যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও ঠাহার সন্প্রদায়--পৃঃ ২*-২১ আঃ 


৪২২ যুগাবতার শ্রীফচৈতন্ত 


হি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ ঘাদবায় নমঃ । 
গোপাল গোবিন্দরাম শীমবুন্দন: ॥ 
দিশা দেখাইয়। প্রভু হাততালি দিয় । 
আপনে কীর্তন করে শিস্তগণ লইয়া ॥১ 
স্থতরাং শ্রীচৈতন্তকেই কীর্তনগানের প্রবর্তক বল! হয়ে থাকে । কবিকর্ণপৃয়ের 
নাটকে রাজ! প্রতাপরুত্র বলেছেন, এরকম কীর্তনের কৌশল কথনও দ্বেখি নি 
- ইয়মিয়ং কীর্তন-কৌশলং কাপি ন দৃষ্টম। উত্তরে বাহ্ছদেব সার্বভৌম বললেন 
এই কীর্তনকৌশল শ্রীচৈতন্তের হৃষ্টি-_ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্তস্থষ্টিঃ | 
বৃন্দাবন দাও বলেছেন, __ 
চৈতন্তচন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন। 
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনল্দন ॥৩ 
রুষক্না কবিরাজ লিখেছেন-_ 
চৈতন্ের হ্ষ্টি এই প্রেম সংকীর্তন। 
অবতরি চৈতন্ত কৈল ধর্মগ্রচারণ ॥£ 
হবেকঞ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, *“সঙ্ঘবন্ধভাবে হবিনামকীর্ডনের প্রথা তাহারই 
প্রবতিত।”* নীলাচলে স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভূকে চণ্তীদাস ৰিষ্ভাপতি ও 
জয়দেবের পদাবলী গান করে শোনাতেন । মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে 
লীলাকার্তনের হ্ুত্রণাত সেখান থেকেই হয়েছিল ।৬ 
আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন যে জয়দেব, চণ্তীদাস-বিগ্যাপতির পদাবলী 
গানে নিমাই মাঝিষাল্লার স্থুর সংযুক্ত করে নবপ্রাণ সংযোজিত করেছিলেন । 
তারই ফলে মনোহরশাহী কীর্তনের রীতি প্রচলিত হয়।" অনেকের মতে 
যথার্থ লীলাকীর্তনের স্ত্রপাত হয়েছিল নরোত্তম দাস প্রবতিত খেতরির 
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মহোৎসবে। শ্রীনিবাস আচার্য ও স্ঠামানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বুন্দাবন থেকে 
গ্রত্যাবর্তনের পরে উত্তরবঙ্গে খেতরি গ্রামে ছয্নটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার নময়ে 
নরোত্তম যে মহোৎসব করেছিলেন তাতে তিনি গৌরচন্দ্রিকাসহ নৃঙন 
ধরনের লীলাকীর্ভনের রীতি প্রবতিত করেছিলেন। বুন্দাবনে ধ্রুবপদ বা 
ধপদ্দ গানের প্রচলন ছিল। নরোত্তম বৃন্দাবনে অবস্থানকালে স্বরূপ দামোদর 
শ্রীজীব গোস্বামী বা রঘুনীথ দাস গোস্বামীর নিকট থেকে এ্পদ গান শিক্ষা 
করেছিলেন এবং বিলদ্বিত লয়ে প্ুপদদী ব্বীতিতে কীতনগান প্রচলন কয়েছিলেন 
খেতবিব মহোৎসবে। খেতরী গড়ের হাট বা গবানহাট পরগণায় অবস্থিত 
হওয়ায় নরোত্তম প্রবতিত কীর্তনরীতি গড়েরহাটী বা গড়ানহাটী শৈলী নামে 
পরিচিত হয়। কিন্তু এই বিলদ্িত লয়ের কীর্তন-রীতি আয়ত্ত করা! কঠিন 
হওয়ায় কীতনগানের আরও চারপ্রকার রীতি উদ্ভব হয়ঃ মনোহরুশাহী, 
রাণীহাটী বা রেণেটি, মন্দাবিণী ও ঝাড়খণ্ডী । বলা বাহুল্য উত্তবন্থানের 
নামান্থমারে কীতনের শৈলীর নামকরণ হয়েছে । নরোত্তম হুষ্টি করেছিলেন 
গড়ানহাটী। গোকুলানন্দ ঠাকুর রেণেটি, বেণীদাস মন্দারিণী, কণীন্দ্র গোকুল 
ঝাড়খণ্ডী এবং বিপ্রদাম ঘোষ মনোহরশাহী রীতির প্রবর্তক। কার্তনগাঁনে 
মণিপুরী রীতি নরোতমের বীতির নিকট খণী, নরোত্তমই আনামে বৈষ্ণবধর্ম 
প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন; 


মনোহরশাহী ঢের প্রবর্তক মহাপ্রভু স্বয়ংই হোন, আর বিগ্রদাস ঘোষই 
হোন, বাঙ্গালার সংস্কৃতির যে অন্ততম প্রধান অঙ্গ কীর্ভনগান তা যে মহ্থাপ্রতু 
শ্রীচৈতন্তের প্রভাবে সঞ্জাত তাতে সন্দেহ নেই। 

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ধর্মে, সমাজে ও সাহিত্যসংস্কৃতিতে বে 
প্রবল প্রাণবন্তার আবির্ভাব হয়েছিল_-যে অতাবিতপূব জাগরণ দেখ! 
দিয়েছিল--যার প্রেরণায় পাচশত বৎসয়ের বাঙ্গালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, 
পুষ্ট হয়েছে, তার কেন্দ্রে একটিমাত্র ব্যক্তি-ধিনি “বাঙ্গালীর হিয়া! অমিয় 
মথিয়।' কায়। ধারণ করেছিলেন। 

বাঙ্গালার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্েগ অবদান সম্পর্কে ডঃ রাধা- 
গোবিন্দ নাথ লিখেছেন, “বাঙ্জালার সাহিত্যে বাঙ্গালার দর্শনে, বাঙ্গালার 
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৪২৪ যুগাবভাব শ্রীকধচৈতন্ত 


ভাবধারায়, বাঙ্গালার কু্টিতে গৌড়ীয় বৈধব-সম্প্রঙ্ধায়ের অবদান অতুলনীয় । 
বাঙ্গালার কৃষ্টি বলিতে মুখাতঃ শ্রীত্রীগৌরস্থদ্দরের প্রভাবে পরিপুষ্ট কুরিকেই 
বুঝায়--একথ! বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গাীলার প্রাণের 
ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরনুন্দর প্রবতিত প্রেমধর্মের প্রভাব যে বাঙ্গালার কৃষ্টিকেই 
এক অপূর্ব রসে পরিসিঞ্চিত করিয়াছে, তাহা! নহে; সমগ্র তারতের কৃষ্টিতেও 
তাহ! সঞ্চারিত হুইয়াছে।”১ 

শ্রীচৈতন্তের প্রভাবে উড়িয়া সাহিত্যেও নৃতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। 
ষোড়শ শতাব্দীতে পঞ্চসথ! নামে প্রসিদ্ধ পাচজন উভিয়া কবি-_বলঝাম 
দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত ঘাস, যশোবস্ত দাস এবং অচ্যুতানন্ন 
দাস প্রীচৈতন্তের কপালাভ করেছিলেন এবং তার ভক্ষ 
হয়েছিলেন । জগন্নাথ দাস [ছলেন শ্রচৈতন্তের সমবয়ন্ক ভক্ত। অপর 
চারজনের কাছে তিনি ছিলেন ধর্মগুক | ঈশ্বরদাসের চৈতন্তভাগবত অগ্নসাবে 
তিনি শ্রাচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অচ্যুতানন্দ প্রথমে 
শ্রীচৈতন্তের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু চৈতন্বদেখ তাকে 
সনাতনেব নিকট দ্বীক্ষা' গ্রহণ করতে উপদেশ দেন।২ ঈশ্বর দাসের মতে 
বলরাম দাস চৈতগ্যদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিপণেন। [ধ্বাকর দাস 
বলেন যে, বলবাম সঞ্ল সময়েই শচৈতন্তের নিকটে থেকে তাপ সেবা করতেন। 
ঈশ্বরদাসের বিবরণে অনন্ত মহাস্তি শ্রীচৈতনের নিকট দীক্ষিত হবার বাস. 
গ্রকাশ লবেছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভূ নিত্যানন্দকে অন্রবোধ করেছিলেন 
জগন্নাথকে দীক্ষা দিতে ।৩ এই পঞ্চখ1! ব। পঞ্চকবি শ্রাচৈতনের রূপালাভে 
ধন্য হয়েছিলেন। অচুযুতানন্ধের মতাহ্ছমারে তারা কীর্তনের মিছিলেও 
যোগদান কবতেন।৪ পঞ্চসখা মহা গ্রতৃকে গুরু বা ঈশ্বররূপে দেখেছেন, কিন্ত 
তাদের মতবাদ গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ৰা বুন্দাবনেব প্রেমধর্মের থেকে [ভন্ন। 
তত্লত্েও তাদের সজনী প্রতিভা যে শ্রীচৈতন্যের দ্দিব্য প্রভাবে সপ্তীবিত 
হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই ।€ 
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পঞ্চখার মধ্যে বলরাম দ্লনাস (জন্ম ১৪৭২) ছিপেন বয়োজোষ্ঠ এক 
সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী | শেষ জীবনে গুরু টচৈতন্কের মত অশ্রকম্পাদি 
সাত্বিক ভাবরাজি তার দেহে ক্ষু্রিত হোত। তিনি মত্ত বলরাম নামে 
প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।১ বলরাম বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন উড়িয়া 
ভাষায় রামায়ণ রচনা] করে। বলরাম বেদান্ত সার গীতা, গুপ্ুগীতা, বিরাটগীতা, 
সপ্চঙ্গযোগসারটাকা প্রভৃতি তত্বযূপক গ্রস্থও রচন। করেছিলেন । বট অবকাশ 
গ্রন্থে তিনি জগন্নাথদেবের স্ততি কবেছেন। ৭৫০টি স্ুবকে ভক্তি ও আন্তরিক 
আবেগময় পিরিক্কাব্য ভাবসমুদ্র | মৃগ্ডনীঘ্ভতি ও লক্ষমীপুরাণ সথঅঙ্গ নামক 
ভক্তি রসাতআ্মক কাব্যঘয় বলরামের অন্যতম শ্তটি। বলকামের রামায়ণ, 
সরলারাসের মহাভারত ও জগন্নাথদাসের ভাগবত উড়িয়া সাহিত্যের স্তস্ত 
স্বরূপ । সরণা দাস পঞ্চদখার অন্তর্গত নন, তিনি এদের পথ গ্রন্র্শক।২ 
এই তিনখানি গ্রস্থই উড়িস্তায় বিপুলভাবে জনপ্রিয় । জগন্নাথ দাসকে কেন্দ্র 
করে উভিয়া৷ ভাষায় অনেকগুলি জীবনীকাব্যও রচিত হুয়েছে। মহাপ্রতৃব 
উড়িস্া আগমনের পূর্বেই জগস্নাথ ভাগবত রচনা করেছিলেন এবং জগন্নাথের 
ভাগবতপ।ঠ শুনে মহাপ্রভু মুগ্ধ হয়েছিলেন। পঞ্চসথার অপর ছুই কবি বড 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, কবি হিসাবে বিপুল যশেরও অধিকারী হতে 
পারেন নি। অনন্ত এবং যশোবস্ত তন্ত্র, যোগ এবং ভক্তি সম্পর্কে কতকগুলি 
গ্রন্থ রচন! করেছিলেন ।* যশোবস্তদাসের গোবিন্দচন্দ্র, বলরাঁমের বৌল 
গই বা পক্দ্মীপুরাণ স্থঅঙগ, জগন্নাথের মৃগ্ডনীঘ্ততি গাথা জাতীয় কাব্য। 
জগন্নাথ দাসের রাসক্রীড়া॥ বলাম দাসের বট-অবকাশ ও বিকাটগীতা, যশোবস্ত 
দাসের শিব ম্বরোদয় এবং অচ্যুতানন্দের অনাকার সংহিতা নিরাকার ব্রদ্ম, 
রাধারুষপুজা ও বত্রিশ অক্ষর জপ সংক্রান্ত তত্বমূলক বচন]। 

অচ্যুতানন্দ 1ছলেন পঞ্চসখার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ । তিন কবি অপেক্ষা 
সাধক এবং তবিষ্যৎ্বক্তা ছিমাবেই অধিকতর ম্মরণীয় হয়ে আছেন। অচ্যুত' 
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৪২৬ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


নন্দের শৃন্তসংহিতা ও অলেখসংকিত1 বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই ছুই গ্রন্থে 
মহাযান বৌদ্ধমতের প্রভাব আছে। অচ্যুতানন্দের নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত 
আছে। শরীরের জীবনী অবলম্বনে বলরামের হরিবংশ মৌলিক রচন!। 
জনশ্ররতি এই যে তিনি উড়িয়া ভাষায় এক লক্ষ গ্রন্থ রচনা! করেছেন। 
অতিবল্পভ মহান্তি বলেছেন যে অচ্যুতানন্দ ৩টি সংহিতা, ৭৮টি গীতা, 
২৭টি বংশান্চচরিত, ৭ খণ্ড হরিবংশ, ১২টি উপপুরাণ, ১* মালিকা, কতকগুলি 
কেলি, চৌতিশা, টাকা, বিলাস, নির্ণয়, ওগল, গুজ্জরি, ভঞ্জন প্রভৃতি ধশীয় 
গ্রন্থ রচন1 করেছিলেন। ডঃ মায়াধর মানসিংহ মনে করেন যে অচ্যুতানন্ধ 
দাস একাধিক ছিলেন।১ নিরাকার দাসের ঝুমর সংহিতা শুন্যসংহিতা 
জাতীয় গ্রন্থ । 


উড়িষ়্ায় চৈতন্য সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবত। 
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ঈশ্বরদাস গ্রীষ্তীয় ষোড়শ শতাববীর শেষদ্দিকের 
লোক ।২ ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের মতান্ুসাবে তিনি সপ্তদশ শতাবীর 
কবি।ৎ ঈশ্বর দাস শ্রীচৈতন্তকে বুদ্ধ অব্তার এবং জগন্নাথের অবতাররূপে 
বর্ণন৷ করেছেন। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে কিছু কিছু নৃতন সংবাদ তিনি পরিবেষণ 
করেছেন। অভিনঘ সংবাদগুলির অন্যতম শিখগুরু নানকের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের 
সাক্ষাৎকারের বিবরণ । 

উড়িয়া ভাষার অপর একটি উজ্লেখযোগ্য গ্রন্থ দিবাকরদ্াসের জগন্নাথ 
চরিতাম্বত। ডঃ মজুমদারের মতে দিবাকর গ্রীন্ীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধাভাগে 
বর্তমান ছিলেন। জগন্নাথ চরিতামৃতের প্রথম সাত অধ্যায়ে কৰি শ্রীচৈতন্য 
সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন । দিবাকর দাম গৌভীয় ভক্তদের সঙ্গে 
উড়িয়। ভক্তদের বিরোধের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডঃ প্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেছেন * গোৰিন্দদ্বেব 
নামক উড়িয়। কবি শ্রীগৌরকফ্োদয়কাব্যম নামে সংস্কতভাষায় একটি কাব 
বচনা করেছিলেন কষ্*দান কাঁবরাজের চৈতন্যচরিতামুত কাব্যের অনুসরণে 
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শ্রীচৈতন্যাবদান-_সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে ৪২৭ 


উড়িয় ভাষায় মাধব ( পট্টনায়ক ?) চৈতন্যবিলাস নাষে একটি কাব) রচনা 
করেছিলেন । মাধব ছিলেন চৈতন্য পার্ধদ গদাধরের শিশ্ত। টৈতন্য 
বিলাসের সঙ্গে লোচনের চৈতন্যম্গলের প্রভূত সাদৃশুহেতু ডঃ মজ্যদার 
লোচনকেই মাধবের অন্ুমারী বলে প্রতিপন্ন করেছেন ।; 

মহাপ্রতুর অন্তরঙ্গ ভক্ত কানাই খু'টিয়! শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে মহাভাব প্রকাশ 
নামে পদ্চে একটি গ্রস্থ রচনা করেছিলেন । ডঃ মজুমদার স্থরীর বাজার 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত উড়িয়।! ভাষায় লেখা শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে নিয় পিখিত গ্রন্থগুলিয়, 
পু খির উল্লেধ করেছেন :_-(১) চৈতন্য চক্্রোদয়, (২) ঠচতন্য চক্দরোদয় কৌমুদী, 
(৩) চৈতন্য ভাগবত, (৪) টচতন্য সম্প্রদায়, (৫) চৈতন্য পৃূজামস্ত্র (৬) ভক্তি 
চন্দ্রোদয়, (৭) স্বপ্রদাস রচিত বৈষব সাবোক্কার, (৮) গোবিন্দ ভট্ট রচিত 
চেতন্যাবলী, (৯) চৈতন্য মহাপ্রতুঙ্কু ঝুলন ছন্দঃ (১০) সবঙ্গী শ্রুরাধাকাস্ত, 
(১১) মহা প্রতুঙ্কু মহিমাসাগর | এ ছাড়া সদানন্দ মোহন কল্পলতা! নামক পুঁথির 
শেষে ঠার ব্রহ্মগমণ্ডল নামক গ্রন্থে চৈতন্যের বাল্যলীপা বর্ণনার উল্লেখ 
করেছেন।২ অষ্টাদশ শতকের উড়িয়া! ভক্ত কবি কবিস্র্ধব সদানন্দ প্রেম- 
তরঙ্গিণী কাব্য চৈতন্যজীবনকথা বর্ণনা করেছেন। 

শ্ীচৈতন্য প্রবতিত বৈষ্ণবধর্ষের প্রভাবে রাম ও কৃষ্ণবিষয়ক বন কাব্য কবিতা 
রচিত হয়েছে উড়িয়া ভাষায় গ্রীষটীয় অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে । এই যুগে 
পুরাগকাধ্য, বৈষ্ণব কাব্য এবং বৈষবীয় নীতি-কবিতা উড়িস্তার ভাষায় প্রচুর 
পরিমাণে লিখিত হয়েছে । আলংকারিক বৈষ্ণব কাব্যের কবি দীনকুফ, 
অভিম্থ্য, ভক্ষচরণ, যাছুমণি, ছুর্পভ দেব, ভূপতিপণ্ডিত প্রভৃতি । বৈষবীয় 
সঙ্গীত রচনা করেছিলেন কবিকুর্য, গোপালকুষণ, বনমালী গ্রভূতি। বৈষবীয় 
গীতি রচয্সিতাদ্বের পথ প্রদর্শক উপেন্্র। জগন্নাথ দাসের ভাগবত ও ঠচতন্য 
ধর্মের প্রভাব বৈকবীয় গীতিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। বৃন্দাবতী দাসী গান 
রচনা করেছিলেন কৃষ্চলীল৷ অবলম্বনে ৷ দীনকৃষ্ণদাস রসকল্লোল এবং আর্ত" 
আ্াপচৌতিশা নাষে ছখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। রলকজ্লোলে দীনরুঙ্ঃ 
ষথুরা-বৃন্দাবনে শ্রীরঞ্চের লীল| বণন। করেছেন সরল সুমিষ্ট ভাষায়। অভিমন্থয 
সামন্ত সিংহ (১৭৫৭-১৮*৭ গ্রীঃ) বৈষ্ণবীয় বিদগ্ধচিস্তামণি রচনা করেছিলেন। 


১ শ্রীচৈতন্ত চরিতের উপাদান-_পৃঃ ২৭৯ ২ তথ্গেৰ পৃঃ ৫*৫-৬ 


৪২৮ যুগাবতার শ্রীফফচৈতন্ 


দীনের গ্রন্থে কের মধুর যাত্রা ও কংসাদি দানববধের বিবরণ প্রাধান্য 
পেয়েছে । যাছ্মণি মহাপাত্র প্রবন্ধ পূর্ণচন্দ্র-এ কৃষ্ণ ও রুক্সিণীর পরিণয়ের ঘটনা 
বর্ণনা করেছেন। তূপতি পণ্ডিত রাসলীলায় ৰিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
প্রেমপঞ্চামৃতকাব্যে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাধা-রুফণের প্রণয়লীলাকেন্দ্রিক সঙ্গীত রচিত 
হয়েছে উড়িয়া ভাষায় প্রচুর। কবিস্ৃর্ঘ বলদেব রথ (মৃত্যু ১৮৪৫) ৫** 
পৃষ্ঠার গীতিধর্মী কাব্য বা সঙ্গীত রচনা করেছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দেব 
আদর্শে কিশোরচন্দ্রানন্দ-চম্পু নামে উভিয়। ভাষায় গছ্য ও পন্যে রাধাকুষখলীপ' 
বর্ণনা করেছেন কবিস্ধ | কবিহ্ধে মত গোপালকষ্চ শতশত প্রেমগীতি 
বচন] করেছেন। এর কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ কেবলমাত্র ধমীয় প্রতীক নন-_ 
কবি মানবীয় প্রেমকথাকে আস্তরিক আবেগে অন্ভূতিব গভীবতায় স্বগীয় 
প্রেমে উত্তরিত করেছেন। গোপালকরুস, বাল্যপ্রেমকে যৌবনের গভীরতায় 
পৌছে দিসেছেন। গোপালরুষ্জে গীতাবশী এবং সামস্ত মিংহেন বিদগ্ধ 
চিন্কামণি উডিয়া ভাষায় বৈষবীয় সাহিত্যের সম্পদ ।১ ডঃ হরেক মহতাব 
চৈতন্তপ্রভাবিত উভিয়৷ সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন--“4৯ 95600] ০৮ 
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অসমীয়। সাহিতো শ্রীচৈতন্টের প্রভাব তেমন ব্যাপক না হলেও অগল্পেখনীয় 
নয় ভট্রদ্দেব 'সং সম্প্রদায় কথা গ্রন্থে শ্রাচৈতন্তের আসাম ভ্রমণ কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করেছেন। কৃষ্ণভাবরতীর সস্ভনির্ণয় গ্রন্থে ক আচারের সন্ত বংশা- 
বলাতে এবং দীপিকাচান্দ নামে একটি গ্রন্থে শ্রঠৈতন্ত সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য 
পরিবেশিত হয়েছে । আসামে বৈষ্বধর্ম প্রচারক মহাপুরুষ শক্করদেবধের সঙ্গে 
শ্রীচৈতন্তের সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলে কিন্বদস্তী আছে। কোন কোন অসমীয়। 
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শ্রচৈতন্যাব্দান--সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে ৪২৯. 


গ্রন্থেও উল" ঘটনার উল্লেখ আছে। গ্রীচৈতন্ত ও শংকবদেব সমসাময়িক 
হওয়ায় এবং শংকরদেব শ্রীচৈতগ্থের জীবৎকালেই পুত্ী গমন করায় এই 
সাক্ষাৎকার অসম্ভব নয়। শংকবদেব প্রচারিত ধর্ষে গৌড়ীয় বৈধৰ ধর্মের 
সহঙ্গ সাদুষ্ট বতমান। শংকর শিষ্য দামোদরের মতান্থবতিগণ শ্রীচৈতন্ূকে 
অবতার বলে ম্বীকাব করেন। দামোদর পন্থী ও মহাপুরুষীয়াপন্থীদের গ্রন্থে 
ংকরদ্েন্র জীবন প্রনংগে শ্রীচৈতন্ের উল্লেখ পাওয়া ষায় ৷ অসমীয়। সাহিত্যে 
শংকরদেবের প্রভাব যতটা গভীর শ্রাচৈতন্তের গ্রভাব ততটা নয়। কারণ 
আসামে গোঁড়ীয় বৈষ্ণবরধর্ম প্রচাবিত হয়েছিল নরোত্তম দাস ঠাকুরের ছারা 
সধ্ুদশ শতাবীর শেষভাগে । তথাপি অসমীয়া সাহিত্যেও শরচৈতগ্ত খানিকট! 
স্থান দখল করে নিয়েছেন, এটাও কম গৌরবের কথা নয়। 

্হাপ্রতু শ্রীচেতন্ত যেমন ভারতবর্ষের একটা বিশাল ভূখণ্ডে ভাখবন্ত1 এনে 
নৃতন প্রাণ সঞ্চান করেছিলেন, তেমনি সংস্কৃত. বাঙ্গালা ও ৬ড়িপা সাহিত্যের 
বিপুল বিকাশের কারণ হয়েছিলেন । বাঙ্গলীর সংস্কৃতিকেও কয়েক শতাব্দী ব্যাপী 
সগ্ীবিত করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে 
শীচৈতন্যের অবদান সত্যহ অপরিমেয় | 


প্রকবিংশ অধ্যার 
মুক্গান্বতাল্প উ্রীক্কম্চৈতন্য 


মহাপ্রভ শ্ররুষচৈতন্ত যুগপুরুষ-_যুগের প্রয়োজনে তার আবির্ভাব। 
বাঙ্গালারদেশ যখন ইসলামী শাসনে অত্যাচারে উৎপীড়নে দিশাহারা ভীত 
ষম্পমান__ নানা কারণে হিন্দু বৌদ্ধ যখন দলে দলে ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ 
করছিল, ভয়াবহ অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বীচার বস্তা না পেয়ে মানুষ 
যখন তথাকথিত লৌকিক দেবদেবীতে আত্মসমর্পণ করে বাচার ব্যর্থ প্রশ্ন।স 
করছিল, আয় একদল বিলাসে ব্যসনে বুথা অর্থ অপচয় করে প্ররূত ধর্মকর্ম 
বিলর্জন দিয়ে প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানে নিরর্থক আমোদ প্রমোদে কালঘাপন 
করছিল---স্মুতিশান্ত্র শাসিত হিন্দুনমাজ যখন জাতিভে্দের সংকীর্ণ গণ্তীকে 
সংকীর্ণ তর করে আত্মরক্ষার নামে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল,-_-লেই 
যুগসংকটের কালে জাতির পরিস্রাত! হিসাবে আবিভূত হলেন ধুগাবতার 
শীকষ্চচৈতন্ত | নীতিহীন, ধর্মহীন, ভক্কিহীন, আত্মঘাতী সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন 
আত্মবিশ্বাসহীন ক্ষয়িযু। হিন্দুসমাজের সম্মুথে তিনি আবিভূতি হলেন বরাভয় 
হস্তে,_-নির্বাধ শক্তি ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হুলেন জাতির ভ্রাণকা 
হিসাবে বৈষ্ণব সমাজের তথা সমগ্র জাতির নেতা হিসাবে অটুট মনোবল 
নিয়ে_-ভক্কিহীন দেশে প্রবাহিত করলেন ভক্তির বন্যা__তক্তিধর্মে আব 
করলেন আবালবৃদ্ধবণিত! জাতিধর্ম নিবিশেষে অগণিত মান্ষকে | গয়! থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পরে পরিবতিত নৃতন মান্য শ্রীগোরাঙ্জ নেতৃত্ব দিলেন উপেক্ষিত 
নিপীড়িত বৈষ্ণব সমাজের | কুদ্ধত্বাঝ গৃহে অছৈত হরিদাস শ্রাবাসাদি বৈষ্কবগণ 
সহ করতেন হরিনাম সংকীর্তন রূপেগুণে পাগ্ডিত্যে অনুপম শ্রীগৌরচন্দ্র। ক্রমে 
ক্রমে আরও অনেকে সমবেত হুলেন শ্রীগোরাঙ্গের চারিপাশে। শক্তিবুন্ধি হতে 
থাকে বৈষ্ণব সমাজের | ছুবৃন্ত জগাই মাধাই শ্রচৈতন্যের প্রেমধর্ষের প্রভাবে 
রূপান্তরিত হোল নূতন মান্ুযে--ভক্ত বৈরাগীতে। ফলে নবন্থীপের বৈষ্ণব 
সমান্বের শক্তি বহুগুণ বধিত হোল। নবজাগ্রত জনশক্তির প্রতাপ অনুভূত 
হোল অত্যাচারী শাসকের প্রতিনিধি কাজিকে শানন করার 
বৈফব সমাজের 

শিব ঘটনায় । হরিপ্রেমধর্ষের প্রভাবে জাগ্রত হয়ে উঠলে। নব্য 
বাঙ্গালার শতন্বপ্রায় হতস্পন্দন। বিপুল জনসংঘট মশাল হাতে 

কাজির বাড়ীর দিকে চলেছে বাস্তভাণ্ড লহ হরিনাম সংকীর্ডন করতে করতে 


যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্য ৪৩১ 


মার মার রব তুলে । ভাঙ্গলো তার! গাছপাণ1 আর ঘরের দরজা । 

অত্যাচারী শাসক আত্মগোপন করেছে। এই অভিনব দৃশ্টের তাৎপর্ধ 
'আজ অন্ধুধাবন করা কঠিন কিন্তু সেদিনের মৃতপ্রায় বঙ্গবাসীর ভাঙ্গ। মেরুদণ্ডকে 
সোজ! করে দীড়াবার প্রেরণ দিয়েছিলেন জাগ্রত বাঙ্গালার 
প্রাণপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্ষদেব । হীনমন্যতার পংককুণ্ড থেকে 
জেগে উঠলো বাঙ্গালী হিন্দু_জাগলো প্রবল তেজ এবং শক্তি নিয়ে বিপুল 
গৌরবে আত্মবিশ্বামে অটল অত্যাচারী পরাক্রান্ত শাসক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে 
ঈাড়াবার অসীম ম্পর্থা নিয়ে। এইভাবে মহাপগ্রতু শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালীর নৰ 
জাগরণের প্রাণপুরুষ-_বাঙ্গালী মানসের নবধুগের উদ্গাতা হয়েছিলেন। ডঃ 
রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, “32178911780 1706 181550 1301 17620 218 
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বাঙ্গালার প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যের অত্যুদয়ে বাঙ্গালার রাজনীতিতে সাহিত্যে 
সমান্জে হোল নবধুগের অভ্যুদয় । মহাপ্রভুর কাজিগৃহ অভিযান এদেশে প্রথম 
অহিংস সতাগ্রহ। 

প্রীচেতন। জানতেন, লিখিত ভাবে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নিজের 
আচরণ দিয়ে চারিত্রিক দৃষ্টান্ত দিয়ে জনশিক্ষা দিলে তার উপযঘোগিত1 অনেক 


বেশী। তার জীবন লোক শিক্ষার পু'থিশালা। নবদ্ীপে বিষুমন্দিয় মার্জন ও 
নীলাচলে প্রতি বৎসর সগণে গুত্িচামন্দির মার্জনের ছারা তিনি কারিক শ্রমের 
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৪৩২ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ত 


মর্ধাদা স্বাপন করেছেন ; সম্গ্যামীরও কর্মের প্রয়োজনীয়তা খ্যাপন করেছেন। 
তার জীবনে সন্ন্যাসীর আচরণীয় বিধি কঠোরভাবে পালন, 
গভীর মাতৃভক্তি, দরিদ্রের সেবা, সংখ্য! গণনাপূর্বক হরিনাম 
জপ প্রভৃতি সবই লোক শিক্ষার উদ্দেশে । জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে তি নম্প্ট 
ভাবে কিছু না বললেও তার আচরণ থেকেই এ সম্পর্কে তার মনোভাব 
বোঝা যায় । 
হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মকে অগ্রাহ করেন নি শ্রীচৈতন্ত অর্থাৎ জাতিতে প্রথাকে 

বাহতঃ তিনি অন্বীকার করেন নি। যবন হরিদাস নীচকুলে জন্ম বলে জগন্নাথ 
মঙ্গিরে প্রবেশ করতেন না, এতে মহাপ্রভু সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। 

হবিদাস কহে মুঞ্ি নীচ জাতি ছার। 
ভিউ মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার ॥ 

নিভৃতে টোট। মধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ। 

তাহা পতি বুহো এক] কাল গোয়াঙ ॥ 

জগন্নাথের সেবক মোর ষ্পর্শ নহি হুয। 

তাহ। পড়ি রহে। মোর এই বাগ হয় ॥ 

এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল। 

শুনি মহাপ্রভু মনে স্থখ বড় পাইল ॥১ 

একবার বৈশাখ মাসে সনাতন এসেছিলেন নীলাচলে। একদিন জৈোষ্ঠমাসে 
মধ্যাহু ভিক্ষার জন্ প্রভূ ডেকে পাঠালেন সনাতনকে । যবনরাজের অন্পভোজন 
ও যবনয্বাজের সংস্পর্শছেতু সনাতনের মনে ছিল হীনমন্থতা। তিনি মন্দিবের 
সিংহদ্ধার ছেড়ে সমুদ্রের তীরে তীবে তণ্ত বালুকার উপর দিয়ে এলেন প্রভুর 
আবাসে আইটোটায়। গরম বালুকার উপর দিয়ে হেটে আসার জন্ত তার পায়ে 
ফোস্কা পড়েছে। এত ক্লেশ সহ! করে বালুকাময় পথে আগমনের কারণ প্রত 
জিজ্ঞাস করায় সনাতন বলেছিলেন পাছে জগন্নাথের সেবকর! তার স্পর্শে অশ্ুচি 
হয়ে যান, এই আশংকায় তিনি তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে ঘুর পথে এসেছিলেন । 
শুনি মহাগ্রভ্‌ মনে সস্ভতোষ পাইল] ৷ 
তুষ্ট হএণ তারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥* 


১ চৈ. চ. ষধা ১১ পন্ধি ২ চৈ. চ. অস্ত ৪ পরি 


লোকশিক্ষ! 





যুগাবতার শ্রীকফচৈতনা ৪৩৩ 
তিনি বললেন সনাতনকে-_. 

যস্যপিও তুমি হও কগৎপাবন। 

তোমা স্পর্শে পবিজ্রে হয় দেব মুনিগণ ॥ 

তথাপি ভক্ত ম্বভাব-_মর্ধাদা-রক্ষণ। 

মর্ধাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 

মর্ধাদদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস । 

ইহলোক, পরলোক -_ ছুই ভ্য় নাশ ॥ 

মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট কলে মোর মন। 


তুমি এঁছে না করিলে করে কোন জন ।১ 
অদ্বৈতপ্রকাশে একটি গল্প আছে। একদিন বর্ধ বাদলের দিনে নীলাচলে 


অছৈতের আবাসে অদ্বৈত ও সীতাদেবী মনের সাধ মিটিয়ে চৈতত্ত প্রতৃকে 
ভোজন করিয়েছিলেন। সেই সময়ে ঈশান (নাগর ) শ্রচৈতস্কের পা! ধুইয়ে 
দিতে গেলেন, ঈশান লিখেছেন-___ 

গৌরের পাদধৌত লাগি মুঞি কীট গেনু। 

তিহু কছে বহু রহবিপ্র বিষুঃ ত। 

গোঁব্রাঙ্গ পদ ধৌত করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভে ঈশান 

যজ্োপবীত ছিন্ন করে ফেললে গৌরচন্দ্র ঈশানকে তিরস্কার করে পুনরায় 
ষজ্জোপবীত পরিয্লেছিলেন। ঈশান লিখেছেন-- 

এত ভাবি যজ্জনুব্র ছিগ্িছছ তখনে ॥ 

তাহ! দেখি মোর প্রত হাসিয়] কহিল] । 

কি লাগি ঈশান বিপ্রধর্ম বিনাশিল ॥ 

ছিজাতি যজ্ঞস্ুত্র চিত্তশুদ্ধি দাতা। 

নিবস্তর পরব্রঙ্গে হৃদয় নির্ষোক্তা ॥ 


এত কহি প্রত গুন পৈত ধিল। মোরে ।২ 
এই ঘটন। যন্দি সত্য হয় তাহলে মহাপ্রভূ ব্রাঙ্ধণ মাত্্রকেই উচ্চ মধাদ। 


ফিতেন, একথা যথার্থ লত্য হয়ে ওঠে। 
মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্মকে বহিরে চূর্ণ করতে না চাইলেও এর সংকীর্ণ তাকে 
তিনি বিচুনিত করেছিলেন এর মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে। অন্পৃষ্ঠতার মত 
১ চৈ, চ. অন্ত ৪ পরি ২ জজ. প্র. ১৮ অঃ 
২৮ 


৪৩৪ যুগাবতার শ্রীরুফচৈতন্ত 


দুষিত ব্যাধি দৃত্বীকরণে এ দেশে প্রথম এবং সফল আন্দোলন সুরু হয়েছিল 
মহাগ্রভূ শ্রীচৈতন্তের প্রবর্তনায়। তিনিই ঘোষণা করেছিলেন--চগ্ডালোহপি 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ: হরিতক্তিপরামণঃ | তিনি বললেন-_ 


চগ্ডালেছো। মোহার শরণ যদি লয়। 
সেহে। মোর মুগ তাব জানিহ নিশ্চয় ॥ 
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ। 
সেহো৷ মোর নহে সত্য বলিলু বচন ॥, 
তারই মতাদর্শ বৃন্দাবন দাস ব্যক্ত করেছেন স্পষ্টভাবে-_ 


চগ্ডাল চগ্ডাল নহে যদি কষ্ণ বলে। 
বিগ্র নহে বিপ্র যদি অনংপথে চলে ॥ 


মথুরার় অবস্থান কালে মহাপ্রভু অনাচর়ণীম পতিত সনোডিয়৷ ত্রাক্ষণের 
গৃহে ব্রাহ্মণ পাচিত অব্ন গ্রহণ কবেছিলেন । 


যদ্তপি সনোড়িয়! হয় সেই ত ব্রাঙ্ষণ। 
সনোড়িয়। ঘঝে সন্যাসপী করে ভোজন 1৩ 


তিনি কায়ম্থ রথুনাথ দাসকে ব্রাক্ষণে একচ্ছত্র অধিকার খর্ব করতে নিছের 
পূজিত শালগ্রাম শিল! ( গোবর্ধন শিল! ) পৃজ। করতে দিয়েছিলেন । 
দীন দরিদ্র মূর্খ পতিত অস্পৃশ্য অশ্চি পাঁপী তাপীর জন্ত পরম কারুণিক 
শ্রচৈতন্যের অস্তঃকরণ কেঁদে উঠেছিল। এদের মুক্তির জগ্তই তার মন্গ্যাস 
গ্রহণ। অঙ্স্যাসেব পূর্বে তিনি বলেছিলেন__ 
সপ্গযাসেনোদ্ধরাম্যেব তেন ছৃষ্টানপি ক্ষিতো ।£ 
মুবারির বিবরণান্গসারে তিনি বলেছিলেন-- 
উদ্ধরামি জনান্‌ সর্বান্‌ সঙ্গ্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ৷ 
-_মন্নযাসাশ্রম গ্রহণ করে সকল লোককে উদ্ধার করবো। 
পুর্ব, দক্ষিণ এবং উত্তর ভারত পরিক্রমা করে মহ্থাপ্রত সর্ব হরিনাম 
প্রচার করেছেন । শেষ দ্বাদশ বর অন্তরঙ্গ ভাবরুসে মগ্ন থেকেও তিনি দীন 
দরিদ্রের কথা বিশ্বত হন নি। তাইতিনি নিত্যানন্দকে 
04 গোৌঁডে পাঠালেন আচগাল সকল মান্গুষফে হরিনাম 


মহামস্ত্রে মুক্তির পথ দেখাতে। 


১ চৈ ভা. মধ ১৩ অঃ ২ চৈ. তা, মধ্য ১ অঃ ও চৈ. চ. মধ্য ১৭ পরি 
৪ আীকফটৈ হন্সোদয়ালী--৩।১৮ ৫ যু. ক -২১৪1২২ 


যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ ৪৩৫ 


নিত্যানন্দকে তিনি বললেন-- 
মুর্খনীচজড়ান্ধবাখ্যো। যে চ পাতকিনোহপরে । 
তানেব সর্ব সর্বান্‌ কুরু প্রেষাধিকারিণঃ ॥১ 
_ূর্থ নীচ জড় অন্ধ ও অস্তান্ত যার! পাতকী তীদের সকলকে বর্বপ্রকারে 
$ফপ্রেষের অধিকারী কর। 
বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-- 
প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি । 
সত্বরে চলহ তৃমি নবদ্বীপ প্রতি ॥ 
প্রতিজ্ঞ করিয়া আছি আমি নিজমুখে । 
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম থে ॥ 
তুমিও থাকিল। যদি মুনিধর্ম করি । 
আপন উদ্দামভাব সব পরিহুরি || 
'তবে মূর্থ নীচ ধত পতিত সংসার । 
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার ॥ 
তক্তিরলদাতা তুমি সন্বরিলে। 
তবে অবতার বা কি নিমিতে করিলে ॥ 
এতেকে আমার বাকা সত্য যদ্দি চাও। 
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥ 
মূর্থ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন। 
ভক্তি দিয়! কর গিয়া সভার মোচন ॥২ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রতুর আদেশ অস্থসারে নীলাচল ছেড়ে গৌড়দেশে আগমন 
করে নীচ অধম পতিতদের হরিনামে মত্ত করে তুলেছিলেন । তিনি ঝগ্যগ্রাম 
জিষেণীর বণিককুলকেও উদ্ধার করলেন-- 
নিতানন্দ্ মহাপ্রভুর মহিমা! অপার । 
বণিক্‌ অধম মুর্খ যে কৈল নিস্তার ॥ 
নীলাচলে নিত্যানন্দ 'গোঁড় থেকে এসে মিলিত হলে শ্রীচৈতন্ত বলেছিলেন-__ 
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন। 
তোমা হৈতে সভার হইল বিমোচন ॥৪ 
২ &. ভা. অস্ত, ৫ অঃ ৩ চৈ, ভা. অন্তা ৫ অঃ ৪ চৈ, ভা, অস্ত্য ৭ অঃ 








১ যু. ক.--৪1২১।১০ 


৪৩৬ যুগাবতার শ্রীরফচৈতন্ত 


অহৈত আচার্ধকেও মহাপ্রভু নীলাচলে আচগ্ডাল লকল মাস্ুযকে কৃতি 
বিতরণ করতে আর্দেশ করেছিলেন-_ 
আচার্ধেরে আজা৷ দিলে করিয়। সম্মান । 
আচগ্ডালাদিরে করিও কৃষ্ণভক্তি দান ॥' 
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের দ্বারাই কেবলমাত্র নয়, চৈতগ্তদেব ত্বয়ং লোকশিক্ষার 
নিমিত্ত হীন পতিতদেক় কোল দ্বিয়েছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত চরিত গ্রন্থগুলিতে 
অপ্রতুল নয়। বায় রামানন্দ জাতিতে শুদ্রবলে মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে ধরা 
দ্বিতে কুষ্ঠিত হলেও মহাপ্রভু অসংকোচে তাঁকে আলিঙ্গনীবদ্ধ করেছিলেন। 
তেঁহো। কহে সেই মুগ দাস শূব্র মন্দ ॥ 
তবে প্রভূ কল তারে,দুচ আলিঙ্গন ।২ 
তখন প্রত্যক্ষদর্শী বৈদিক ব্রা্ণেব! বলেছিলেন-_ 
এই ত জন্ন্যাপীব তেজ দেখি ব্রহ্ষপম। 
শুদ্ধ আলিঙ্গিষ! কেনে করেন ক্রন্দন ॥৩ 
রাঁয় রামানন্দের মত সনাতনও মহাপ্রভু সাঙ্লিধ্যে অত্যন্ত 'কুষ্ঠাবোধ 
করেছিলেন । মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন আর সনাতন 
পিছু হটছেন। সনাতন বলছেন,--- 


মোরে না ছুঁইবে প্রভু পডে। তোমার পায়। 
একে নীচ জাতি অধম আর কওুরস! গায় ॥৪ 
কিন্ত-_ বলাৎকারে প্রভু তাবে আলিঙ্গন কৈল। 
কওুরেদ মহা প্রভুর শ্রী অঙ্গে লাগিল ॥« 
যবন হরিদাস মহা গ্রভৃকে বলেছিলেন-_ 
হীন জাতি জম্ম মোর নিন্দ্য কলেবর। 
হীন কর্মে রত মুই অধম পামর ॥ 
অদৃশ্ অন্পৃশ্ঠ মোরে অঙ্গীকার কৈলে। 
য়ৌরব হইতে মোরে বৈকৃঠে চড়াইলে ॥* 
হরিদাসের দেহাতায়ের পর মহাপ্রভু স্বয়ং তাকে সমাধিস্থ করে মহোৎসৰ 
করেছিলেন । হুরিদাসকে সমাধিস্থ করার বিবরণ প্রসঙ্গে কবিরাজ বলেছেন-- 


১ চৈ চ. মধ্য ১৫ পরি ২ চৈ, চ, মধ্য ৮ পরি ৩ চৈ, চ. মধ্য ৮ পরি 
৪ তদেব অস্ত, ৪ পরি € তদেব তস্তা৪ পরি ৬ তদেব ১১ পরি 
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বালুকায় গর্ত করি তাহ! শোয়াইল ॥ 
চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্তন । 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে কীর্তন ॥ 
হরিবোল হরিবোল বলে গোর রায়। 
আপন শ্রহস্তে বালু দিল তার গায় ॥১ 
জাতিধর্ম নিবিশেষে সকল মানুষের প্রতি এই অহৈতৃকী অপরিসীম কপা 
প্রচতন্ককে পতিতের ভগবানে পরিণত করেছিল । মহাগ্রভূ ত্বয়ং বলতেন-_ 
ন মে তক্তশ্চভর্বেদী মস্তক: স্বপচঃ প্রিয়ঃ | 
তশ্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহাং স চ পৃজ্যো যথা] হাহম্‌ ॥২ 
--চতুর্বোধ্যায়ী ব্রাঙ্গণ আমার ভক্ত নয়, চণ্ডাল যদি আমার তক্ত হয়, 
তাহলেও সে আমার প্রিয়, তাকেই দান কর] উচিত, তর দানই গ্রহণীয়, আমি 
যেমন পূজ্য, তিনিও তেমনি পৃজ্য। 
পরম কারুণিক গৌরচন্্র সম্পর্কে কবিকর্ণপূর তাই বললেন-_ 
ন জাতিকুশীলাশ্রমবিদ্ভাকুলাস্পেক্ষী হি হরে; প্রসাদঃ।৩ 
_শ্রীহরির (গৌরাঙের ) প্রসাদ জাতি, শীল, আশ্রম, ধর্ম, বিচ্যা, কুল 
অপেক্ষা করে ন]। 
লোচন দাসও বলেছেন যথার্থ ই £__ 
করুণাসাগর প্রভু সদয়হদয় । 
আর্তজন দেখি প্রত তখনি দ্রবয় ॥£. 
গোবিন্দদাস কবিরাজ একটি পদে লিখেছেন-- 
পতিত হেরিয় কাদে স্থির নাহি বাধে 
করুণ নয়ানে চায়। 
নিরুপম হেম জিনি উদ্জোর গোরাতন্ু 
অবনী ঘন গড়ি যায় ৪৫ 
মহাপ্রভু শ্ীচৈতন্তের সর্বব্যাপী করুণা। বিশেষতঃ হীন পতিতের জন্ত 
হন্সিনাম মহামন্ত্র গ্রহণে মুক্তির আশ্বাস তাঁর সমকালে ও পরবতাঁকালে তক্তদের 


১ চৈ, চ. অন্ত্য ১১ পরি ২ চৈ. চরিতাম্ৃত মহাকাব্য-_-১৭।১৫ 7 চৈ, চত্র, না: » অংক 
৬ চৈ, চত্রা, না-২২৬ ৪ চৈ. ম. আদিখও ৫ গৌরপদতরজিশী--প৫৯ 


৪৩৮ যুগ্লাবতার শ্রীককচৈতন্ত 
ছার। বারংবার সপ্রশংসভাবে উল্লিখিত হয়েছে । মহাগ্রভূর কপাপ্রাথথ অদ্বৈতবাদী- 
বৈদ্ান্তিক প্রবোধানন্দ সরত্বতী চৈতনাত্ততি প্রসঙ্গে লিখেছেন-_ 
পাত্রাপাঞ্জ বিচারণাং ন স্বং পরং বীক্ষতে 
দয়াদেয়বিমর্শকো। নহি ন বা কালল্রীক্ষঃ প্রভূঃ। 
সাধ্যে। যঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমনধ্যানাদি দুর্লভং 
দৃত্তে তক্তিরসং স এব তগবান্‌ গৌরঃ পরং মে গতিঃ॥ 
পাপীয়ানপি হীনজাতিরপি দুঃশীলোহপি তুষ্কর্ণণাং 
সীমাপি স্বপচাধমোহপি সততং ছুর্বযসনাঢ্যোইপি চ। 
দুর্দেশপ্রভবোহপি তল বিছিতবাসোহপি ছুঃসঙ্গতো। 
নষ্টোইপুদ্বত এব ষেন কপ! তং গৌরমেবাশ্রয়ে ॥; 

--ষে প্রভু পাত্রাপাত্রবিচার না করে, আত্মপর না দেখে, দেয় অদেয় ভেদ 
না করে, কাল অকাল প্রতীক্ষা! ন করে শ্রবণ? দর্শন প্রণাম ও ধ্যানাদির ছ্বাব] 
দর্ঘভ ভক্তিযস দান করেন, দেই ভগবাঁন গৌঁরই আমার শ্রেষ্ঠ গতি। 

পরপী, হীন জাতি, দুবৃত্ত, হুষর্মের সীমা অতিক্রমকারী, চণ্ডালের অধম, 
লতত ছুর্ব্যসনে নিরত, কুস্থানে জাত, কুদেশে বনৰাসকাবী ও কুসঙ্গহেতু বিনষ্ট ও 
ধার কৃপায় উদ্ধার পেয়েছে, সেই গৌরচন্দ্রকে আশ্রয় কৰি। 

রূপগোক্বামী লিখেছেন-_ 

ভবস্তি তৃবি যে নরাঃ কলিতছফ,লোৎ্পতয়া 
ত্বমুদ্ধরসি ভানপি প্রচুবচারুকারুণ্যতঃ ॥ ২ 

--এই পৃথিৰীতে যে মানুষ নীচ কুলে জন্মগ্রহণ কল্ঘছে, প্রভূত করুণা- 
বশে তুমি তাদেরও উদ্ধার করেছ। 

অদৈতকে মহাপ্রভূ বর প্রার্থনা করতে বললে অছৈতগ্ড নীচ দরিজেন 
প্রতি প্রতৃর কপাবর প্রার্থনা করেছিলেন-_ 

অদৈত বোলয়ে প্রভু মোর এই বর। 
মূর্খ নীচ, দরিব্রেরে অন্কুগ্রহ কর ॥৩ 


উড়িয়াভক্ত কানাই খুঁটিয়। পিখেছেন-- 
যাহার করুণারে পাপী জাস্তি তরি । 
চঙ্ডাল জনমরু মুকতি লাভ করি ॥* 


১ চৈতন্চজামৃতম্‌--- ৭-৭৮ ২ সবমালা-« ৩ চৈ. ভ1 মধা ১* অঃ 
৪ মহাভাবপ্রকাশ--১স বৃত্ত 
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লোচনদাস ঠাকুর একটি পদে লিখেছে ন-_ 
হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই। 
পাঁতকী উদ্ধার কৈল৷ ঘরে ঘরে যাই ॥ 


প্রেমানন্দের একটি পর্দে আছে-_- 
দুরমতি অতি পতিত পাধণ্তী প্রাণে না মারিল কাঁবে। 
হরিনাম দিয়] হাদয় শুধিল যাচিএা। যে থরে ঘরে ॥ 
হরিদাসের একটি পদ-_ 
দেখি জীব বভ ছুঃখী হৈয়া সকরুণ আখি 
হরিনাম গাথি দিপ হার। 
নিজ গুণ প্রেমধন ধিপ গোবা জনে জন 
পতিতেরে আগে দান করে। 
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি |ফরে প্রভূ গৌরছবি 
যাচিয়। যাচিয়া ঘরে ঘরে ॥৩ 
'লাচনদাস আর একস্থলে বলেছেপস” 


অবনি মগ্ুলে গোরারূপের অবধি । 
বিলাইলা প্রেমধন আচগ্তাল আদি ॥ 
/ বাচাল করয়ে গোর। গুপেষ্মুক জনে । 
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধে দেখে তারাগণে ॥£ 
প্রকৃতই অসন্তব সম্ভব করেছিলেন গোর]। পাপীতাপী ছুঃখী নীচজাতি 
প্লীনহান জনে হারনাম বিত্তরণ করে, তাদের বৈষ্ণব ধর্মের উদ্দার আঙিনায় 
স্থান দিয়ে তিনি তাদের মনুস্তত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হীনপতিতরাও 
গৌরচন্্রের কৃপায় মান্থুষের মর্যাদা ফি পেয়েছিল। এইভাবে জাতিভেদের 
তথা অন্পৃপ্ততার অভিশাপ থেকে ধমবোধের সংকীর্ণ গণ্ভী থেকে মহাপ্রভু 
হিন্দু তথ! ভারতবাসী তথ! বিশ্ববাসীকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন । দ্ছ্য 
তম্করও তাঁর রুপাপাভ করে মন্থত্ত্ব ফিরে পেয়েছে। গোবিন্দ কর্মকারেষ 
কড়চা অন্সাবে দ্থ্য নাবোজী, পস্থভীল গ্রভৃতি তীর কুপালাভ করে দস্থ্বৃত্তি 





১ গৌরপদতরঙ্গিণী--৩1১৩ ২ গৌরপদতরজিণী--৩৪ ৩ গৌরপদতরঙ্গিণী--৩।২৪ 
৪ চৈ. ষ. শেবখণ 


৪৪০ যুগাবতার শ্রীকুফচৈতন্ত 


ত্যাগ করেছে। গোবিন্দ কর্মকারের বিবরণে যদি কিছু সত্যতা থাকে 
তাহলে বলতে হবে বারমুধীর মত পতিতা নারী, বিট্ঠলদেবের মুল্লারি নামক 
পতিতাবৃত্তিধারিণী নারীরাও তার কৃপায় সংজীবন যাপনে প্র্ত্ব হয়েছে। 
জগাই মাধাই-এর পুনরুল্পেখ নিপ্রয়োজন। চৈতন্থজীবনীকারর তার ভাবজীবন 
বর্ণনায় এত ব্যস্ত যে এইসব খুঁটিনাটি বিবরণের দিকে ততটা নজর দেন নি। 


মুরারি বলেছেন যে গোঁড়গমনকালে শ্রীচৈতল্ত বাচস্পতি মিশ্রের গৃহে 
কয়েকদিন অবস্থান করে জড়, অন্ধ, বধির প্রভৃতি সকলকে উদ্ধার করেছিলেন__ 
দিনং কতিপয়ং কষ উধিত্বা দ্বিজমন্দিরে। 
উদ্দধার জনং সর্বং জড়ান্ধবধিরাত্মকম্‌ ॥১ 
সন্ন্যাস গ্রহণেব পূর্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন__ 
চণ্ডাল যুবকগৃহী বালবৃদ্ধনারী। 
নামে মত্ত হয়ে দ্াগ্ডাইবে সারি সাবি ॥ 
বালকে বলিবে হরি বালিকা বলিবে। 
পাষণ্ড অধঘোরপন্থী নামে মণ্ড হবে॥ 
আকাশ ভেদিয়! নামের পতাকা উড়িবে। 
রাজাপ্রজ1 একসঙ্গে গড়াগ।ভ দিবে ॥২ 
এই প্রতিজ। শ্রীচৈতন্ত সঞ্$ঘ করেছিলেন তার ভক্ত পরিকরগণের 
মাধ্যমে । তীর হরিনাম মহামস্ত্রের পতাকাতলে উৎফলাবীশ্বর গ্রতাপরত্রদেব, 
ভারতখ্যাত নৈয়াপ্িক ও ট্বদাস্তিক বাহ্থদেব দার্বভৌম, বাহুদেবেক ভ্রাতা 
বাচম্পতি মিশ্র, বধীয়ান্‌ সহপাঠী বৈদ্ মুরারিগুগু, বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈত 
শ্রীবাস, হরিভক্ত যবন হরিদাস, গোঁড়েশ্বরের অমাত্য রূপ সনাতন, পিতৃতুল্য 
মাতৃত্বসাপতি চন্দ্রশেখর আচার্য, খোলাবেচ। দ্ররিপ্ত্র শ্রীধর, উৎকলবাসী রায় 
রামানন্দ, অচ্যুতানন্দ, কানাই খু'টিয়া, বলরাম দাস প্রন্ভৃতি সমাজের উচ্চতম 
পর্যায়ের মানুষ থেকে নিয়তম পধায়ের মান্য পর্যন্ত সম্মিলিত হয়ে এক 
মহান এঁক্যের আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন । এইভাবে শ্রীচৈতদ্ভ হিন্মুসমাজের 
কাঠামোর মধ্যে এক বিরাট সামোর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 
মহাপ্রভু কেবল হুরিনাম প্রচারের দ্বারা এবং স্বীয় আচরণের দ্বার! নিষ্বর্ণের 
মানুষকে উচ্চ মর্ধাদা দিয়েছিলেন তা নর, তিনি যথাথই যুগের জাতা হয়ে এসে- 
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ছিলেন। তিনি শুদ্র রামানন্দ রায়কে উপদেষ্টার গৌরবে স্থাপন করে তার 
কাছ থেকে তত্ব কথ শুনেছেন) আবার শুক্জ রূপ ও 
জি রত সনাতনকে তক্তিশাস্্ ও বৈষ্ঞবীয় স্বতিশাস্জ রচনার প্রেরণা 
দিয়ে শুদ্জকে শান্তপ্রণেতার মর্ধাদ। দিয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন-__ 
সন্ন্যাসী পঞ্ডিতগণের করিতে গর্বশাশ। 
নীচ শৃদ্র দ্বার1 করে ধর্মের প্রকাশ ॥ 
ভক্কিতত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা । 
আপনি গ্রছ্ায় মিএ সহ করে শ্রোতা ॥ 
হরিদাস দ্বারা দাস মাহাত্ম প্রকাশ। 
সনাতন দ্বার] ভক্তিসিগ্বাস্ত বিলান ॥ 
শ্ররূপ দ্বার! ব্রজের রস প্রেমলীল।। 
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের লীল। ॥১ 
টচৈতন্ত প্রভাবিত বৈষবগণও মহাপ্রভুর দৃষ্টান্তে জাতিভেদের মূলোচ্ছেদে 
ব্রতী হয়েছিলেন। রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়! কালিদাস ব্রাহ্মণ-শূদ্র নিবিশেষে 
নকল বৈষণবেরই উচ্ছিষ্টভোজন করতেন। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ভূমিমালী জাতীয় 
ঝড়ুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করে গর্তে ফেল! উচ্ছিষ্ট আমের আঁটি চুষে 
জাতির অহংকার ধূল্যবলুষ্ঠিত করেছিলেন। অব্রা্থণ বৈষ্ণৰ ভক্ত অনায়াসে 
ব্রাহ্মণ বৰ! ত্রাক্ষণেতর জাতিকে দীক্ষা! দান করতে পারতেন। এই নীতি 
অন্সারেই উত্তরকালে কায়স্থ নরোত্ম দাস (দত্ত), শ্রীনিবাস আচার, শ্তামানন্দ 
প্রভৃতি অব্রাঙ্গণ হয়েও অনেক ব্রাঙ্থণসন্তানকে মন্্রণীক্ষ1! দিতে কুন্তিত হন নি। 
এইভাবেই প্রীচৈতন্ত জাতিতেদজনিত হীনতাকে সর্বতোভাবে তিরোহিত করার 
মহত্বর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। 
হিন্দুধর্মের আচার-সর্বন্বতা! মহা প্রভূর কাছে নিতাস্তই নিরর্থক বলে প্রাতিতাত 
হয়েছিল। তাই একদিকে যেমন নিষ্প্রাণ নিরর্থক আচার অনুষ্ঠানগুলি বর্জন করে 
কেবলমাঝ হরিনাম জপ ও কীর্তনের দ্বার তিনি সহজ ধর্মচর্ধার নির্দেশ দিয়েছেন, 
তেমনি জটিলতামুক্ত সহজসরল লামাজিক অনুষ্ঠানের জন্ 
বে বৈষ্ণবীয় শ্বতি রচনায় সনাতনের নিকট সুপ্রাকারে দিগ.- 
ধর্শন করিয়েছেন, ধর্মচর্ধার নামে আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য ও ব্যয় বাস্থল্যকে 
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বর্জন করে সহজতম পন্থা! হরিনাম আশ্রয় করার পরামর্শ দিয়েই ভিনিধুষথার্থই 
যুগের প্রবর্তক বা যুগের অবতার হয়ে রইলেন । মুরারি লিখলেন-_ 

কলৌ তু কীর্তনং শ্রেয়: ধর্ম; সর্বোপকারকঃ। 

পর্বশক্িময়ঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দ দায়কঃ ॥ 

ইতি নিশ্চিন্ত্য মনস! সাধূনাং সথখমাবহুন্‌। 

জাত: স্বয়ং পৃথিব্যাস্ত শ্রীচৈতন্যে। মহাগ্রভূঃ ॥ 

কাত্তনং কারয়ামাস শ্বয়ং চক্রে মুর্দান্বিতঃ|১ 

_-কলিষুগে কীর্তনই সকলের উপকবী-_সর্বশক্তিময় শ্রেষ্ঠ ধর্ম পরম আনন্দ- 

দ্বা়ক, এই মনে চিন্ত1 করে সাধুব্যক্ির সুখের জন্য পৃথিবীতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আনন্দিত হয়ে তিনি নিজেও কীর্তন কবেছিলেন, 
অপরকেও করিয়েছিলেন । 


মহাপ্রভু নিজেই বলেছিলেন-__ 
সংকীতন আরন্তে মোহোর অবতার। 
উদ্ধার করিমু সর্বপতিত সংসার ॥ 
যে দৈত্য যবনে মোবে কভু নাহি মানে। 
এ যুগে তাবাও কান্দিবেক মোর নামে ॥ 
যতেক অস্পন্ঠ ছুষ্ট বন চগ্ডাল। 
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল ॥ 
হেন ভক্তিযোগ দিমু এ যুগে সভারে ॥ 
গৌড়ধাত্রা পথে নবদ্বীপে বিষ্ঠাবাচম্পতর গৃছে ধখন মহাপ্রভু অবস্থান 
করছিলেন, সেই সময়ে দলে দলে মান্য হার কাছে এসে কৃপা প্রার্থন1 করে। 
প্রভু তখনও শুধু কুষ্ণনাম গান করতে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন। 
ঈষৎ হাসিয়। প্রভু সর্বলোক প্রতি । 
আশীর্বাদ করেন কৃষ্ণ হউ মতি ॥ 
বোল কষ ভজ কৃষ্ণ শুন কষ্চ নাষ। 
কষ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ ॥৩ 
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ম্রারির কড়চাতেও মহাপ্রভুর মুখে অনুরূপ উক্তি শুনি 
যুন্থাভিরত্র কর্তব্য সদৈব হরিকীর্ভনম্‌ । 
বিমৎ্সরৈরবিশেষেণ জাগরে হবিবালয়ে |, 
_ মাংসর্ধারহছিত হয়ে জাগরে হরিবাসয়ে নিবিশেষে তোমরা সর্বদাই 
এখানে হরিনাম সংকীর্তভন কর। 
স্্যাস গ্রহণের পূর্বদিনে শ্রীগৌরাঙ্গ তার বিরহ চিন্তায় বিহ্বল রুষ্চ নাম 
জপ ও রুফ ভজন] করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন । 
আজ। করে প্রভ্‌ সভে কৃষ্ণ গাও গিয়। ॥ 
বোল কষ ভজ কৃষ্ণ গাও রষ্ণ নাম। 
কুষ্ণ বিম্থ কেছে। কিছু না ভাবিহ আন ॥ 
যদি আম প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার । 
তবে কষ্ণব্যতিরিক্ত না গাইৰ আর ॥ 
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগবণে । 
অহনিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলছ বদনে ॥২ 
শ্রীবাসেব অঙ্গনে কীর্তনকালে গৌরচন্দ্র অনুরূপ উপদেশই দিয়েছেন। 
আপনে সভাবে প্রত করে উপদেশে। 
কষ্ণনাম মহামন্্র শুনহ হবিষে ॥ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হরে । 
হরে রাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥ 
প্রভু বোলে কহিলাঙ এই মহামন্তর। 
ইহ গিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ ॥৩ 
উপদেশ দিয়ে তিমি নিজেই কীর্তন সরু করলেন-_- 
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুহ্দন ॥* 
নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন, সঙ্্যাসের পূর্বে মহাপ্রভু ভক্তদের পরামর্শ 
দিয়েছিলেন “হরে কৃষ্ণ হরে কষণ' ইত্যাদি মন্ত্র জপকরতে এবং দিবারাতর 
কৃফনাম কীর্তন করতে, কারণ নামজপে কার্ধসিদ্ধি এবং পরমানন্দলাভ হবে ।€ 
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ধর্মাচরণের এই মহজতম পম্থাই ঠচততন্তধর্মকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান 
করেছিল। তাই আবালবুদ্ধ নরনারী এই সহজপন্থা গ্রহণ করে একসৃত্রে 
গ্রধিত বিচিত্রপুষ্পগ্রধিত মালিকার আকাব ধারণ করেছিল। বিশেষতঃ 
দ্বীনহীন পতিত শ্রেণীর মান্ষ বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে ইসলামী উৎপীড়ন থেকে 
আত্মরক্ষার পথ খুঁজে পেয়েছিল। এইভাবেই শ্রীচৈতগ্ভের প্রেমধর্ম হিন্দুসমাজকে 
মহতী বিনষ্টির হাত থেকে বক্ষা করেছিল। মহাপ্রভু ঘেলাম্যের আদর্শ 
গ্রতিষ্ভিত করেছিলেন তাতে জাতিধর্মের গৌঁডামি এবং অশ্পৃষ্ঠতার দ্বণ্যতা 
খড়কুটোর মত ভেসে গিয়েছিল প্রেষধর্মের বন্ায়। 

হিন্দুমাজকে সর্বপ্রকার বিনাশ থেকে রক্ষার আযোজন চৈতন্ত-প্রবতিত 
উদার ধর্মাদর্শের মধ্যেই ছিল। হোসেন শাহের বাল্যকালেব প্রত স্থবুদ্ধি রাখ 
কর্তব্যচ্যুতির অপবাধে একসময়ে হোসেনকে পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত 
করেছিলেন। সেই বেত্রক্ষতচিহ্ন দেখে পরবর্তীকালে 
গৌঁড়েশ্বর হোসেনের বেগমের প্রতিহিংসা! প্রবল হয়ে ওঠায় 
বেগমের ইচ্ছান্গসারে সুলতান স্থবুদ্ধিবাষের জাতিনাশ কবেছিলেন। হিন্দুধর্ম 
ও সমাজ থেকে বহির্গমনের পথ খোলা আছে অজন্র, প্রবেশ পথ রুদ্ধ । স্ুবুছি 
বারাণসী এসে পগ্ডিতের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জিজ্ঞাস। করাধ পণ্ডিত 
বিধান দিলেন-_-“তপ্ত ঘ্বত খাইঞ1 ছাড প্রাণে ।' এই নিষ্ঠুর বিধান শ্বভাবতঃই 
হিনুসমাজের মুমূষূ অবস্থার কথ! বিজ্ঞাপিত করে। পঞ্চদশ শতাবীতে বাজ 
গণেশ ধনীস্তরিত পুষে প্রায়শ্চিলেব জগ্ভ স্বর্ণধে দান করেও ব্রাঙ্ষণ-পগ্ডিতদেব 
তুষ্ট করতে পারেন নি। মহাপ্রতূর সঙ্গে কাশীতে সাক্ষাৎ করে স্থবুদ্ধি পরামর্শ 
চাইলে মহাগ্রতৃ স্ববুদ্ধিকে পরামর্শ দিলেন বৃন্দাবন গিয়ে কঞ্চনাম জপ করে 
প্রায়শ্চিত্ত করতে। 


প্রভু কহে ইহ! হৈতে যাহ বুন্দাবন। 
নিরস্তর কর কৃফনাম সন্কীতন ॥ 
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে। 
আর নাম লইতে কঞ্চচরণ পাবে ॥১ 
এই উদ্দারত| মেকালে থে অপ্রত্যাশিত ছিল তাই নয়, সন্ভাবাতায়ও 


হিন্লুদদাজের আত্ম- 
বক্ষার বাবস্থা 


১টৈচ মধা২৫পরি 
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অতীত ছিল। এই উদ্দারতাগুণেই চৈতন্তধর্ম হিন্দু সমাজকে বিলুপ্তি দশা থেকে 
উদ্ধার করেছিল। এই অত্যান্চর্য ব্যাপার বরাহাবতারে বিষণ কর্তৃক নিমজ্জন 
দশা থেকে ধরণীকে উদ্ধারের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয়। ক্কৃতরাং 
হিন্দু সমাজের প্রথাবন্ধতার বিরুদ্ধে একটা সোচ্চার বিদ্োহ শ্রীচৈতন্ের 
মতান্বর্শের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 

শ্রীচৈতগ্ভের আদর্শ তার পরিকর ও ভক্তবৃন্দ বহন করে নিয়ে গেছেন 
উত্তর কালের কাছে। তার আদর্শের বাহক নিত্যানন্দও 
ছু'তমার্গ মেনে চলেন নি। অছৈত আচার্য তাই বলেছিলেন; 
পরি কাসছণে-- 


চৈতন্য ভক্তল্দর 
মাদর্শবকন 


হেন জাতি নাহি না খাইল। যার ঘরে। 
জাতি আছে হেন কোন জন বলে তোরে ॥১ 
যবন হবিদাসের লোকান্তর়ের পর চৈতন্যভক্তবুন্দ হরিদাসের চরণ বন্দনা 
করেছিলেন-_সর্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ।২ তীর। হরিদাসের পারদ্দোদকও 
পান করেছিলেন-_হুবিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।৩ এইভাবে মহ্থাগ্রভূ 
শুধু ভক্তমহিমা বৃদ্ধি করেন নি, জাতিভেদের সংকীর্ণ দৃঢ় প্রাচীরটাকেও ধূলিসাৎ 
করে দিয়েছিলেন। বৃন্দাবন বলেছেন যে, যে বৈষ্ণব তার যে কুলেই জন্ম 
হোক না কেন সে সর্বোত্তম ; বৈষবের কোন জাতি নেই। 
যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নছে। 
তথাপিহ সর্োত্তম সর্বশাস্ত্রে কহে ॥ 


কী রী রী 
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্বের জাতিবুদ্ধি করে। 
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে ॥* 
যবন হুত্রিধাসকে মহাপ্রভু বলেছিলেন--তোমারে যে শ্রদ্ধা কয়ে সে করে 
আমারে ॥* 
লকল মানুষকেই এক ধর্মস্ত্রে বাধবার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্তের মনে সক্রিয় ছিল। 
কিন্তু তাঁর দৃষ্টি কেবলমাত্র হিন্দু সমাজের দিকেই নিবদ্ধ ছিল না, মুসলমান 
লমাজের প্রতিও তার মানবিক দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল । তিনি ঘবন হুরিদাসকে 
বলেছিলেন__ 
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হরিদাস কলিকালে যবন অপার। 
ু গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাছুরাচার । 
টি ইছ। সবার কোনমতে হইবে নিস্তার । 
তাহার হেতু ন! দেখিয়ে এ দুঃখ অপার ॥, 

তিনি যে বলেছিলেন, মুসলমানগণও তার প্রেমধর্মের প্রভাৰে চোখের 
জল ফেলবে তা একেবারে অত্য বোধ হয় ন।। 

মুদলমান দমাজে শ্রচৈতন্যের প্রভাব কতটা কার্ধকরী হয়েছিল বলা 
কঠিন, তবে তার প্রেমধর্ম কিছু কিছু মুসলমানকে ও যে আকুষ্ট করেছিল তাতে 
সন্দেহ নেই। মুসলমান সমাজেও তার প্রেমধর্ম শ্বীকৃতি পেয়েছিল । মুয়ারি 
কেবল বলেছেন যে মহাপ্রতু শ্ে্েচ্ছ প্রভৃতি জাতিকে উদ্ধার করেছিলেন-_- 
্েচ্ছাদীনদ্দধারাসৌ ।২ যবন হুরিদাীসের প্রতি মহাপ্রতূয় শ্রদ্ধা ও সদয় 
ব্যবহারের তুলনা হয় না। "আরও কয়েকজন ইসলাম ধর্মাবলন্বীর চৈতন্য 
কপালাভের উল্লেখ পাই চরিতগ্রন্থগুলিতেও । কবিকর্ণপুরের নাটকে এক 
স্ছচীকর্মজীবী দর্জি যবনেব শ্রীচৈতন্তের অপূর্ব বপমাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধতা ও 
প্রেমধর্ম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে ।* 

কবিরাজ গোস্বামী পাঠান বিজুলি খান ও তার অনুচরবর্গেব প্রেমধর্ম 
গ্রহণের বিবরণ দিয়েছেন। মহাপ্রভু তখন মথুরা-বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন 
করছিলেন। প্রয়াগ থেকে গঙ্গার তীরে তীবে গমনফালে এক গোপবালকের 
বংশীধ্বনি শুনে প্রতৃর ভাষাবেশ হওয়ায় ভিনি মৃছিত হয়ে পড়েছিলেন, তার 
মুখ দিয়ে ফেনা ঝরতে থাকে, শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হয়। সেই সময়ে 
দশজন পাঠান ঘোড় লওয়ার এ পথে যাবার সময়ে ভাবলে যে সঙ্ন্যামীয় কাছে 
প্রচুর ধনরত্ব ছিল, তীর সঙ্গী পাচজন তাঁকে ধুতুরা খাইয়ে সব কেড়ে নিয়েছে । 
তার! এই ভেবে পাচজনকে বন্দী করে। প্রত চৈতন্তলাত 
করে তীর মৃুগীব্যাধিতে অচেতন হওয়ার কথা তাদের জানান । 
এই পাঠানদের মধ্যে রুষ্ণবন্ত্পরিছিত এক পীর ছিলেন। 
প্রভূ তার সঙ্গে শান্বালোচনা করে তাকে পত্বািত করেছিলেন। মহাপ্রতৃর 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ও কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলতায় পীর মহাপ্রভুর কাছ থেকে কৃষ্নাম 


পাঠান বিজুলিখানের 
পরিষত'ন 
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গ্রহণ কয়েছিলেন। প্রভু তার মাম বাখলেন রামদ্দাস। এই পাঠানঘলের 
অধিনায়ক তরুণবয়স্ক রাজকুমার [বুলি খান মহাপ্রভুর চরণে পড়ে তার 
রপাতিক্ষা করেছিলেন। সেই দশজন পাঠানই মহাপ্রভুর প্রভাবে বৈরাগী 
হয়েছিল। তন্মধ্যে বিজুলীখান পরম বৈষ্ণবরূপে তীর্থে ভীর্ঘে মহাগ্রভূর নাষ 
প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন। 

সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইল] ॥ 

পাঠান বৈষুব বলি হইল তার খ্যাতি। 

সবত্র গাহিয় বুলে মহাপ্রতুর কীতি ॥ 

সেই বিজ্ঞুলিখান হল মহাভাগবত । 

সর্তীথে হইল তার পরম মহত্ব ॥১ 

কুষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেছেন, 


এছে লীল! করে প্রত শ্রীকষ্চচৈতন্য। 
পশ্চিমে আসিয়৷ কৈল যবনাদি ধন্ত ॥২ 
প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী প্রমথনাথ চৌধুরীর মতে বিজুলি খান কাঞ্জির 
ছুর্গাধিপিতি বিহারখান আফগানের পালিতপুত্র। স্থতরাং ঘটনাটি 
ইতিহাসাশ্রিত।৩ 
কবিরাজ গোম্বামী আরও জানিয়েছেন যে গোঁড়দেশে গমনকালে ওডুদেশেয 
পীমা অতিক্রম করার পর গোঁড়েশ্বরের অধীনস্থ পিচ্ছলদ। পর্বস্ত ভূভাগের 
অধিকারী শানক মহাপ্রতুর অপূর্ব কষ্ণপ্রেম দেখে বিমুগ্ধ হয়ে দীনবেশে মহাপ্রভুর 
শরণ নিয়েছিল এবং পিচ্ছলদা পর্বস্ত জলপথে ঠচতন্তদেবকে পৌছে দিয়েছিল। 
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥ 
দূর হৈতে প্রতু দেখে ভূমিতে পড়িয়।। 
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া ॥৪ 
হিন্দু-বৌদ্ধ- মুসলমানের ভেদের গণ্তী রাখেন নি শ্রীচৈতন্তদেব । কষ্ণুনামের 
সীমাহীন আকাশের নীচে সকল মাহুষেরই স্থান আছেঃ সেখানে মানের 
একমাত্র পরিচয় কষ্ণপ্রেমী- কৃষভক্ত | 
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মহাগ্রতৃর এই প্রেমধর্ম প্রচায়ের ভাব নিয়েছিলেন অগ্বৈতৈ আচার্য ও 
তৎপুত্র অচ্যতানন্দ, নিত্যানন্দ-প্রত, তৎপত্ধী জাহব! দেবী এবং তৎপুত্র বীরভন্ত 
বা বীরচন্তর, পরবর্তাঁকালে শ্রীনিবাস আচার্ধ, শ্টামানন্দ, নরোত্বম দাস ঠাকুর 
প্রমুখ । এ'র! হিন্দুুসলমান নিবিশেষে হরিনাম মহামঞ্্ প্রদান করেছিলেন । 
নিত্যানন্দ দাম বীরচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন__ 

হরিনাম দিয়! উদ্ধার করে পতিত জন। 
হিন্দু মুনলমান কিছু না করে গণন ॥১ 

চৈতন্তোত্তরকালে তার মতাবলম্বী বৈষ্ঞৰ আচার্ধগণ প্রেমধর্ম প্রচারকালে 
সর্ঘশ্রেণীর মান্ুকেই হ্বীকৃতি দ্িয়েছেন। নিত্যানন্দ প্রত ও তার পত্বীপুত্র জাতি- 
রর ধর্মনিবিশেষে বৈষবধম প্রচার করেছিলেন । শ্টামানন্দ ও 
হাসা ধনী জমিদার মুসলমান দন্থ্যকে শিক করেছিলেন | 

গোপীজনবল্পভদাস শ্টামানন্দ-শিষ্য রমিকানন্দের জীবনীতে 

জানিয়াছেন ধে রসিকানন্দের ভক্তগণের মধ্যে মুমলমানও ছিল। মেদিনীপুরের 
কাজি আহম্মদ রসিকানন্দের শিষ্ত হয়েছিলেন । লবনী মোহনের জগন্মে।হন- 
ভাগবত অনুসারে জগন্মোহনের (১৫২৮-৬* খ্রীঃ) কিছু মুগলম্ান শিষ্ত হিদ্দু 
নাম গ্রহণ করেছিলেন। 

মনম্থর থার নাম হইল মনোহর দাস। 

হিন্মৎ খার ছৈল নাম হদানন্দ দাস ॥ 

বাণেশ্বর দাস নাম বাহাদুর খার হৈল। 

সর্বপরিত্যাগী তিনে বৈরাগ্য করিল ॥২ 

্রী্টীয় সপ্ধদশ শতাবীর গোড়ায় সৈয়দ ইব্রাহিম ( ১৬১৪ গ্রীঃ জীবিত) 
বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে প্রেমভক্তিমূলক পদাবলী রচনা করেছিলেন। 

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বহুসংখ্যক টৈষ্ণবভাঁবাপন্ন মুসলমান কবির কথ। জান! 
গেছে। সম্ভবতঃ এর! মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করেন নি। কিন্ত এরা গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্মেব প্রতি আকুষ্ট হয়ে ঝাধারুষ্ণ বিষয়ক ও গৌবাক্গবিষয়ক পদ্দ রচনা 
করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্ধ “বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপক্ন মুনলমান কবি 

১ প্রেষবিলাস -২৪ বি. 


২ বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস-_ডঃ হকুমার সেন -১ম, অপরাধ পৃঃ ৩৮৮ 
৩ ভারতীয় মধাযুগে সাধনার ধারা--ক্ষিতিমোহন সেন-_পৃঃ ৫, 








যুগাবতার শ্ররুচৈতত্ত ৪৪৯ 


গ্রন্থে কতকগুলি ৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পরিচয় সহ পদ্দাবলী-উদ্ধৃত 
করেছেন। €সয়দ মতু্দাঃ কাঙ্গালী মীর্জা, মহম্মদ আলা, ফএজোল্লা, হাবিব, 
সেরচান্দ, সালবেগ, যোছন আী প্রভৃতি কবিবুন্দ বৈষ্ণবপদ রচনা] করে চৈতন্য 
প্রবতিত বৈষ্কবধ্ষের ব্যাপকত। ও সর্বগ্রহৃতার প্রমাণ দৃঢ় করেছেন। সৈয়দ 
ঘতবজার পদগুলি বৈষুবভাবুকতার প্রররুষ্ট উদাহরণ । টসয়দ মতুর্জ1 যখন 
বলেন-_ 
সৈয়দ মতুর্জা ভণে কার চরণে 
নিবেদন শুন হরি। 
সকল ছাড়িয়। রুহিলু তয়! পায়ে 
জীবন মরণ ভরি ॥ 
তখন কবির অকুত্রিম বৈঝুবোচিত কষে শরণাগতি দেখে বিশ্মিত ন] হয়ে 
পারিনা। সাহ আাকবর গৌরাঙ্গ সম্ন্ধে লিখেছেন-_ 
জীউ জীউ মেরে মন-চোর গোব।। 
আপছি নাচত আপন রসে ভোর ॥ 
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়]। 
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়। ॥ 
পদ ছুই চারি চলু নট নটিয়া। 
খির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়! পিয়া] ॥ 
এছন পর্থফৈ যাহ বলিহারী। 
সাহ আকবর তেরে প্রেষ ভিখারী ॥* 
লাল মামুদ লিখেছেন,স 
সোন]র মু নদে এল রে। 
তক্ত সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভালিছে শ্রীবাসের ঘরে ॥ 
সোনার মান্য সোনার বরণ। 
সোনার নৃপুর সোনার চরণ । 
চান্মিদ্িকে সোনার কিরণ ছুটছে আলোকিত করে। 
কত লোহার মান্য সোন! হ'ল গৌর অবতারে ॥২ 


১ বাঙ্গালার বৈফব ভাবাপর্ন মুলমান কবি--পৃঃ ৪১-৪২ 
্‌ তদেৰ পৃঃ ৩১ 
২৪ 


৪৫, যুগাবতার শ্ীকফচৈতন্ত 


উক্ত পদ্বদ্বয়ে কবিষ্বয়ের গৌরাঙ্গতক্তির অরুত্রিমতায় সংশয় প্রকাশ করার 
কোন হেতু নেই। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম কিভাবে হিন্দু মুসলমান সকলকেই 
গ্রতাবিত করেছিল তার নিদর্শন মুসলমান বৈষব কবিবৃদ্দ। 

ুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মের শেষভাগে যে সফল বৌদ্ধ হিন্দধর্মে স্থান পান নি-_ 
ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করতে পারেন নি, _নেড়ানেড়ি নামে বার উপেক্ষিত ও 
স্বণিত হয়ে কাল যাপন করতেন বীরচন্্ প্রভু তাদের খভদ্দছে এনে বৈষ্ণবধর্ষে 
কীক্ষা! দিয়েছিলেন । এইটি ছিল বীরচন্দ্রের মহত্বম কীতি। 

কেবলমাত্র গৌড় বা বাঙ্গালাদেশ নয়, বৃন্দাবন, মধুরা, উড়িত্যা ও দক্ষিণ 
ভারত মহাপ্রভুর প্রেষধর্মে আকঠ নিমঙ্জিত হয়েছিল। ফলে মহা প্রতুর 
প্রেমধর্ষধ মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। 
কষ্দাস কবিরাজ দক্ষিণভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার সম্পর্কে 
লিখেছেন--এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ।: হয়ত 
সমস্ত দক্ষিণদেশের চৈতন্তপস্থী হওয়ার উল্লেখে অতিশযোক্তি আছে, 
তবে দাক্ষিণাত্যে যে মহাপ্রত্র প্রভাব স্বল্প ছিল না, কবিকর্ণপূরের ঠৈতন্ত 
চক্ত্রোদয় নাটক থেকে তা জানা যায়। মহাগ্রতু পুক্ী থেকে যখন দক্ষিণতারত 
ভ্রমণে গিয়েছিলেন, মেই সময় মল্পভট্ট মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে জানালেন ধে 
শৈব পাষণ্ড, জানমাগাঁ, কর্মমাগা! প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্র্ায়তৃকত ব্যক্তিবর্গ স্ব 
মত পরিত্যাগ করে চৈতন্তমত গ্রহণ করেছিল। দৃক্ষিণভারতে মহাপগ্রত্র 
স্থায়ী প্রভাবের প্রমাণ পাওয়। ঘায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বৈষ্বতার 
ব্যাণ্তিতে, দক্ষিণ ভারতীয় তক্তিগীতিতে এবং ভক্কিতত্বের সাধক তুকারামের 
(আঃ ১৬*৮--৫* শ্রী: চৈতন্তপস্থীদের গুরুরূপে শ্বীকৃতিতে | সাধু তুকারামের 
গুরুর নাম ছিল কেশব চৈতন্ত বা বাবাজী চৈতন্ঞ। স্বতরাং চৈতন্তদেব 
প্রবতিত বৈষবধর্মের সঙ্গে তুকারামের লংঘোগ হুম্পষ্ট হয়ে ওঠে। ড: সুশীল 


কুমার দে দক্ষিণ ভারতে শ্রীচৈতন্তের প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন-_-*01:6 
10070169150 155016, 13056961০0৫ 015210510525 51516 10018180198%6 


০660 0026 86 10281)5 0087505 1059 11136 £9101) 60001960, 80209019090 
8150 166 165 £6106181 110001655 0000; 9020156100 8190 6966 
ড81809.5185) 165 (65170617805 0০৬/8:08 &. 18016 61000010198] 601) ০0৫ 


দক্ষিণভারতে 
চৈতগ্ঞপ্রভাব 


১ চৈ, চ. মধ্য, ৭ পরি ২ চৈ. চজ্জ. নাটক---৭ জংক 


যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ ৪৫১ 
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বৃন্দাবনের লুগ্ততীর্থ উদ্ধাব ও গৌড়ীয় বৈষবগণের অবস্থান বুন্দাৰনকে 
গৌড়ীয় বৈষ্ব-ধর্মের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, মন্দির 
নির্মাণ, পানের ঘাট নির্মাণ ইত্যাদির ফলে বৃন্দাবন কৃষ্খলীলার পীঃস্থান 
হিসাবে সর্বভারতীক়্ তীর্থরূপে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। বৃন্দাবন গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব সংস্কভিরও পীঠম্থান। পুরাতন বৃন্দাবন সম্ভবতঃ 
লু হয়েছিল। গোঁড়ীয় বৈফবধর্মকে কেন্দ্র করে নৃতন 
বৃন্দাবন নগরী গড়ে উঠলো শ্রাচৈতন্যের পদরেণু ছারা 
পবিজ্র চৈতন্াযভক্ত জ্ঞানী গুণী সন্গ্যাসীদের অবস্থানের মহিমায় নৃতন বৃন্দাবন 
পবিত্রতা ও নবগৌরবের আধার হয়ে উঠেছিল। চৈতন্য লংস্কৃতি দক্ষিণ- 
ভারত উড়িস্তা গোড়বঙ্গ থেকে বৃন্দাবন মথুর! পর্বস্ত গ্রলারিত হওয়ায় তারতের 
এক বিশাল অংশ অখণ্ড সংস্কৃতির অস্তর্ত,ক্ত হয়েছিল । পরবতী কালে নরোতম 
শ্রনিবাস ইত্যাদির চেষ্টায় আসাম মণিপুর পর্বস্ত চৈতন্য ধর্ম ব্যাপ্তি লাভ 
কযেছিল। 

আসামে অবতার পুরুষ রূপে কীতিত বৈষণবধর্ম প্রচারক শ্রুমস্ত শংকর দেবের 
সঙ্গে পুরীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। 
ডঃ বিমান বিহারী মন্তুমদার চৈতন্য-শংকর মিলন সম্পর্কে রামকান্ডের গুরুলীল।, 
বামচন্জ্র ঠাকুর, ট্দত্যারি ঠাকুর, ভূষণ ছ্িজ কবি, ছিজ রাম রায়ের গুরু লীলা, 
কষ ভারতীর সন্ত নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ ও গ্রন্থকায়ের বক্তব্য 
উদ্ধৃত কযেছেন শ্রীটৈতন্য চৰ্িতের উপাদান (২য় নং, পৃঃ ৪৯) 
গ্রন্থে । শংকরদেবের উপরে মহাপ্রত্ুয় প্রভাব কতটা কার্যকরী হয়েছিল তা বল! 


বৃন্গাবন-_ বৈঞ্ব 
সংস্কৃতির £কজ 


অংকরদেব ও শীচৈতন্ত 
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৪৫২ যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্ত 


সহজ না হলেও চৈতন্যদেবের ধর্মযতের সঙ্গে শংকরদেবের ধর্মমতের গভীর 
সদৃক্চ চোথে না! পডে পারে না। শংকরদেব মহাপ্রভূব মতই হুরিনামকে কণি 
যুগে একমাত্র ধর্ম বলে ঘোধণ| করেছিলেন? তার মতেও নাম ও নামী অভির 
শংকরদেবের উপদেশ-_ 


যিটে! দেব ভগবস্ত বেদে যাক নজানস্ত 
তেস্তে নিজ কীর্তনত বব । 
জ।নি মাধবর নাম কীর্তন করিয়ে! সদা 


ইটে! বে শাস্ত্র রহ) |; 
শংকরদ্দেব বলেন-_ 
হরিনাম হরিনাম এ মূলমন্ত্র । 
কলিত নাহি তপ ষজ্ঞ যন্ত্র ॥২ 
তার মতে ভগবানের সহশ্রনামের মধ্যে কৃষ্ণ নামই সার-_ 
সহম্েক নাম জপি পাবে যত ফল। 
এক কৃষ্কনাম জপি পাব ত সকল ॥৩ 
ংকরদেবও মহাপ্রভুর মতই জাতিধর্ম বর্ণ নিবিশেষে সকলকে তাঁর ভাগবত 
ধর্মে অধিকার দিয়েছিলেন । শ্রীচৈতনোোর অচিস্ত্য তেদাভেদ তত্ব এবং 
রাধারুষ্ণের যুগল উপাসন। শংকরদেব স্বীকার ফরেন নি, কিন্তু সদা কষ্চনাম 
কীর্তনের দ্বার সর্বসাধারণের মহুজ ধর্মাচরণের উপদেশ শ্রচৈতগ্ের প্রভাবপু্ট 
হওয়া অসম্ভব নয়। 
উড়িয়া কবি ঈশ্বর্দাসের চৈতন্ত ভাগবতে শিখগুরু নানকের শ্রীচৈতগ্থের 
কপাপ্রাপ্চির উপাখ্যান ডঃ বিমানবিহ্বারী মজুমদার সম্ভব 
বলে মনে করলেও৪ জাতিধর্মনিবিশেষে স্বীয় ধর্মমত প্রচার 
কর। এবং সর্বধর্মের মান্থযকে শিখধর্ষে আশ্রয় দে ওয়] ছাড় নানকের ধর্মমতে 
টচতন্কপ্রভাব লক্ষিত হয় ন]। 
নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে গুঞামালী নামে বৃন্দাবনবাসী এক গুজরাটী 


নানক ও চৈতন্য 


১ জীমস্ত শংকর-_হুরমোহন দাদ--গ্রাহাটা--পৃঃ ২ 
২ তদেৰ পৃঃ ২» 

৩ তদ্দেব পৃঃ ৫৫ 

৪ চৈ, চ, উ. হয় সং--পৃঃ ৫, 


যুগাবতার শ্রীরফচৈ তন ৪৫৩ 


টচততন্তভক্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাঙ্গাল। ভকমালে কৃষ্ণদাস গুঞ্কা মালী নামে 
একজন পাঞ্জাবী ভক্তের উল্লেখ পাওয়। যায়। গুজরাটে 

মহাপ্রভূব গা বড় গৌভীয়া এবং অদ্বৈতশাখাতৃক্ত চক্রপাণি 
প্রতিষ্ঠিত গার্দির নাম ছোট গৌড়ীয় । ডঃ বিমান বিহারী 
মজুমদার বলেন যে, খ্রীষ্টীয় অষ্ট'দশ শতাব্বীব মধ্যভাগে কুষ্দাসেব বাঙ্গালা 
হক্ত মাল রচনাকাঁলে মূলতান, পাঞ্জ'ব, সি্ধুদেশ € গুজরাটে বনু ব্যাক্তি গৌডীষ 
বৈষ্ণব সম্প্রদাষের শিষ্য হয়েছিগেন।১ অমুতমতবে ছুর্গামন্দিরের নিকটস্থ 
হঙ্গমানজ।র মন্দিরে এখনও শীচৈতন্যের চিব্রপট আছে, সেখানে প্রত্যহ 
সন্ধ্যাকালে ঠতগ্ততক্তরা ঠধ্নাম সংকাতন বঝেন ।১ 

চৈতন্যচবিতামৃতঠে শীপাচলে টৈ তন্যশাখাভুন্ত চৈতন্যভত্ত কামাভট্ট (কাম 
নষ্ট), সিঙ্গাতট্ট নিংহভট্রু ), হাব ষ্ট (1) ও শিবানন্দ দত্তের নাম উদ্ভিখিত 
অ|ছে।৩ ডঃ বিমান বিহ্বারী মজুমদারের "মন্তমান, এই ভইত্রঘ ছিপেন 
মহারাকীর এণং শিবানন্দ দপ্তর খুব সম্ভবতঃ গ্রজরাটী, কাবণ দস্কব উপাধি 
ধজরাটের পাশি সম্প্রদাযের মধ্য দেখ! যাষ।৪ 

মহাপ্রতুর ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে আচার্য ক্ষি তমোহন মেন পিখেছেন, 
“লজপুতানার বৈষ্্বদের উপরও চৈতন্যমতের বেশ প্রভাব লক্ষিত কর । সুরত 
জেলায় বলসার প্রভৃতি স্থানের বানিয়াদের মধ্যে স্থদূর পাঞ্াবে ডেরা-ইস্মাহল 
ধা-বাসীদের মধ্যেও গৌভীযভাবের টৈষব দেখিয়াছি । তাহার বৃন্দাবন ও 
নবন্বীপকে মহাতীর্থ মনে করেন। তাহার! ভক্তিভাবে ছু একটি গৌভীয় 
পৃদকীর্তনও করেন ৮৫ 

আচার্ধ সেন আরও জা! নয়েছেন যে আসাম-মাজুলির চারিধামের গোসাইর] 
বাঙ্গাপার ভাব প্রচার করতেন।» বিখ্যাত ভঙ্গন গায়িক! ও গীতি-রচয়িস্্রী 
নীরাং।ঈ বহ্দালের শিৰ্যারূপে খ্যাত। হলেও জীব গোস্বামার সঙ্গে ভার 
সাক্ষাংকারের কিন্বদস্তী প্রচলিভ অ।ছে এবং অনেকের ধাবণা মীর। বাঈন উপরে 
গৌড়ীয় মতের প্রতাবও ছিল।" 


পশ্চিমভারতে 
চৈতম্যতন্ত 





রস শর লগ সা 


১ চৈ. চ উ.২য় সং_-পৃঃ ৫৭৩ ১ চারুচন্্র পাকডাশীর নিকট শ্রুত 
৩ চৈ. চ, আদি ১* পরি ৪ চৈ * উৎ-_পৃঃ ৬০৪ 

« ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা--পৃঃ ৪৯ 

৬ তদেৰ ৭ তদেৰ 


৪৫৪ যুগাবতার শ্রীকফংচৈতন্ 


জীবের ছংখে কাতর হয়ে মহাপ্রতু শ্রীচেতন্য জীবের মুক্তির যে সহজতঙ্ 
পথ প্রনর্শন করেছিলেন তাতে কেবলনা্র “শাস্তিপুর ডূবু ভূবু নদে ভেলে যা 
নি, ভারতবর্ষের এক বিশাল ভূভাগও ভেসে গিয়েছিল। সর্বব্যাপী এক সাম্য 
ও এঁকোর সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে, জেগে 
উঠেছিল নূতন প্রাণ_নৃতন শক্তি-_হারানো আত্মপ্রত্যয়,--সজীবিত হয়ে 
উঠেছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি। 

এমনি এক ভাববন্যা লম্মগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করে দেশ দেশান্তরে 
উপনীত হয়েছিল আরও বনুকাল পূর্বে শ্রীটেতন্যের আবির্ভাবের প্রায় দুহাজার 
বদর আগে। জীবেয ছুঃখে কাতর হয়ে জীবের মুক্তির পথ অন্বেবণে সর্বত্যাগ 
করে কঠোর তপশ্চর্ধায় বোধি অর্জন করে জীবকে জবাব্যাধি-মৃত্যু থেকে 
মুক্কির পথ দেখিয়ে সাম্য মৈআী ও করুণার মন্ত্রের উদ্গাতা কপিলাবস্তর 
রাজকুষার গৌতম বুদ্ধ যুগাঁবতাররূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন । বুদ্ধদেবও তৎকালে 
প্রচলিত আহ্ুষ্ঠানিক ধর্মচর্ধাকে অর্থাৎ যাগযজ্ঞের অন্ষ্ঠানকে 
নিন্দা করে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য মহজতর ধর্মাচয়পের 


পথ নির্দেশ করেছিলেন। জরা ব্যাধি মৃত্যুর মত জীবের দুঃখের মূল উৎপাটন 
অথাৎ নির্বাণলাভ ছিল বুদ্ধদ্বেবের উপদেশেধ লক্ষ্য। তাঁর উপলব্ধি হোল: 
জরাময়ণের মূল জাতিগ্রত্যক়্ বা জীবন ধারণ, জাতিব মূল তবপ্রত্যয় বা জন্ম, 
জন্মের হল পৃথিব্যাদি ধাতু, ধাতুর মূল তৃষঃ তৃষ্ণার যূল বেদন।, বেদনার মূল 
স্পর্শ, স্পর্শের মূল বড়ায়তন, ষড়ায়তনের মৃপ নামনপ, নামরূপের মূল বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞানের মূল সংঙ্কার ও সংস্কারের মূল অবিভ্যা। এই অবিস্তানাশেই জীবের 
নির্বাণ বামুক্তি। গুরুর শরণ গ্রহণ বা! ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিয়েকেই মাচ্ছুষ 
আত্মজিজাপার মাধ্যমে লত্যজান লাভ করে অবিস্তা বিনাশ করে মুক্তিলাত 
করতে পারে ।১ সংলায় বা ক্রমাগত জন্ম মৃত্যুর কারণ তৃষ্ণা বা আসকি। 
এই তৃফ্ণাজাত জর] ব্যাধি মৃতূযু,_ঘার মূলে আছে অবিগ্ভা তা থেকে মুক্তি পেতে 
হলে বুদ্ধের মতে নৈতিকবিধি বা! শীলধর্ম পালন করে সমাধি বা মনঃলংঘষ 
অভ্যাস করতে হুবে। সমাধি অভ্যাদের দ্বার! লাভ কফতে হবে পঞ্ গু ব' 
প্রজ্ঞা । শীলধর্দের মধ্যে আছে পঞ্চনীতি, অষ্নীতি, নবনীতি, হশনীতি, 


জরীচৈতন্ত ও বুদ্ধ 


। জী বদ্ধ বশো ধর! _ডঃ হতীজ্রবিষল চৌধুষী _পৃঃ ৪৭-৪৮ 


যুগাবতার শ্রীরষ্চৈতন্ত ৪৫৫ 


আজীবট্ঠমকশীল অর্থাৎ সদাচরণ এবং চতুপরিন্দ্ধি্লীল অর্থাৎ পবিশ্র আচয়ণ। 
জীবহত্যা, পরম্থাপহরণ পরকীয়া নাৰীরু সংস্গ, ম্থযাভাষণ ও সস্ভপান ত্যাগ-- 
পঞ্চনীতির অস্তর্গত। অষ্টনীতিতে উক্ত পঞ্চনীতির নঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে 
মধ্যাহ্থের পর খান্তগ্রহণ, নৃত্যগীতবাদ্যাদি বর্জন, গদ্ধমাল্যপুষ্পপ্রসাধন বর্জন ও 
আরামপ্রদ শষ্যায় শয়ন বা উপবেশন বর্জন । নবনীতিতে অইনীতির সঙ্গে 
সদিচ্ছা সংযুক্ত এবং দশনীতিতে নবনীতির সঙ্গে ন্বর্ণ ও ঝৌপ্যালংকার বর্জন 
বিহিত। শপরশীলধর্মগুলি শ্রমণদের আচরণীয়।; 

বুদ্ধদেব অগণিত মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন আপন বাক্তিত্ব ও বিশ্বব্যাপী 
করুণ] বর্ণের দ্বারা । তিনি মানুষের মধ্যে কৃত্রিম ভেদ দূর করে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন সাম্য, নৃতন ধর্মনীত প্রবর্তন করে ধর্মের জগতে এনেছিগেন বিপ্লব । 

ধর্মে বিপ্লব আনয়ন করে অসীম করুণাধার] বর্ষণ করে মহাপ্রতূ শ্রচৈতন্যও 
সামোর ৪ প্রেমের পতাকাতলে মিলিত করেছিলেন সকল শ্রেণীর মাস্থবকে 
তেদের গণ্ভী অগ্রাহ করে। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধধর্মের করুণ! মৈত্রী 
প্রেম চৈতনাধর্মে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু বুদ্ধের আত্মজিজ্ঞাসার পথে সমাধির 
সাহায্যে প্রজ্ঞায় উত্তরিত হয়ে অবি্ভা নাশ করার ব্রত অপেক্ষা শ্রচৈতনে।র 
হরিনাম কীর্তনের দ্বার মুক্তিনাভের পন্থা! অনেক সহজতর,-_বুদ্ধের জ্ঞানমার্গ 
অপেক্ষা চৈতনোর গ্রেমভক্ষির পথ সাধারণ মাহুষের পক্ষে অনেক বেশী 
উপযোগী । তবে যুগের প্রয়োজনে ধর্মাচাধের আবির্ভাব ঘটে। শ্রচৈতন্য 
তার যুগে দেঁশের ধর্ম, সমাজ ও মানথজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজকে 
তথা মানবসমাজকে বাচাতে সহজতম সরলতম পস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
বুদ্ধদেবের মতই চারিত্রনীতি, জীবে প্রেম ও সবব্যাপী করুণার উপরে গুরুত্ব 
আরোপ করেও তিনি কেবলমাত্র হরিনাম জপ ও হুবিনামকীত্তনকে সবোচ্চগ্থান 
দিয়ে কেবগ মমকালের নয়ঃ সর্বকালের সকল মানুষের পরিভআ্রাতা আমন লাভ 
করেছেন। আজ তাই গৌড়ীয় [মিশনের চেষ্টায় চৈতন্যধর্ম বিশ্বমানবকে 
আকর্ষণ করতে পেরেছে । বিহ্বিসায়, অশোক, ক পি, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল, দেবপাল 
প্রভৃতি সার্বভৌম নৃ্বতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রচার অভিযানের ফলে 
বৌচ্ষধর্ম ভারতের বাইরে বিশ্বের নানা স্থানে শ্রদ্ধার লঙ্গে বৃত হয়েছে। চৈতন্য 





স্পা জা পপ সপ 


১ বুদ্ধ--উ নু-_-ক. বি.--পৃঃ ৪৭-৪১ 


৪৫৬ যুগাবতার শ্রীকচৈত: 


ধর্ম অগ্থরূপ ভূপতিবর্গের সহায়তালাভের হ্থযোগ না পেলেও আপন মহিমায় 
ও সর্বগ্রাহতাব গুণে “বশ্বমানবের মনে অ।সন পেতেছে। সমাজ সংস্কারক ন৷ 
ন! হওয়া সত্বেও শ্রীচৈতন্যেব প্রভাবে বাঙ্গালী সমাজে যে সংস্কার সাধিত 
হযেছিল দে সম্পর্কে শ্রশ্ী দাস লিখেছেন, “জাতি 
ভেদ বহিত, অশখর্ণ বিবাহ, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনঃ বিধবা 
বিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় সামাজিণ পর্রবর্তনের ভন্ত উনহিংশ শতাব্বীর 
স্কাবকগণ সর্বদ1 চীৎকার ও অশেক টেবল থাবডাহয়া ও সত্য বলিপে কিছুই 
করিতে পাবিতেছেন না, চৈতন্য এ সঙল কর্তধ্য খিশেষের ডণ্ত কিছুমাত্র যত্ব 
না করিয1! একমান্ ধমপ্রচাবেব ছারা অনেকাংশ কৃতকায হভযাছিপেন।” 

শ্তধু পুরুষ নয, নাবীজাগরণও হয়েছিণ এটতন্যের প্রভাবে। যাও 
মহাগ্রত্‌ সন্ন্যাসীর পক্ষে নাঁরীসংস্পর্শ বজনকেই শ্রেয়ঃ মনে করতেন, তথাপি 
তার ভক্ত ছিলেন অনেক বাঙ্গালী ও উডিয়! নারী। 
শিবানন্দ সেনের পতী প্রতি বৎসব স্বামীব সঙ্গে বুখযাত্রাব 
সময় পুরী যেতেন মহাপ্রভুকে দেখতে । সাঁতাদেবী, মালিনীদেবী প্রমুখ 
বৈষ্ণব-পত্বীরাও আপসতেন। ফলে অবরোধে বন্দিনী নারীরা মুক্তির আবন্মাদ্‌ 
লাভ করেছিলেন। অগ্থৈতপত্বী সীতাদেবাঃ শ্রীবাসপত্বী মালিনী, নিত্যানন্দ- 
পত্বী জাহ্নবী, এ্রনিবাম আচার্ধের কন্যা হেমলতা প্রভৃতি বৈষব সমাজের 
নেতৃত্বানীয়া হযেছিলেন, অনেককে দীক্ষাও দিয়েছিলেন । শ্রীচৈতনাও 
নিত্যানন্দেব অপ্রকটের পরে জাহ্বীদেবী বৈষ্ণব সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 
নরোত্তম আয়োজিত খেতরির মহোত্সবে। এভাবে শ্রচৈতন্যের ধর্মান্দোলনে 
নাবীমুক্তিবও স্থচন! হয়েছিল। 


অনেকে মনে করবেন যে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্বতাব প্রভাবে বাঙ্গালী বীর্ধহীন 
ছুবল জাতিতে পরিণত হয়েছে । কিন্তু এ ধারণ] যে কতটা ভ্রান্ত তা বোঝা 
যাবে শ্রাচৈতন্যের কঠোর জীবনাচরণ ও ধর্মমতের পর্যা- 

ওত ॥॥ লোচনায়। বিধর্মী বাজপুক্কষের অন্যায় শাষন উপেক্ষা 
করার শক্তি চৈতন্যদেবই বাঙ্গালীকে যুগিয়েছিলেন। 

জগাই-মাধাই উদ্ধার ও কাজি শাসনের ব্যাপারে শ্রীগৌরাঙ্গের ভূমিকা বীর্ধহীন 


লমাজ সংম্কার 


নাখী জাগরণ 


১ চৈতন্ত--বঙ্গদর্শন, ধর্থ ব্য -_-৬ঠ সংখা, ১২৮২ ভাশনাল লিটারেচার কোং-এর দ্বার! 
পুনসূজিত ১৩৪৬)--পৃঃ ২৬৯ 


ষুগাবতার শ্ররফচৈতন্য ৪৫৭ 


কাপুরুবতার লক্ষণ নয়। সমস্ত কামন! বাসন! ত্যাগ করে কঠোর বৈরাগীর 
জীবনাচরণ,--কোন আকাজ্ষ! পোষণ না করে ঈশ্বরলাভের কঠোর সাধনা 
বলহীন ব্যক্তির আয়ত্বাধীন নয় । তৃণ “্পেক্ষাও দীন, তরু অপেক্ষাও সহিযুঃ 
অমানী হয়ে মানীর সম্মান প্রদানের যে দুতা তাও নিবাঁধের পক্ষে সম্ভবপর 
নয়। ডঃস্থকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, “ঠচতন্যের বৈরাগ্যধর্ম কর্মবিমুখ 
ভিক্ষুকের নয়। এ ধর্ম অত্যন্ত কঠিন বীর্ষবানেরই আচবণীয়।”১ তিনি 
শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ষের অভিযোগেব উত্তরে আরও বলেছেন, “টচতন্য 
বাঙ্গালীকে নিবার্ধ করেন নাই। বাঙ্গালীর বীর্ধহীনতা বপিতে যাহা বোঝায় 
তাহ! তাহার দেশ-সমাজ-পংসারের পরিবেশ । আল্লায়ালতা শশ্য, গ্রাম-নিবদ্ধ 
শিরুপন্রব জীবনযাত্রা, পরম্পর সহনশীলতা ও উচ্চাকাজ্ষা হীনতা--এই সব 
মিলিয় বাঙ্গালীকে ঘরপোষা ও নিরুগ্ভম করিয়াছিল । বীর্ধহীনত। য্দি কিছু 
থাকে তবে তা নিরুগ্যমের শ্ত্রে আষত।”, 

হরেরুষ মুখোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যের বিশাল কীতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন, 
“রাজকীয় সহায়তা নাই, আইনের বাধ্যত! নাই, অস্ত্রশস্ত্ের ঝনঝন1 নাই, 
খলপ্রয়োগের ভীতি নাই, যেন কোন এন্দ্রজাণিকের যাছ্দগ্ুষ্পর্শে বাঙ্গালার 
একটা মঙ্গলময় রূপান্তর ঘটিয়। গেল। একজন কৌপীনসম্বল পুরুষের অঙুলী- 
হেলনে কোটি কোটি বাঙ্গালীর এই জাতীয় অভ্যুথান।”৩ 

প্রখ্যাত এতিহামিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থম্পষ্টভাবে চৈতন্ত পরবর্তী 


যুগে উড়িষ্যার পতনের জঙগ্ শ্রীচৈতন্যকে দায়ী করে পিখেছেন, “980061015 
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১ বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস--১ষ, পূর্বাধ--পৃঃ ৩১৪ 
২ বা. সা. ই: ১দ পূর্বার্ধ-_পৃঃ ৩১৪ ৩ বাঙ্গালার কীর্তন ও কার্ডনীয়__পৃঃ ১৬৮ 


৪৫৮ যুগাবতার শ্রীকঞচৈতন্ত 
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রাখাল দ্বাসের অভিমত অন্থান্ত অনেক পগ্ডিতই গ্রহণ করেছেন। ডঃ 


হয়ের্জ মহাতাবও এই মতান্ুসারী হয়ে বলেছেন, "4৯ ৫9০0086 009 
016801065 11798001017) 2190 521010107617691157) 15 10810)00] 00 08০ 
01:4117815 1021) 110 1015 02115 ৪10 01 1166 2110 1013 31701519651] 
00 2010011)1902,001 7110 1909145 0106 0650155 01 10011110185, 106 
80027002000 10210 01) 3108000০010 2 00253 161151017 80 0০ 
81000061906 006 10105 910 10150680215 0৮ 165 5৬/০০ 723887889610 
00011950705 1780 150 00010 10221) 868] 60 0116 5090181 0০0116081 
1166 0: 006 ০01,005. 


জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে মহাপ্রভু €তাপরুদ্রকে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ 
থেকে বিরত কয়েছিলেন। 
প্রতাপরুদ্র গৌঁড জিনিতে করে আশ! । 
শুনিঞা গোঁড়েন্্র তারে করেন উপহাস । 
চৈতন্কদেবের রাজা আজ্ঞা মাগিল। 
প্রভু বলেন প্রতাপরুত্র কুবুদ্ধি লাগিল ॥ 
কাল যৰন রাজ। পঞ্চগোঁড়েশ্বর | 
সিংহ শাদুল দেখ কঙেক আন্যর ॥ 
গুডর্দেশ উচ্ছম্ন করিবেক যবনে। 
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবেক এতদিনে ॥ 
লঙ্জ! পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর ।০ 
কিন্ত জয়ানন্দের এই বাক্যে যুক্তিযুক্তভাবেই সংশয় প্রকাশ করেছেন ওঃ 
প্রভাতকুষার মুখোপাধ্যায় । যে বিষয়-বিকক্ত সন্ন্যাসী গ্রচৈতগ্তবিষয়ীর় সংস্পর্শ 
ভয়ে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে স্বীকৃত হন নি তিনি প্রতাপরুদ্রের 
যুদ্ধ-বিগ্রহাদি রাজকার্ষে হম্তক্ষেপ করবেন, তা সম্ভাব্য বিবেচিত হয় ন1। 
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যুগাবতার শ্রীরুহ্ষচৈতন্য ৪৫৯. 


বিশেষতঃ মহাপ্রভু শেষ ছাদশ বংগর যেভাবে আত্মতাবমগ্ত থাকতেন, তাতে" 
বিষয়কর্মে পয়ামর্শদান তার পঙ্গে সম্ভব বলেও মনে হয় না। 
বামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্রনায়ক রাজা গ্রতাপরজদেৰের দুই লক্ষ 

কাহুন কড়ি আত্মলাৎ করায় চান্গে চড়িয়ে তার প্রাণদণ্ডাদেশ হয়েছিল। মাচার 
উপর থেকে খড়েগর উপরে ফেলে বধ করাকে চাঙ্গে চড়ানো বল হয়। লোকজন 
এলে এই সংবাদ মহাপ্রতৃকে দিলে-_- 

প্রভূ কহে রাজ] আপন লেখার দ্রব্য লৈব। 

আমি বিরক্ষ সন্ন্যাসী তাহে কি করিব॥ঃ 

রামানন্দের গোষ্ঠী প্রভৃর ভক, স্থতরাং এ ক্ষেত্রে প্রভুর উদ্দাসীন থাক! 

উচিত নয় বলে স্বরূপাদি তক্তবুন্দ মহা প্রভূর কৃপা প্রার্থনা! করলে তিনি বললেন 
যে, তিনি পাচগপ্ডার ভিক্ষুক, দুইলক্ষ কাছন তাকে রাজ ভিক্ষা! দেবেন কেন ? 
লোকে এসে মহাপ্রভূকে জানাচ্ছে, গোপীনাথকে খক্ঠোর উপরে রেখেছে। মহাগ্রাতু 
জানালেন, তার কিছুই করণীয় নেই, জগন্গাথের কাছে প্রার্থনা করলে, তিনিই 
রক্ষা করতে পারেন। তখন সার্বভৌমতনয় হরিচন্দনের চেষ্টায় গোপীনাথের 
প্রাণরক্ষা পায়। বাণীনাথকেও রাজার লোক বেধে নিয়ে গিয়েছিল । বন্দীশালায় 
ৰাণীনাথ হরেকুম। নাম জপ করেছিলেন শুনে প্রভূ সন্তষ্ট হলেন। তিনি কাশী 
মিশ্রকে বললেন ঘে তিনি পুরীতে থাকবেন না কাবণ এখানে বিষয়ীর উপদ্রব, 
বারবার লোক এসে তাঁকে ছুঃখ দিয়েছেন, বিষয়ীর কথায় তার মন ক্ষুব্ধ হয়। 

ইহ] রহিতে নারি যাব আলালনাথ । 

নান! উপদ্রবে ইহা না,পাই মোয়াথ ॥ 


ঙ ১ নর 
বিষয়ীর বা] শুনি ক্ষোভ হয় মন। 
ভাতে ইহা ঝহি মোর নাই প্রয়োজন ॥২ 
প্রতাপরুদ্রগুকূ কাশীনাথ তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন__ 
তৃষ্ি বমি বহু কেনে যাবে আলালনাথ। 
কেহ তোম! না শুনাবে বিষয়ীর বাত ॥৩ 
বিষয়ীর স্পর্শ ধার এতই কষ্টকর ছিল, তিন প্রতাপরুদ্রকে রাজাজয়ে ৰা' 
যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে থে পরামর্শ দেবেন, তা মনে হয় না। 


১ চৈ. চ. জনতা,» পরি হ চৈ. চ. অন্তু, ৯ পরি ও চৈ, চ. তত্ত্য ৯ পরি 


৪৬৯ যুগাবতার শ্রারুষচৈতন্ত 


জয়ানন্দ বলেছেন যে মহাপ্রত্‌ প্রতাপরুদ্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বাঙ্গাল 
দেশের পরিবর্তে কাফী জয় করতে । এ ঘটনাও সত্য নয়। প্রত্বলিপি থেকে 
আমরা জানতে পারি যে ১৫১৩ ও ১৫১৫ শ্রীষ্টাবকে রাজ প্রতাপরুদ্রদে 
দক্ষিণদেশে সসৈন্তে যাত্রা কবেছিলেন কাঞ্চীর রাজধানী চন্দ্রগিরি জয়ের উদ্দোশ্টে 
নয় বিজয়নগরের বাজ কষ্জদেব রায়ের আক্রমণ থেকে স্বরাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে | 
১৫.৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু যখন বুন্গাবন যাত্রা কবেছিলেন, তখন প্রতাপরুদ্রদেব 
পুরীতে ছিলেন না, তিনি রাজধানীতে রাজকাধে ব্যাপূত ছিলেন -৫১৭ 
ত্ীষ্টাব্ে তিনি রুষ্ণদেবরায়ের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে ও শত হিসাবে কনার খিয়ে 
ধিতে বাধ্য হন। ১৫১৭ শ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত প্রত।পকত্রদ্দেব রাজকার্ষে সক্রিয় 'ছলেন। 
কিন্ত অসম্মানজনক সন্ধি ও সাহসা বীর যুবক পুত্র বীপতত্রের অকাল মৃত্যু তাকে 
ভগ্নোস্ধম করে তুলেছিল । তার অপর ছুই পুত্র ছি অপদাথ। স্থতরাং ভগ্ন- 
হদধ রাজ! ধর্মের মধ্যে নিদ্েত+ নিমগ্ন করে রাখলেন । এমন কি কৃষ্ধধেব রায়ের 
সৃত্তার পরও প্রতাপর্দ্র হন্রাজ্য পুনকদ্ধারের কোন প্রয়াম করেন নি। হোসেন 
শ।হের মৃত্যুর প? ১৫৩৩ খ্রীষ্টৰে গিযান্দ্দিন মহম্মদ শাহ্‌, গৌঁড়ের মিংছালন 
অধিকার কবেছিলেন। গিদান্দ্দিনেব বল্তাপ।চ্ছল রাজত্বকাল তাঁকে অপ্রিয় 
কনে তুলেছিল । এই সুযোগে প্রত'পরুদ্রদেব হোসেন শাহ কর্তৃক বিষ্িত রাজ্য 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে পাবতেন। কিন্কাতনি কোন প্রয়াসই করলেন না।+ 

প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভু এঅরঠ্তৈন্তের একান্ু অনুরাগী ভক হলেও টচতন্তধর্ম 
বা গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। শ্রীচৈতন্তও পুরীতে আত্ম- 
ভাবরলে নিমগ্ন থাকতেন। প্রতাপরুদ্র ুবিষ্তৎ সম্পর্কে হতাশ্বাস হয়ে জীবনের 
শেষদ্দিকে একপ্রকার নিক্ষিয় হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং এই সময়ে তনি 
ধর্মে” দিকে অধিকতয় মনোযোগী হওয়ায় এচৈতন্বের প্রতিও অধিকতর পরিমাণে 
আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই সুযোগে সীমান্ত প্রদেশের শক্তিশালী সামন্ত রাজারা 
কারধতঃ শ্বাধীন হযে উঠলেন। কৃষ্ণকে টের শাসক বাহুবলেন্দ্র এবং নন্দপুরের 
শানক বিশ্বনাথ দেও প্রাধান্য অর্জন করে রাজকীয় শাসন উপেক্ষা করে- 
ছিলেন। গোলকুগ্ডার শাহ কুলি কুতুব বিন বাধায কোগুপল্লী দখল করলেন। 
প্রতাপরুত্রের মৃত্যুর অল্প পরেই গোদাবরী কষ্গর অববাছিক1 উড়িত্যার 
হাতছাভা হয়ে গেল। স্থতবাং উড়িস্তার ছুবলতার ও মুললমান অধিকারের 
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যুগাবতার শ্ররুষ্চৈতন্য ৪৬১ 


জন্য শীচৈতগ্তকে দায়ী করা সমীচীন নয়। উড়িস্তার পতনের জন্ত প্রধানত: 


দায়ী প্রতাপরুদ্রের বংশধরদের দুর্বলতা । ভঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যথাথই 
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আচার্য স্থকুমার মেন এ সম্পর্কে শিখেছেন, “কেহ কেই এমনও হীঙ্গত 
কবি থাকেন যে চৈতন্যের প্রভাবেই' বীধবান উড়িয়ার। স্বাধীনতা হারাইয়া 
ছিল। এসব '্ভাবনা অপস কল্পনামাজ্র, ইতিহাস সমথিত যুক্তিযুক্ত চিন্তা] নয়। 
উড়িস্যার গঞ্পতি রাজ। ছুই পুরুষ-_পুরুষোন্তম ও প্রতাপরুদ্র-- ক্রমে ক্রমে 
বাজ্যাংশ হারাইতেছিলেন ! চৈতন্ত নীপাচলে যাইবার ঠিক আগেই বাঙ্গালা- 
উড়িস্যা শীমান্থে হোসেন সাহার নঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে 
উড়িস্তা সীমান্তে কিছু অংশ মুলপমান আধকাবে আসে। ঠেতন্যের গতায়াতের 
দ্বারাই উড়িস্যা-বাঙ্গালার উপকৃন সীমাস্তপথ আবার খুলিয়] যায় এবং চতন্ত 
ণীলাচলে থাকার ফলেই বাঙ্গাজার স্থপতানের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের আব সংঘর্ষ 
বাধে নাই। ঠ5৩ন্যের তিরোধানের আট নয় বৎসর পরে তবে উতভিস্তা 
মুসলমান শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরে উড়িগ্ত।র 
অবনতি চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণবভাবের জন্য নয়। তাহার সাক্ষাৎ কারণ 
রাজসভায় ষড়যন্ত্র এবং রাজপুত্রদের যোগ্যতাহীনত11৮১ 

স্থতবাং নিদ্ধিধায় বল যায় যে শ্রীচৈতন্য ও তার প্রেমধর্ম বাঙ্গালা ও 
উদ্ভিস্তার ক্ষতিসাধন করেনি । বরঞ্চ সাহিত্য, সংন্কৃতি, ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে 
তার প্রভাব বৈপ্রবিক পরিবর্তন সাধন করে ণবধুগ আনয়ন 
করেছিপ। তীর অণৌকিক শক্তি ও অবতারত্বে কেউ 
কেউ অবিশ্বাস করতে পারেনত কিন্তু তার জীবন সাধনা ও সর্বব্যাপী 
কালাতিশাযী প্রভাব তকে প্ররুতই যুগাবতাররূপে প্রতিষ্িত করেছে । প্রহ্যয় 
মিশ্র মহাপ্রতৃকে ধুগাবতাররূপেই উল্লেখ করেছেন--যুগাবতারং বিজ্ঞায় সতত্বা 
নত্ব! চ ভক্তিতঃ।9 জয়ানন্দও তাঁকে যুগাবতার বলে ঘোষণ। করলেন-. 
ধর্মাস্থাপন। হেতু যুগ অবতার 1৫ 
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ও চৈতগ্তদেবের অবতার্ত্ব নমীক্ষা-সতাপদ সাহিতাচাধ 
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বুগাবত। ররূপে প্রতিষ্ট। 


পল্িশি্ত 


মহাপ্রভু শ্রচৈতন্ত রচিত শ্লোকাবলী :-_ 
(রূপ গোস্বামীর পল্ভাবলী থেকে সংকলিত ) 
১। চেতো দর্পণমার্জনং তব মহাদাবাগ্রি নির্বাপণং 
শ্রেয়; কৈরবচান্দ্রকাবিতরণং বিষ্তাবধূ জীবনম্‌। 
আপন্দান্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পুণামৃতান্বা্দনং 
সর্বাত্মান্পনং পরং বিজয়তে শ্রক্ণ সংকার্তনষ্‌ ॥ 

__চিত্বার্পণের মালিন্যনাশকারী, সংসাব রূপ মহাদধাবানলের নিধাণকারা, 
কল্যাণরূপী কুমুদে জ্যোতন্সা বিতরণকারা, বিষ্তাবধূর জীবনম্বর্ূপ, আনন্দসাগরের 
বৃদ্ধিকারী, প্রতিপদে পূর্ণ অন্বতৈর আমন্বাদনরূপী, সমগ্র আত্মাব শ্ষিপ্ককারী 
শ্ররুফসংকীর্তন জয়যুক্ত হোক । 

২। নায়ামকারি বছুধা নিজ সর্বশি- 
সঃআপিতা খিলগুরো শ্ম়ণে ন কালম্‌। 
এতাদৃশী তব কূপ ভগবস্মমাপি 
ছুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ 

ছে ভগবন্! তুমি নিজের অনেক রকমের নাম করেছ, নিজের সমস্ত 
শক্তি সেই নামে অর্পণ করেছ, হে অখিল জগতের গুরু, তোমার নাম স্মরণে 
কোন কাঁপবিচার নেই, তোমার এতাদৃশী কপা, আমার এমন দুর্দেব ষে 
তোমার নামে আমার কোন অনুয়াগ জন্মাচ্ছে না। 

৩। তৃণাদ্পি হ্থনীচেন তরোবিব সন্ধিষুন]। 

অন্ানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি ॥ 


-্ভৃণ অপেক্ষাও স্থুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষু, মানশূন্ ও অপরের লশ্মান 


স্থাত। ব্যক্তির হ্বার। হবি নর্বদ! কীর্তনীয় । 
৪। অগ্নি নন্দতুজ কিন্বরং 
পতিতং মাং বিষমে ভবান্ধো। 
কপয়া তব পাদ পঙজ- 


স্থিতধূলি নদৃশং বিভাবয় ॥ 


যুগাবতার শ্রকচৈতন্ত ৪৬৩ 


--ছে নন্গননগান কুষণ! ভয়ঙ্কর ভবসাগরে পতিত তোমার কিন্কায় আমাকে 
ক্পা করে তোমার পাপক্জস্থিত ধূলির মত মনে কর। 
৫ | নয়নং গলদদ্ুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়! গিরা। 
পুলকৈনিচিভং বপুঃ কদা তব নাম গ্র্থণে ভবিষ্যতি ॥ 
হে কষ্খ! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার চোখ গলিত জশ্রধার়ায়, 
মুখ গদ্গন্গ রুদ্ধ বাক্যে, দেহ পুলকয়োমাঞ্চে পূর্ণ হবে? 
৬। ন ধনং ন জনং ন স্থম্দরীং কবিতান্ব। জগদীশ কাময়ে ৷ 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বয়ে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বরি। 
হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী ৰা কবিতা চাই না, কেবল জন্মে 
জন্মে ঈশ্বরে তোমাতে আমার অহৈতুকী তক্তি থাকুক । 


প্‌ | দধিমথন নিনাদৈস্ত্যজনিদ্রঃ প্রভাতে 

নিভৃতপদমাগারং বল্পবীনাং প্রবিষ্ট; । 
মুখ কমল সমীরৈ রাস্থ নির্বাপ্য দীপান্‌ 
কবলিত নবনীতঃ পাত মাং বাল কৃ: | 

_-দধিমস্থনের শবে নিজ্রাত্যাগ কনে প্রভাতে নিঃশব পদে গোপিকাদের 
শৃহে প্রবেশ করে মুখপদ্যের বায়ুর ( ফুৎকারের ছার1) সত্বর দীপ নির্বাপিত করে 
বিনি নবনী হস্তগত কয়েছিলেন নেই বালক কুষ্ণ আমাকে বক্ষ! করুন । 

৮। সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিস্কিনীদাম ধত্। 

কুজীভূয় প্রপদগতিতির্মন্দং মন্দং বিহহ্য । 
অক্োর্ভঙ্গযা। বিহনিতমৃখীরারয়ন্‌ সম্মুখীন। 
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ক্ষবীনম ॥ 

-_ব! হাতে কিক্িনীদাম ধায়ণ করে শষ নিবারণ করে, কূঁজে। হয়ে পদের 
অগ্রতাগের সাছায্যে গমন করে মন্দমন্দ হেসে চোখের তল্গী হার! হান্তমূখী 
লন্ুথস্থ গোপীদের নিবৃত্ত করে মায়েয় পশ্চাৎ থেকে করি কোন লময়ে ননী চুরি 
কয়েছিলেন। 

৯ যুগাক্লিতং নিষেবেণ চক্ষষ! প্রাবৃষারিতং 

শৃন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরকেণ মে ॥ 

-স্গোবিন্দের বিরছে আমার এক নিষেষ মনে হুচ্ছে যুগ, চোখে নেমেছে 

র্যা, সমস্ত জগত শুন্ত মনে হচ্ছে। 


৪৬৪ যুগাবতার শ্রকুফটৈতন্ 


১৪। আল্লিষ্য বা পদরতাং পিনষু মা- 
মধর্শনানর্মহতাং করোতু বা। 
যথা যথ! বা বিদধাতু লম্পটো 
মৎ প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ॥ 

_-তীর চরণে অন্ুরক্তাী আমাকে আলিঙ্গন করে পিষ্ট করুন, অথব। 
অদর্শনেধ দ্বারা আমাকে মর্মাহত ককন, সেই লম্পট য| য! ইচ্ছ! তাই করুন, 
কিন্তু তিনিই আমাব প্রাণনাথ, অন্ত কেউ নয়। 

জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে শ্রীচৈতন্ বচিত একটি শ্লোক আছে। বারাণসীর 
সন্ন্যাসীর| নীলাচল সন্ধ্যাপীব যোগ্যক্ষেত্র নয়, বারাণসীই সন্ন্যাসীর বসবাসের 
যোগ্য স্থান এই মর্মে একখানি পঞ্র মহা প্রভৃব কাছে প্রেবণ করলে মহাপ্রভু 
হেঁয়ালিয় ধরণে নিম়োদ্ধত গ্লোকটি বচনা করে বাবাণসীতে প্রেরণ করেছিলেন । 
ক্সলোকটির বাহক অর্থ অন্গলাবে বিরক্ত সন্ন্যাসী শ্রচৈতন্তের রচনা কিনা 
সন্দেহ হয়। 

( চৈ. ম. গ্রকাশ- ২৭ 
সিংহোবলী ছ্বিরদ শৃকরমাংসভোগী 
সংব্মরেণ কুরুতে বতিমেকবারমূ । 
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোগী 
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোহত্তর হেতু £॥ 

_শৃকর ও হুস্তীর মাংঘভোজনকারী বলবান্‌ সিংহ বৎসরে একবার মাত 
রতিক্রিয়া করে, পাথবের কুচ শশ্তের কণ! খেয়ে পারাবত,সারাঁদিনই কামী হয়ে 
থাকে, এর হেতু কি বল। 


শ্রীমন্মহাপ্রভূ চৈতন্যের রাশিচক্রে ধর্মভাববিশ্লেষণ 
_ অধ্যাপক ডঃ রামজীবনদ আচার্য 


বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে শ্রীমন্‌ মহাগ্রত্ চৈতন্তচন্ত্র এক বিঘূর্ভবিদ্ময় । 
বঙ্গাৰ ৮৯২, শকাৰ ১৪৯৭, ২৩শে ফাল্কন, শ্রীাব ১৪৮৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী 
তার আবির্ভাব সমগ্র জাতির নিকট পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের মতোই হ্থপ্রদ | ফাস্তনী 
রাকা তিথিতে তার শুভ আবির্ভাব। বৈষ্ৰ মহাজন বাস্থ ঘোষ তার একপদের 
প্রাঞ্জল পয়ারে তিথি নক্ষত্রের উল্লেখ করে লিখলেন £ 
জয় জয় কলরব নদদীয়। নগরে। 
জনম লভিল1 গোরা শচীর উরে । 
ফান্তন পুণিম! তিথি নক্ষত্র কান্তনী । 
শুভক্ষণে জনমিলা গোর] ছিজমণি ॥ 
শ্রীমন্‌ মহা প্রহর যে রাশিচক্র আমাদের হাতে এসেছে তা এরূপ £ 


রবুশুর! 
ম 
লং রি 
চ শ 
কে 


লগ্র ও বাশির নবম গৃহ থেকে ধর্মভাবের সাধারণ বিচার করতে হয়। 
শ্রচৈতন্ডের সিংহলগ্ন ও সিংহরাশি হওয়ায় ধর্মস্থান একটিই হয়েছে--তা মেষ। 
মেধ রাশি মঙ্গলের মুল'ত্রকোণ রবির তুঙ্গস্থান। ধর্মস্থানপতি মঙ্গল পঞ্চম 
কোণে বৃহস্পতিসন্নিধানে ধন্থ়াশিতে থেকে জাতককে করেছেন গুরুখী ও অপার 
আলোকের অভিযাত্রী । মঙ্গল যেখানেই থাকুন গুরু-বৃহম্পতির ছার! দৃষ্ট বা 
যুক্ত হ'লে তিনি অশেষ শুতফনপ্রধ হুন। ধর্মপতি মঙ্গল বৃহস্পতিক্ষেত্রে 
বৃহস্পতিযুক্ত হয়ে শুচৈতন্তের ধর্মভাব নিয়ন্ত্রণ করেছেন। 


৪৬৪খ যুগাবতার শ্ররুফচৈতন্ত 


জেযোতিষশা/ম্ত্র যে নকল সন্যাসযোগেক উদ্ভেখ আছে তাপ একটি হলে 
এই যে চার, পাঁচ ব1 ছয়টি গ্রহ যর্দি এক গৃহস্থ ছন তবে ভোগদ্ধায়ক রাজযোগ 
ন্ট হয়, সু হয় প্রব্রজ্যা যোগ £ 

গ্রহৈশ্চ তৃভিযদ্দি পঞ্চভির্ব! ষড়ভিস্তখৈকালয়সংস্থিতৈশ্চ। 
নশ্তস্তি সবে খলুরাজযোগা: প্রাব্রাজিকে। যোগ ইতি প্রদিষ্টঃ ॥ 

লগ্নের সগ্ধমে রবি, বুধ, শুক্র, রাহ্প্রমুখ চাকিটি গ্রহের একক্রাবন্থান 
শ্রীচৈতন্থকে মঙ্নাসযোগে দীক্ষিত করেছিল। 

আর এক স্থক্প এখানে উল্লেখা | যাঁদ বলবান ধর্ষপতি “কন্ত্রকোণস্থ হন 
এবং বলবান লগ্রপতি লগ্নদশী হন তবে জাতক ভোগন্থখাভিলাষ পরিত্যাগ 
করে তাপসব্রত গ্রহণ করেন £ 

বলবতি শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপধাতে শুভ শতমুপযাতি স্থামিদৃষ্টে বিলগ্নে। 

স্বরগুরু নবভাগব্রিংশদংশক্রিভাগে দ্শমভবনপে বা বীতভোগস্তপত্থী ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গের নবমপতি মঙ্গল বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বৃহম্পাঁতসপ্রিধানে পঞ্চমে 
থেকে বলবান। লগ্রপতি রবি সঞ্চমে থেকে লগ্রদ্শা। তাই শ্রীগৌরাজের 
ভোগস্থখবর্জন ও তপশ্চর্য্যা। ভাগ্য বা ধর্মস্থানপতির পঞ্চমাবস্থান বিষয়ে 
জ্যোতিষবচন এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । ভাগ্যপতি যর্দি পঞ্চমে 
থাকেন তবে তিনি জাতককে গুরুভক্িরত, ধীর, ধীবগুণসমন্থিত, ভাগ্যবান 
ইত্যার্দি ক'রে থাকেন £ 

ভাগোশে পঞ্চমে লাভে ভাগ্যবান জনবল্পভঃ। 
গুরুভক্তিবতো! মানী, ধীরে ধীরৈ গুণৈধুতিঃ | 

আব লগ্নে সৌমগ্রহ সোম সংযুক্ত কেতু জাতককে অধ্যাত্মচিস্তায় উ্,ন্ধ 
করেছেন, চতুর্থে বষ্ট-সপ্তমপতি ত্যাগপর গ্রহ শনি জাত্তককে লংদার স্থথ বঞ্জনে 
সহায়ত করেছেন। 

শ্রীমন্মহা প্রভৃবর নন্ন্যাসগ্রহণ ও ধর্মভাবচিত্তার আরে! নানা সুত্র তার 
রাশিচক্র থেকে মিললেও একয়টি যথেষ্ট সাহায্য রবে ব'লে আমাদের বিশ্বাম। 
গ্রচৈতন্তের রাশিচক্রে ধর্মভাব বিশ্লেষণ প্রয়াস আমার গ্রতি তারই কপাকটাক্ষ 
মান্র বলে মনে করি । জর চৈতন্ত জয় চৈতন্। 


